


পরিতোষ মজুমদার 
॥ অনুবাদকের পরিচিতি । 


পরিতোষ মজুষ্দীরের জন্ম এই শতকের চক্লিশ দশকের গোডার দিকে। 
বাংলাদেশের ঢাকার পাশের বন্দর শহর নারায়ণগঞ্জে । 

পেশায় ইপ্িণীয়ার হলেও রক্তে রয়েছে তার সাহিত্য । তার গল্পগ্রন্থ এবং 
উপন্যাস ছু'ই বাংল! থেকেই নিয়মিত গ্রকাশিত ছয়। 


একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে লেখক পরিতোষ মজুমদীর বাংলা! 
কথা সাহিত্যের ভৃগোলকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তার অনেক 
উপন্তা এবং গল্পের পটভূমি মিডিল ইষ্ট, আফিকা এবং ইউরোপ । বিচিন্ 
মানুষের নাঁনারঙের মিছিল। 


মাইন ক্যান্ধ 


আডলফ হিটলার 


ভাষাস্তর ঃ পরিতোধ মজুমদার 


বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 
১৪ বন্ধিম চ্যাটাজী স্্রীট, কলিকাভা-৭৩ 
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মুদ্রীকর £ ব্রজলাল চক্রবর্তী 
মহাীমাকস। প্রেস 

৩০/৯/১ মদন মিত্র লেন 
কলিকাতা-৭০০ * ০৬ 


প্রচ্ছদ ২ কুমার অর্জিত 


॥ উৎসর্গ ॥ 


১৯২৩ সালের ৯ই নবেম্বর সাড়ে বারোটার লময় ফেন্ড হেরেনহালের লামনে 
গণ-আদালতে মৃত্যুদণ্ড গ্রা্ধ এবং মিউনিকের সামরিক বাহিনী কতৃক তৎকালীন 
জনগণের উদ্ধার কার্ধে ব্রতী হওয়ার দোষে যার নিহত হয়েছিল 


আলফার্থ ফেলিস্ক, বাবসায়ী, জন্ম ৫ই জুল/ই, ১৯০১ সাঁল। 
ৰাউরিভ্যাল আযানডেদ্‌, টুপী প্রস্তুতকারক, জন্ম ৪ঠ মে, ১৮৮৯ মাল । 
ক্যাসেল! থিয়োডর, ব্যাস্ক কর্মচারী, জন্ম ৮ই আগষ্ট, ১৯০০ দাল। 
আযারলিক উইলহেম্‌, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, জন্ম ১৯শে আগষ্ট, ১৮৯৪ সাল। 
ফাউষ্ট মার্টিন, ব্যাঙ্ক কর্ণচারী, জন্ম ₹৭শে জানুয়ারী, ১৯০১ সাল। 
হেথেনবার্গার আস্ত, তালা! প্রত্ততকারক, জন্ম ২৮শে সেপ্ম্বর, ১৯*২ সাঁল। 
কণে" অস্কার, ব্যবসায়ী, জন্ম ৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৭৫ মাল। 
সু কাইল, মুখা পরিচালক, জন্ম ২৬শে জুলাই, ১৮৯৭ সাল। 
লাফোর্স কার্ল, ইঞ্চিনীয়াঁবিং ছাত্র, জন্ম ২৮শে অঙৌবর, ১৯*৪ সাঁল। 
নই বাউয়রে ফুর্ট, পরিচালক, জন্ম ১৬ই আগ, ১৯০৪ সাল। 
ফোর্ডটেন থিয়োডর ভন্‌ ভার, উচ্চ প্রার্দেশিক কোর্টের কাউদ্দিলার, 
জন্ম ৯৪ই খে? ১৯৮৮৩ সাল। 
রির্কমাস জৌ, অবস্রপ্রাপ্ত অশ্ববাহিনীর অধিনায়ক, জন্ম এই মে, 
১৯৮৮৪ পাল। 
সাউবনার রিখতার মাস্ক আযারভিন ভন্‌, ডক্টর ইঞ্জিনীয়ার, জন্ম ৯ই 
জাহয়ারী, ১৮৮৪ মাল। 
্ান্ক্ষি লরেন্স রিটান' ভন্‌, ইঞ্জিনীয়ার, জন্ম ১৪ই মার্চ, ১৮৯৯ সাল। 
উলফ, উইলহেলম্‌, ব্যবদায়ী, জন্ম ৯৯শে অক্টোবর, ৯৮৯৮ সাল। 


% 


তথাকথিত জাতীয়তাবাদী অফিসারবুদ্দ এই মৃত নায়কদের এক জায়গায় 
কবর দেবার যোগ পর্যস্ত দিতে অস্বীকার করে। সেই কারণে আমি 
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আমার পেধা প্রহ বহার প্রথম অংশ তাদের শ্বাতর দেশে ডংসগ করলাম) 
যাতে সেইসব শহীদ-ম্বতির চিরায়ত শক্তি আমাদের সংগ্রামী সৈনিকদের 
আলে| দেখাতে পারে । 


দি ফোর্টেস্‌, “আডলফ, ছিটলার* 
লেখ নদীর তীরে ল্যাপ্ণবা্গ 
১৬ই অকৌবর, ১৯২৪ সাল। 


॥ লেখকের কথা ॥ 


১৯২৪ সালের ৯লা এপ্রিল, মিউনিক গণ-আঘীলতে বিচারে লেখ, নদীর 
তীরে ল্যাগুদ্বার্গের ছুর্গে আমার কারাবাসের দিনগুলো সুরু হয়। 

গত কয়েক বছরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর একটা কাজ করার মতো 
সময় এই প্রথম আমার ভাগ্যে জোটে, যেটা অনেকেই আগে আমাকে 
অনুরোধ করেছে এবং আমি নিজেও ভেবেছি যে আমাদের সংগ্রামের পক্ষে 
এটা অত্যন্ত মূল্যবান। স্থতরাং এই ভেবেই আমি এই বইটা লেখা শুরু করি, 
যার মূল উদ্দে্ঠ শুধু সংগ্রামটাকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, তাকে উন্নতও 
করা। তাই এই বই থেকে এমন অনেক কিছু শেখার আছে যা তৎকালীন 
পারিপাশ্থিক লেখা বা৷ প্রবন্ধ থেকে পাওয়া! সম্ভব নয়। 

আমি কিভাবে উন্নতির ঘোপান বেরে ওপরে উঠেছি, এই বইয়েকস প্রথম 
একখবুতীয় অংশে তা? বর্ণনা করার যোগ পেয়েছি। শুধু তাই নয়; আমার 
সম্পকে ইহুদী সাংবাদিকরা যে কল্পিত অপপ্রচার করেছে, সেট] ধ্বংস করার 
স্থযোগও এই বইয়ের মাধ্যমেই আমি পেয়েছি। 

এই বই আমাকে দূরে সরিয়ে বাঁখবে না, বরং সংগ্রাম যাদের হৃদয়ের দাবী 
অর্দের কাছাকাছি আমাকে পৌছে দেবে, তাদের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য 
করবে। আমি জানি যতো লোককে মুখের কথায় কাজ করানো! যায়। লেখার 
দ্বার! তা' সম্ভব নয়। প্রতিটি সং এবং মহৎ সংগ্রাম পৃথিবীতে যা সংগঠিত 
হয়েছে, তা' জন্ম নিয়েছে মহৎ বক্তার বক্তৃতা থেকে, কোন বড় লেখকের লেখা 
থেকে নয়। 

যাইহোক, ভনিতার বিরুদ্ধে মংগ্রামের দৃঢ় হাতিয়ার হিসেবে লেখাটাও 
প্রয়োজন। হৃতরাং এই বইটি তার ভিক্তপ্রস্তর। 


দিফোর্টেস্‌ “আডলফ, হিটলার, 
লমুওস্বার্গ, লেখ নদীর তীরে 


॥ অনুবাদকের বক্তব্য ॥ 


আডলফ হিটললার-পৃথবীর একটা বিশ্বয়কর চরিত্র। বলতে দ্বিধা নেই 
কোন মানুষের হাতে পৃথিবীর ভাগ্য ইতিহাসে এতোথানি মোড় নিয়েছে বলে 
আমার জীন! নেই তার লেখা 'মাইন ক্যান্ফ' পড়তে গিয়ে অবাক লাগে। 
তৎকালীন বিধবন্ত জার্মানী তথা ইউরোপের রোগগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে 
গিয়ে হিটলার যে চরম বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় এই বইয়ে রেখেছে, আজবের 
পৃথিবীতে মেগুলৌর উপযোগীত| কম নয় বলেই এই বই ভাষাস্তরে হাত 
দিয়েছি। ভাষা থেকে ভাষান্তর মহজ কাঁজ নয়। বিশেষ করে অনেক শবেরই 
দৌজান্থজি পরিভাষা অন্য ভাষায় পাঁওয়! কখনোই সন্তব নয়। তাই বাক 
ধরে সব সময় অনুবাদ না করে আডলফ, হিটলারের বন্তবোর মূল স্বরটাকে 
বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি। 

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ লালে কয়েকজন কমরেড সহ হিটলারকে গ্রেটার 
করে মিউনিক গণ-আদাগতে বিচার কর! ছয়। বিচারে হিটলারেক্৮”.।গ্য 
গাচ বছরের কারাবাস জোটে । তাকে লেখ নদীর তীরে ল্যাওস্বা্ দুর্গে 
বন্দী রাখা হয়। যদিও পেই বছরু ২*শে ডিমের হিটলার জেল থেকে মুক্তি 
পাঁয় এই দশ মাঁপ সময়ে হিটলার বইটির প্রথম অংশ অর্থাৎ আ্যারিস্ট্রোপেক্ট, 
লেখেন। পরে যাইন ক্যান্মের দ্বিতীয় অংশ গ্য ন্যাশানাল দোন্যালিষ্ট মুভমেন্ট 
নেখা হর 

তাই মাইন ক্যান শুধু হিটলারের মানসিকতাই বুঝতে গাহাঁযা করবে না. 
তৎকালীন ভেঙে পড়া ইউরোপের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবিও এই বইয়ের আয়নায় ধর] 
পড়েছে | 


ধুনর অতীত 


॥ মা বাবার সঙ্গে ॥ 


ইন্‌ নদীর তীরে ক্রনাউ গ্রামে জগ্মেছিলাম বলে আজ নিজেকে ভাগ্যবান 
বলে মনে করি। ক্রনাউ ছোট্ট গঞ্জশহর ; মাদীমাঠা হলেও জায়গা হিসেবে 
খুব গ্ররুত্বপূর্ণ। ঠিক ছুটো প্রদেশের মীঝে। এই ছুই প্রদেশের 
একত্রীকরণের জন্ত যে কোন উপায়েই আমাদের সারাটা জীবন উৎসর্গ করা 
উচিত । 

জাপ্নান এবং অস্্িয়াকে একই পতাকাতলে নিয়ে আসতে হবে। হ্যা, 
তা ছলে বলে অথবা যে কোন রকমের কৌশল প্রয়োগ করে। যদিও 
অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে অগ্রিযাকে জার্মানীর পতাকা- 
তলে না আনাটাই উচিত। হয়তো বা চরম বোকামি। কারণ সেদিক 
থেকে উভয়েই চরম অস্থবিধায় পড়বে। তবু একত্রিকরণ করা চাই, 
যে হঞগঞ্চসা মূল্যে) এবং উপাঁয়ে। ছু'দেশের লোকের ধমনীতে যখন 
একই রক্ত প্রবাহিত, তখন তাদের সবাইকে এনে জার্মীনীর পতাকাতলে দীড় 
করাতে হবে। নিজেদের সন্তানের! ঘদি একত্রে পাশাপাশি ঈাড়াতেই না পারলো 
তৰে বিদেশী রাষ্ট্র জয়ের চিন্তাটা নিছক বাতুলতা । যখন জার্মানরা নিজেদের 
রাষ্ট্রের ফসলে নিজেদের উদ্দর পূর্তি করতে পারবে না, তখনই অন্ত রাষ্ট্রের 
দিকে হাত বাড়ানো উচিত । অবশ্য লাঙলটাকে উন্টো করে তখন তরবারী 
হিসেবে তা ব্যবহার করতে হবে। যুদ্ধের সময় স্বজন হারানোর চোথের 
জলে উত্তরকালের জাগীনদের জন্ স্থঙি করবে দৈনন্দিন বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় 
রূলদ--করুটি। 

স্থৃতরাং ক্রনাউ ছোট্ট গঞ্জ শহর হলেও আমার কাছে তার গুরুত্ব অনেক 
বেশী। তা ছাডা ওই গঞ্ত শহ্রটার এঁতিহাসিক একটা! মূল্য আছে। 
যখন আমার পিতৃভূমি জার্ধানী বিদেশীদের হাতে লাঞ্ছিত, চরম অবমাননায় 
নিমজ্জিত, তখন সেই দুর্ধোগের দিনে জোহানস্‌ পাম, একজন বই ধিক্রেতা 
দেরমিককে এই ক্রনাউয়ের মাটিতে নৃশংশভাবে হত্যা করা হয়। 
তার দোষ? সে তার পিতৃত্মিকে ভালোবেসেছিল। তবু মৃত্যুর মৃহ্ত 
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পর্যন্ত জোহানস্‌ পাম তার সঙ্গী সাথীদের নাম বলে নি। ফরাসীদ্দের নিষ্ঠুর 
অত্যাচার সত্বেও। এর ঠিক আগে এই একই কারণে ফরাসীরা হত্যা করেছে 
লিও শ্লাগেটারকে। 

[১৭৯২ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পরধন্ত জার্ধানী ফরানীদের পদানত 
ছিল। ১৮০৭ গ্রীষ্টান্ে হোয়েনলিগ্ডেনের যুদ্ধে অগ্িয়াকে পরাজিত করে 
ফরাসীরা! ব্যাভেবিয়। প্রদেশের রাজধানী মিউনিক শহর অধিকার করে। 
১৮*৫ সালে নেপোলিয়ান ব্যাভেরিয়ার নিধাচিত প্রতিনিধিকে রাজ! করে 
একট! সর্তে। প্রতিটি যুদ্ধে তিরিশ ছাজার সৈন্য দিয়ে ফবাসীদের সাহায্য 
করতে হবে। ব্যাভেবিয়াকে এইভাবে ফরাসীবা সম্পূর্ণ কজা করে ফেলে। 
১৮০৬ খ্রীষ্টা্খে এই ঘটনাকে কেন্দ্র কৰে একট] বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের মধ্যে 
গ্রচার কর! হয়। নাম--চরম অবমাননায় জার্মানী । যারা এই বিজ্ঞপ্তিটা 
প্রচার করতে সাহায্য করেছিল, হুরেমবার্গের পুস্তক বিক্রেতা জোহানস্‌ ফিলিপ 
তার মধ্যে অন্যতম | ব্যাঁভেবিয়ার পুলিশের এক গুপ্তচর ফরাসীদের 
খবরটা দেওয়ায় ফরাসীরা পামকে গ্রেপ্তার করে। বীভৎস অত্যাচার 
করেও জোহানস্রে কাছ থেকে বিজ্ঞপ্িটার প্রকাশক এবং অন্ঠান্ত ব্যক্তিদের নাম 
জানতে না পেরে, লোক দেখানো! বিচারের পর নেপোলিয়নের আদেশে ক্রনাউয়ের 
মাটিতে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। ২৬শে আগষ্ট ১৮০৩ সালে। সেই 
জারগাতে স্থাপিত জোহানস্রে স্ট্যাচুট1 হিটলারকে খুব ছেলেরেল্লা থেকেই 


আকর্ষণ করতো । 
লিও শ্লাগেটারের ব্যাপারটাও অনেকটা জোহানস্‌ পামের মতো । 


শ্লাগেটার ধর্মতত্বের ছাত্র হয়েও ১৯১ সালে যুদ্ধে যোগদান করে। 
গোৌলন্দাজ বাহিনীতে কাজ করে আয়রন ক্রশ পেয়েছিল । ১৯২৩ 
সালে ফরাসীরা বখন রুড় অঞ্চল আক্রমণ করে, তাদের প্রতিহত করার 
জন্য শ্ীগেটার বদ্ধ পরিকর হয়। করেকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে একটা 
রেল ব্রীজ উডিয়ে দের; যাতে ফরাসীরা রুড় অঞ্চল থেকে নিজের 
দেশে করল! সহজে না নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একজন জাপান 
গুপ্তচর ফরাঁসীদের কানে পুরে! ব্যাপারটা! তুলে দেওয়ায় শ্লাগেটারকে 
ফরাপীর গ্রেপ্তার করে। অনেক অত্যাচারেও শ্লাগেটার মুখ খোলে 
না। একটা সঙ্গীর নামও ওর মুখ থেকে বের করতে অক্ষম হওয়ায় 
ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ফরাসীরা | শ্লীগেটার প্রথম থেকেই পুরো দোষট! 
নিজের ঘাঁডে নিয়ে মৃত্যুদণ্ড দৃণ্তিত হয় । অবশ্ত পরে ওর সঙ্গীসাথীরা 
ধরা পডে। বিচারে তাদের জেল হয়| ১৯২০ সালের ২৬শে ম্মে 
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ঝ্লাগেটাররে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে এনে ছ্রীড় করানো! হয়। এই সময়ে 
সেভারিড জার্মানীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েও ব্যাপারটাতে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার 
করে। 

্লাগেটার রুড প্রতিরোধের প্রধানতম শহীদ আর স্তাশানাল সোসিয়ালিষ্ট 
মুভমেণ্টের অন্ততম নায়ক হিসেবে অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতিলাভ করে। 
অল্প বয়েস থেকেই ক্লাগেটার এর সদস্য ছিল। তাঁর সদস্য নম্বর 
ছিল ৬১।] 

ইন্‌ নদীর তীরের এই ছোট্ট গণ্শহর শহীদের স্বতিতে পবিভ্র। গত 
শতাব্দীর শেষের দিকে আমার বাবা-মা এখানেই বসবাস করতে আসেন 
বাবা পুরো দস্তর সরকারী কর্মচারী ছিলেন। এবং তার কর্তব্যকর্ণ পালনে 
এতটুকুও শৈথিল্য ছিল না । আর মা প্রাণপণে আগলে রাখতেন সংসারটাকে । 
ছেলেমেয়েদের সব সময় স্নেহমমতায় ঘিরে থাঁকতেন॥ কিন্তু ক্রনাউয়ের স্বৃতি 
আমার মনের আয়নায় ততো উজ্জল নয়; কারণ কয়েক বছর পরেই বাবাকে 
সেই ইন্‌ নদীর তীরের গঞ্জশহর ছাডতে হয়। ইন্‌ উপত্যাকার আরো নীচের 
দিকের সহর পান্থৃতে নতুন কর্মভার নিয়ে বাবা চলে আসেন । পাস্থ পুরোপুরি 
জার্মানীর মধ্যে । 


ত্বদল অষ্টিয়ার সরকারী কর্মচারীদের চাকরীতে ঘন ঘন বদলি করা 
হতো । অর, যাযাববের মতো আজ এখানে কাল সেখানে । “কিছুদিন 
পরেই বাবাকে বদলী কর! হয় পাস্থ থেকে লিনংসে। এবং এখানেই বাবা 
সরকারী কণ থেকে অবসর নেন। পেনসনের কণ্টা টাকার ওপর ভরসা 
করে জীবন পাঁর করতে হবে। অর্থাৎ বুদ্ধ হলেও পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই 
নেই। 

আমার বাবা ছিলেন খুবই গরীব ঘবের ছেলে । ঠাঁকুরদার সম্পতি বলতে 
একমাত্র ছোট্ট একটা কুঠির। দারিদ্রাতাই বোধহয় বাবাকে জন্ম থেকে চঞ্চল 
করে তুলেছিল । মাত্র তেরো বছর বয়েসে একটা থলে কাধে ঝুলিয়ে তাই 
বাবা ঘর ছেডে বেরিয়ে পডেছিলেন ভিয়েনার উদ্দেশ্টে । তিনটে মাত্র গাল- 
ডেন পকেটে সম্বল করে। সতেরো বছর বয়েসে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম 
কবে বাবা কারিগর হন। কিন্ত ততোদিনে ঝলমলে শহর ভিয়েনা বাবার 
ৃষিভূু পালটে দিয়েছে; ছোটবেলায় যাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল গ্রামের 
গীর্জীব ফাদার হওয়ার, সেই সব হ্বপ্ন ততোদিন মুছে গেছে। কারিগর 
হয়ে জীবন ধারনের ঘে গ্লানি তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবা সুরু কবেন 
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অবিরাম পরিশ্রম । সরকারী চাকরী পাওয়ার যোগ্যতা যে করেই হোক 
অর্জন করতে হবে। তেইশ বছর বয়েসে বাবা! সেই যোগাতা! অর্জন করে নিজের 
গ্রামে ফিরে আসেন । দেহের নমন্ত শক্তি দিয়েও বাবা নিজের জীবনের প্রতিজ্ঞা 
এইভাবে পুরণ করেছিলেন । 

জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করলেও গ্রামে বাবা তখন তো সম্পূর্ণ অপরিচিত 
অতোটুকু বয়েসে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাওয়াতে গ্রামের কেউই আর বাবাকে 
স্মরণে রাখেনি । নিজের গ্রামেই বাব! যেন প্রবাসী । 

অবশেষে পঁষ্ট্রি বছর বয়েসে বাবা চাকরী থেকে অবসর নেন। কিন্ত এখন 
কি করবেন? জীবনে একটা দিনও তার কুঁডেমিতে কাটে নি। সত্যি বলতে 
কি আলশ্য শবটাই বাবার অভিধানে ছিল না। সুতরাং অনেক চিন্তা ভাবনার 
পর আপার অষ্টি,য়ার ছোট বাণিজা শহর লামবাখের শহরতলীতে বাবা পুরোন 
একটা ফার্ধ কিনে চাঁষবাস সরু করেন। অর্থাৎ এতো! বছর বিভিন্ন ঘাটে ঘুরে 
শেষমেষ পিতামহের পেশাকে বেছে নেন । 

ঠিক এই সময়েই আমার জীবনের কিছুটা মোড ঘোরে। লামবাখের 
উদার প্রান্তর, বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে হেটে স্কুলে যাওয়া । কয়েকটা 
বে-পবোয়া ছেলের সঙ্গেও এই সময় আমার বন্ধুত্ব হয়। অবশ্য সেই 
কারণে মা কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলেশ। ছুটি কাটানো সম্পকে অঞু্ি বরাবরই 
উদাসীন । অর্থাৎ সংসারের আরো দশট1 ছেলের মতো নিরুপদ্রবে ছুটি 
কাটানো আমার ধাতে ছিল নাঁ। পন্ধুদের সঙ্গে ঠাই নিধ়ে «জার বিতর্ক 
লেগেই থাকতে । যেটা ভবিষ্ততে আমাকে বক্ত,তা ওয়ার অভ্যাসে 
পরিণত করে। লামবাখে থাকাকালীন আমার আঁবেকট| অভ্যাস গডে ওঠে 
নিরমিত সেখানকার গীর্জার গিয়ে ধর্মীয় সংগীত অথবা আলোচনায় অংশ নিযে 
দেখেছিলাম কী করে মাষের শম্ুভূতিশীল মনটাকে অন্রভৃতির চবমে নিগে 
যেতে হ্য়। অবশ্ঠই বাবার নিজের জীবনে ও ছোটবেলায় আকাঙ্ক্ষা ছিল 
নিজের গ্রামের চার্চের ফাদার হওয়ার । আমার জীবনে আমিও সেটাকেই 
জ্রীবনের সবচেয়ে কাম্য বলে ধরে নিয়েছিলাম । কিন্ধ বাবা কিছুতেই তাতে 
সায় দেন নি। অর্থাৎ আমার ছেলেমান্ুষি কল্পনাকে বাবা কোন রকম 
আমল দিতে প্রস্তুত ছিলেন না । আমার জীবনের সংঘাত বোধহয় এই অধ্যায়েই 
সুরু হয় । 

বাবার বইপত্রগুলো নাড়াচাডা করতে করতে কয়েকট! বইয়ের” ।জ্ঞাপন' 
আমার নজরে আদে। সে বইগুলো সবই মিলিটারী বিষয় সংক্রান্ত 
বিশেষ করে একটা বই তো আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। বইটি 
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জনপ্রিয় ফ্রাংকো-জার্ধীন যুদ্ধের ইতিহাম ১৮৭০-৭১। ছুটো পর্বে লেখ! 
বইটি। চিত্রিত। যুদ্ধের তৃথ্যপঞ্জীতে ঠাসা । এই বইটি পড়তে আমি 
সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতাম। আর এই বইটি পড়েই কতগুলো প্রশ্ন 
আমার মনে জেগে ওঠে । মনের ভেতরে প্রচণ্ড আলোড়ন এনে দেয়। যুদ্ধ 
সংক্রান্ত যা কিছু পেতাম, সেই বয়েস থেকেই তা" গোগ্রাসে গিলতে 
সুরু করি। কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ক এতো বই পড়া সত্বেও ফ্রাংকো-_ 
জার্মান বইটিই আমাকে বেশী ভাবিরে তোলে । তার মানে ঘে সব জার্ান 
সেই ৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আর যারা অংশ নেয় নি, 
উভয়পক্ষই জার্মান হওয়1 সত্বেও কি তাদের মধ্যে কিছু ফারাক ছিল? আর 
যদি না থেকে থাকে তবে কেন তারা একই পতাকার নীচে এসে জমায়েত 
হলো! না? অগ্রিয়া-ই বা কেন সেই যুদ্ধে অংশ নিলে! না? আমার বাবাও 
সে যুদ্ধে যায় নি। তা হলে কি আমরা, আর অন্তান্ত জার্ধান 
যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তারা এক নয়? এই সব স্ুচীমুখ জিজ্ঞাসাগুলো 
আমার ছোট মন্তিফটাকে চঞ্চল কবে তুললো। অনেককে জিজ্ঞাসা 
করে বুঝলাম যে সব জার্ধান সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার স্থঘোগ পাস নি, 
তারা বিসমার্কের সাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করতেন না। অবশ্য তবু বিষয়টা 
ঠিক আমার কাছে স্পষ্ট হলো না। 

আপীক্ষ্ ধাত দেখে বিশেষ করে মঞ্জি বুঝে বাবা ঠিক করলেন পু'থিগত 


বিগ্ধা অর্জন করে আমার জীবনে কিছু হবে না। আর সেই কারণেই 


হয়তো বা জিমনাসিয়াম স্কুলে আমার বুৰিবৃত্তির সঠিক বিকাশ হচ্ছে 


'না। বরং পেশাগত ছুলই আমার পক্ষে সঠিক। বিশেষ করে ডইংক্ের 


প্রতি আমার ছোটবেলা থেকে ঝোক বাবাকে তার মনস্থির করতে 
সাহায্য করে। অষ্ট্রিয়ান জিমনাপিয়াম স্কুলে ডইকটাকে বিশেষ ভাবে 
অবহেলা করা হয়। উপরন্ত নিদের জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা দেখে” 
ছিলেন পরবর্তী জীবনে এই পু'বিগত বিদ্ভা কোন কাজেই আমে না। স্তরাং 
তার কাছে ্বভাবতই এই বিদ্যার কোন দামও ছিল নাঁ। অবচেতন মনে বাবা 
হয়তো বা আমাকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। 
চয়েছিলেন বলা বোধহয় ভুল হবে, বাবা একরকম মনস্থির করেই 
ফেলেছিলেন যে আমাকে যে করে হোক সরকারী কর্মচারী করবেন। 
আসলে যে দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে সরকারী চাকরীর যোগা 
করে ্লেছিলেন, সেটাই বাবাকে আরো বেণী প্রত্যয় এনে দিয়েছিল যে 
ছেলে নিশ্চয়ই তার পথে চলবে । বরং সরকারী চাককীতে তাবু থেকেও 
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একধাপ ওপরে উঠবে । 

বিস্ত বাবা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে তার প্রস্তাব আমি অগ্রাহথ 
করবো । আসলে বাবা যেটাকে জীবনের সব কিছু প্রাপ্তি বলে ধরে নিয়েছেন, 
আমার কাছে সেটা কিছু নাও তো হ'তে পারে। বাবার চিন্তাধারা 
সহজ সরল এবং স্বচ্ছ। আপলে বেঁচে থাকার জন্য যে নিদারুণ সংগ্রাম 
বাবাকে করতে হয়েছে, সেটাই তাকে ডিকৃটেটর করে তুলেছিল । 
স্থতরাঁং তার মতামতের কাছে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এই বয়েসের 
ছেলের মতামতের কতোটুকুই বা মূল্য থাকতে পারে। বিশেষ করে আগামী 
ভবিষ্যতের পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপাবে। 

কিন্ত তবু তিনি পারলেন না। আমারও তখন জেদ চেপে গেছে। 
এগারো বছর বয়েসে জীবনে সেই প্রথমে বাবার মতামতকে অগ্রাহ করলাম । 
ভয় অথবা! স্মেহ কিছুই আমাকে আমার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারলো! না। 
বাবার তুলে ধরা রঙিন ছবি আকর্ষণ করা দূরে থাক, আমাকে আরে! বেশী 
বিদ্রোহী করে তোলে । সারা জীবন টুলে বসে দরখান্তড সাজিয়ে আলমারীতে 
তুলে রাখা আর যার দ্বারা হোক, আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয় । 

সহজেই অনুমেয় চলতি পথে ভালে ছেলে বলতে ধা বোঝীয় আমি তা 
ছিলাম না । স্থতরাঁং কী ধরনের চিন্তার মেঘ আমার মনের আকাশে আনা- 
গোনা করতে পারে! স্কুলের দেওয়া পড়াশোনা অতি অল্প সরুয়ের মধ্যে 
শেষ করে আমার হাতে প্রচুর সময় থাকতো । যেগুলে! আমি চার 
দেওয়ালের ভেতরে বন্দী ন! থেকে উদার প্রাস্তরের খোল! হাওয়ায় ঘুরে 
বেডিয়ে বে-হিসেবী খরচা করতাম। আজ যখন রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীর 
দল আমার ব্যক্তিগত জীবনে উকি-বীকি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে 
যে আমার ছেলেবেলা কতো রকমের চালাকির মধ্যে দিয়ে কেটেছে, 
আমার তখন হাসি পায়। সত্যি বলতে কি আমার ছোটবেলার স্বখস্থতি 
আজও আমাকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেয়। বর্তমানের জটিল 
জগত থেকে সেদিনের কথা ভেবে মুহুর্তের জন্ত হলেও যেন মুক্তি পাই। 

পেশাগত ক্লে ভি হয়েও আমার দিনগুলোর পরিবর্তন ঘটলো না৷। 
কিন্ত আরেক ধরণের দ্বন্দ এসে মনটাকে জুডে বসলো । 

যতোদিন বাবা আমাকে সরকারী কর্মচারী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, 
ততোদিন পর্ধস্ত মনের দিক থেকে ঘন্বটা সোজা! ছিল। অস্ত আমার দিক 
থেকে সরকারী চাঁকরী করবো না--এই প্রতিজ্ঞাটাই এদিক থেকে মনের, 
মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যখন স্থির করলাম যে.আমি কী 
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করতে চাই, তখনই চব্রম মানসিক ঘব্ৰে ভুগতে স্থুক্ু করি) বিশেষ করে 
বাধার কাছে তা উপস্থিত করতে । তখন আমার বয়েস বারো। কি 
করে বলতে পারবে! না) তবে সেই বয়েসেই মনস্থির করে ফেলেছি যে আমাকে 
শিল্পী হতেই হবে। হ'তে পারে ড্ইংয়ে আমার হাত পাকা ছিল বলেই 
ভেবেছিলাম শিল্পী হওয়াই আমার পক্ষে উপযুক্ত কাজ । কিন্তু বাবাকে 
বলি কি করে? যাই হোক মনের দিক থেকে প্রস্তত হয়ে নিয়ে বাবার 
কাছে গিয়ে ঈাডালাম। বললাম সব । আমি শিল্পী হ'তে চাই। 

_-তুমি শিল্পী হ'তে চাও? মানে? বাঁব। বিচ্ময়ে বিষুড়। 

বাবার তখন পর্যন্ত দৃঢ় সন্দেহ যে সত্যি আমি প্রকৃতিশ্থ কিনা । বাবা 
তখনো ভাবছেন-__-আমার কথ! ঠিক বুঝতে পারেন নি অথবা তুল শুনছেন । 
কিন্ত আমি ঘথন পুরে! ব্যাপারটা বিস্তারিত বললাম, বাব! প্রথমে গভীর 
হয়ে গেলেন। তারপর চরিত্র অনুসারে পুবোপুরি অগ্রাহ করলেন। বাবার 
সোঁজান্থজি মতামত, এ হ'তে পারে না। হওয়] সম্ভব নয়। 

--না, আমি বেঁচে থাকতে তা হ'তে পাবে না। 

স্বাভাবিকভাবেই পিতার চরিত্রের কিছুটা যেমন ছেলের চরিত্রেও 
বর্তীয়, তাঁই তীর চাবিত্রিক দত জন্ম থেকে আমিও কিছুটা পেয়েছিলাম । 
আমিও প্রত্যয়ের সঙ্গে বাবার কথার প্রতিবাদ করি, আমাকে যেমন করে 
হোক শিল্পী হতেই হবে। 

সুতরাং পরিস্থিতিটা বেশ ঘোরালো এবং জটিল হয়ে উঠলে! । বুদ্ধ 
ভদ্রলোক আমাব ওপরে প্রচণ্ড রেগে গেলেও আমি বাবাকে ভালবাসতাম । 
বাবা আমাকে শিল্পী হতে যত বাধা দিতে লাগলেন, আমিও মনম্থিয 
করণপাম যে এছাড়া অন্ত কোনরকম পডাশোনা করবো না। শেষপর্যন্ত 
ঘ্যাপারটা রীতিমতো টানাপোড়ানের হয়ে উঠলো! । আমি নিশ্চুপে আমার 
পথ বেছে নিয়ে ঠিক করলাম যে পেশাগত স্কুলের পডাশোনায় একেবারে 
মন দেবো না। তা" হলেই বাবাকে বাধ্য হয়ে আমার মতে মত দ্দিতে 
চবে। 

অবশ্ত জানি না অংক ঠিক ছিল কিনা । কিন্তু আমার স্থলের অমন” 
[ঘোগিতা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো । আসলে স্কুলে যে 
ধিষয়ে আমার আকর্ষণ ছিল, অথবা ভাবতাম ভবিষ্যতে শিল্পী হ'তে গেলে 
ক্লাজে কুঠীবে সেটাতেই শুধু মন লাগাতাম। আর বাকীগুলো! শ্রেফ বাদ। 
্তরাং স্থুলের ফলাফলও সেই ধরনের কলৌ। একট! বিষয়ে হয়তো বা 
ঘুব ভালো নশ্বর পেলাম। আবৈকটাতে আবার সাধারণ মানের টেয়েও 


নীচে। বিশেষ করে তৃগোল আর ইতিহাসে আকর্ষণ বরাবরের । 

এতে! বছর পরেও পেছনে ফিরে তাঁকালে ছুটো৷ জিনিস বুঝতে পাবি। 
প্রথমত সেই বয়সেই আমি প্রচণ্ড রকমের জাতীয়তাবাদী হয়ে উত্ঠি; 
দ্বিতীয়ত তখনই ইতিহাসের প্ররুত অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হই। 

পুরোনো অস্ট্রিয়ার অধিবাসীরা তখন মিশ্রিত জাত। বিশেষ করে 
ফ্রাংকো।-জার্মান যুদ্ধের বিজয়ী জার্মানর! যুদ্ধে অংশগ্রহণ না-কারী জার্মীন- 
দের হেয় নজরে দেখতো । ভাবতো যুদ্ধ করার উপযুক্ত ওরা! নয়। আর 
সেই কারণেই সীমান্তের অপর পারেব জার্ধানদের সঙ্গে জার্মানীর অভ্যন্তরের 
জাশীনর! কোনরকম যোগাযোগ রাখতো না। 

জার্ধান রাষ্ট্রেরে জার্ধানরা একবার ভেবেও দেখেনি যে অষ্ট্রিয়ার 
জার্মীনরা যদি নিজেদের সত্যিকারের জার্মান বলে না ভাবতো তবে 
কখনই বাহাল্গ মিলিয়ান জার্ধান 'আমরা”" বলতে পারতাম না। ব্যাপারটা 
এতোই স্পষ্ট যে অনেক জার্শীন নাগরিক জার্মান রাষ্ট্রের ভেতরে থেকেও 
অষ্ট্রিয়াকে জার্ধানীর একটা অংশ বলে ভাবতো । যাই ছোক, পূর্ব সীমাস্ত 
অর্থাৎ জার্ধান অষ্ট্রয়ার দশ মিলিয়ান অধিবাসী নিজেদের জার্মান বলেই 
মনে প্রাণে জানতো । জার্ধানীর অভ্যন্তরের খুব অল্প জার্ধাই 'সনতে। 
কতো কষ্টে এই দশ মিলিয়ান জার্মান তাদের নিজন্ব জাঙান - সংস্কৃতি, 
স্থল ইত্যািকে বাচিয়ে রেখেছে। রঃ 

আজকে যখন জানান জাতির একট] বিরাট অংশ বিদেশী শাসকের 
পর্দনত হয়ে মাতৃভাষার অধিকারের জন্ক মরণ পণ যুদ্ধ করে চলেছে, শ্রধু 
তখনই জার্নানীর ভেতরকার জার্ধানরা উপলদ্ধি করেছে যে সত্যিকারের 
সংস্কৃতির জগ্, নিজেদের ভাষা! রক্ষার জন্য, অষ্ট্রয়ার জার্মীনরা কতোথানি 
বদ্ধপরিকর। আর বর্তমানে হয়তো তারা এ-ও বুঝতে পারছে বিদেশী 
পদানত হয়ে নিজেদের সাংস্কৃতি এবং মাতৃভাষাকে বাচিয়ে রাখা! কতো 
খানি কষ্টকর । 

সব জায়গায় এইসব ব্যাপারে যা হয়ে থাকে অষ্ট্রয়াতেও তার ব্যতিক্রম 
হবে কেন। এই মাতৃভাষাকে বাচিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনটে দল পুরো, 
পুরি সক্রিয়,--একদল যারা মাতৃভাষাকে পরদেশে বাঁচিয়ে রাখতে, এগিয়ে 
নিলে যেতে জীবনপণ করেছে; আরেকদল যার! স্থবিধেবাী , আর তৃতীয় 
দল হলো বিশ্বাসঘাতক জুডাস। বিশেষ কবে স্থুলগুলোকে কেন্্র করেই 
ব্যাপারটা চরমে উঠলো। আসলে আজকের চারাগাছগচলোই তো সব 
ভবিষ্যতের মহীরুহ। তার্ধের অপরিণত মস্তিফে যেন তেন প্রকারে জিনিষ 
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টাকে গেথে দিতে হবে। তা? হলেই কেলা! ফতে। সুতরাং স্থুলে স্থুলে 
জার্ধান শিশুদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেওয়া স্থরু হয়ে গেল, জার্মান ছেলের! 
ভূলে যেও না ঘে তমার্দের ধমনীতে জার্মান রক্ত প্রবাহিত । জান মেয়ের! 
ভূলে যেন ন! যায় ভবিষ্যতে জার্ধান সন্তান তোমর! গর্ভে ধারণ করবে-_ইত্যাদি | 

সমস্ত ব্যাপারটাতে আশ্জনক ফল পাওয়া! গেল। জাঙ্ীন ছেলের। 
অজার্ধমান গান গাইতে আপত্তি করে, নিষিদ্ধ জার্ধান রাজের ছাপ মার! 
পোষাক পরতে শুরু করে দেয়। অজার্ধীন শিক্ষকদের কাছে পড়া পর্ধস্ত 
বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি জলখাবারের পয়সা! বাচিয়ে পরধস্ত বড়দের 
হাতে তুলে দিলে! যাতে এই সংগ্রামকে আরো! বেশী জোরদার করা যায়, 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এরজন্য যে কোনরকম দৈহিক শান্তি ওরা 
হাসিমুখেই বরণ করে নিতো । এইভাবে সেই যুদ্ধে অতি অল্প বয়সে 
আঁমি জড়িয়ে পড়লাম । সাউথ ফ্রন্টিয়ার লীগ অথব? কুল লীগের জমায়েতে 
আমর! গমের শিষ ছাপ মারা কালো-লাল-সোনালী রঙের জামা পরে 
দলের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততা দেখাতাম। আমরা পরম্পরকে অভ্যর্থন! 
করতাম “হাইল্* শব্দটা উচ্চারণ করে। অষ্টিয়ার জাতীয় সঙ্গীতের বদলে 
এইসব জমায়েতে আমরা জার্ধীন জাতীয় সঙ্গীত, ডয়েচ ল্যাণ্ড ইবার আলেস্‌ 
অর্থাৎ সবার ওপরে জার্ধানী-__গাইতাম। এ সবের জন্ত কোনোরকম 
শান্তিশ্হী জরিমানা আমরা গায়েই মাখতাম না। যে সময়ে একদল শিশু 
জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে রীতিমতে! দীক্ষিত, ও উৎস্গাত তখন অষ্টিয়ার 
লোকেরা নিজেদের ভাষা ছাড়! জাতীয়তাবোধ বলতে আর কিছুই 
বুঝতো না। 

এইসব ঘটনাগুলো আমাকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে জাতীয়তাবাদীর দিকে 
টেনে নিয়ে গেল। তখন আমার বয়েস পনেরো! বছর ৷ কিন্তু এই ধরনের কাজে 
আমার সেই সময়েই রীতিমতো! উৎসাহ । জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছি। 
যার! সেই সময়ের পৃথিবীর খবর জানে না অথবা! হাবস্বুর্গ শাসক সম্প্রদায় 
সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা বোঝ! সম্ভব নয় । 

ইতিহানের মধ্যে বিশ্ব ইতিহাসটাই বিশেষ ভাবে অষ্রিয়ার স্কুলে পড়ানো 
হ'তো। অঙ্িয়ার নিজন্ব ইতিহাস খুবই সামান্ত। সত্যি বলতে কি 
অগ্রিয়ার ভাগ্য জার্মানীর উন্নতি ব| অস্তিত্বের সঙ্গে একস্ত্রে বীধা ছিল। 
সতুরাং অষ্ি-য়ার নিজম্ব ইতিহাস বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। 

আগেকার সমাজের (যখন দ্বিতীয় ফ্রান্সিস পবিত্র রোমান সাত্রাজ্যের 
জার্নান অধীশ্বর রূপে নেপোলিয়ানের আদেশে নির্বাচিত হন, তখন তীর 
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মুকুট এবং রাঙ্জদণ্ড বাজার প্রতিভূ স্বরূপ ভিয়েনায় রক্ষিত ছয। এই 
জিনিষগুলো গ্াতীয়তাবাদী জার্ধানদের উদ্ব,দ্ধ করতে ঠিক ম্যাজিকের মতোঁ 
কাজ করেছিল। ) 

১৯১৮ সালে হাবস্বুর্গ সামাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে 
আইয়ার জার্ধানরা অনেক চেষ্টা করে ফাদারল্যাণ্ড অর্থাং পিতৃভূমি 
জার্মীনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় | সেই লক্ষ লক্ষ অই্রিয়ার জার্ানদের নিজের 
পিতৃভূমিতে ফেরার জন্য যে আকুল ক্রন্দন উঠেছিল, তা একমাত্র ইতিহাসের 
বুকে কান পেতে শোনা ছাড়া তার আর কোন উপাঁয় নেই। কেউ বুঝতেও 
পারবে না সেই সময় অষ্টিযার প্রতিটি জার্শীন কী চরম হতাশার মধ্যে দিয়ে 
নিজেদের দিনগুলে! পাড়ি দিয়েছে । সে গভীর ক্ষতের দাগ এখনো পর্ধস্ত 
অষ্টিয়ার জার্মানদের মন থেকে মুছে যায় নি। 

ক্ধুলে বিশ্ব ইতিহাস যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো, তা মোটেই উপযুক্ত 
নয়। মুষ্টিমেয় শিক্ষকই উপলব্ধি করতে পারতেন, শুকনো কটা দিন, 
তঁরিখ আর পঞ্ধীর মধ্যে আবদ্ধ যে ইতিহাস, সেটা জাতির ইতিহাস নয়। 
কবে কোথায় যুদ্ধ হয়েছে, কোন্‌ মার্শাল কতে৷ তাবিখে মীবা গেছে, 
অথবা কোন দিনে কার মাথায় কোথাকীর রাজ মুকুট চডেছে, এসব 
খবরাখবর একট! জাতির ইতিহাসে কতোটুকু মূল্য ? 

ইতিহাসের অর্থ হলো কোন বিশেষ ঘটনা কেন এবং কি ভাবে “একটা 
জাতির জীবনের মোড ঘুরিয়ে দিল সেইটাঁকে জানা । আর ইতিহাস পড়া 
উচিত-_বিশেষ দরকারী জ্িনিসটাকে মনে রাখা, অদরকারী বিষয়টা ভুলে 
যাওয়। ৷ 

সম্ভবত এই সময়েই আমার ভবিষ্যত আমি স্থির করে ফেলি। তারজন্য 
যার কাছে আমি সম্পূর্ণ খণী তিনি হলেন আমার স্কুলের শিক্ষক, ডক্টর লিও- 
পোল্ড পোয়েটিস্‌। লিন্ত্জ স্কুলের । যে গ্ণগুলগোর সমন্বয় ঘটলে সত্যি- 
কারের ইতিহাসের শিক্ষক হওয়া যায়। তীর মধ্যে সেইগুলোর যেন 
মণিকাঞ্চম যোগ ঘটেছিপ। বয়েসে বুদ্ধ দেখলে বোঝার উপায 
নেই যে এতো দয়ালু হৃদযের মানুষ। চমৎকার বলার ক্ষমতা । 
কথার মধ্যে দিয়ে যেন হাজার বছর পেছনে আমাদের নিয়ে যেতেন। 
নিজের ভেতরকার উৎসাহটাকে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার অদ্ভূত 
ক্ষমতা ছিল তীর। পড়াশোনার সময়ে বর্তমানকে ভুলিয়ে দিয়ে 
আমাদের নিয়ে যেতেন সুদূর এক ধূসর অতীতে । মন্ত্রের মতো । সেই 
পুরোন ছিনের ইতিহাসের ঘটন! মিছিল ওর বঙ্গার ভঙ্গীতে আমাদের চোখের 
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সামনে ভেসে উঠতো । তারা যেন কথা বলতো । আমাদের সঙ্গে নিয়েই 
তিনি মেই ইতিহাসের রাজ্যে বিচরণ করতেন। ইতিহাসের উপমাঁও ইতি- 
হাস থেকেই দিতেন। বর্তমান কোন ঘটনার সঙ্গে নয়। আমরা এমন, 
তন্ময় হয়ে যেতাম থে অনেকের পক্ষেই অশ্রু সংবরণ করা সম্ভব হ'তো! না। 
সত্যি বলতে কি ওর জন্তই বোধহয় ইতিহাস আমাকে এমন প্রচগ্ুভাবে 
আকর্ষণ করেছিল । ইতিছাস-ই আমাকে সেই বয়েসে বিদ্রোহী করে তুলে- 
ছিল। কেন করবে না? নেই বয়েসেই বুঝতে পেরেছিলাম হাবস্বুর্গের 
অতীত | নিজেদের স্বার্থের জন্য কিভাবে পুরো জার্মনীকে ব্যবহার করা 
হয়েছে। হাবস্বুর্গের শাসক সম্প্রদায় শুধু জামণনদের দিয়ে নিজেদের 
্বার্থ-ই হাসিল করে নিয়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদের দিকে ফিরেও 
তাকায় নি। 

হাঁবস্বুর্গের অতীতের ইতিহাস আর আজকের মধ্যে এতোটুকুও 
ফারাক নেই। সেই একই ধারায় শোষণের পুনবাবৃত্তি ডক্টর লিওপোল্ড, 
পোয়েটিস্‌ চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দেন। উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে 
বিদেশী রক্তের জীবগুলো, জামনদের নিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছে। এমন 
কি ভিয়েনা! পর্বস্ত অজার্ধান শহর হয়ে উঠেছে । শাসক সম্প্রদায়ের 
প্রতিটি স্থযোগ চেকৃদের প্রতি । বিশেষ করে এইগুলোই অষ্ইিয়ার অভ্যন্তরে 
চরম জাঁয়ীন জাগরণ টেনে আনে । আর্চ ডিউক ফ্রানজ ফাদিনান্দ নিজের 
তৈরী গুলিতে নিজে প্রাণ হারায়। কারণ অষ্টিয়াকে পুরোপুরি শ্লীভদের, 
সাআাজ্য করে গড়ে তুলতে তার চেষ্টার অন্ত ছিল না। 

অষ্টিসয়ার জার্ধীনদের এর জন্য প্রচুর বক্ত এবং অর্থ ক্ষয় করতে হয়ে 
ছিল। এবং তা তারা করেছিল হাসি মুখেই | কিন্তু যখন দেখতো 
হাবস্বুর্গ হিপোক্র্যাসিতে জার্ধানীর জাপ্নানরা ধরে বসে আছে যে অঙ্িয়া 
জাঞ্জানীরই একটা! প্রর্দেশমাত্র, তখন আস্টিয়ার জার্গীনরা নিরাশ না হয়ে 
পারেণি। অবশ্ঠ এ নিরাশা তারের প্রতিজ্ঞা থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে 
যায় নি। বরং হাবস্বুর্গ নামক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলেছিল। 

কিন্তু সবচেয়ে আশ্রধের ব্যাপার, তখনকার জার্ধান সাম্রাজ্যের 
শাসকেরা যেন চোখ বন্ধ করে বসেছিল | পৃতগন্ধময় মুতের পাশে দাড়িয়ে 
সেটাকেই জীবস্তরনূপে কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। আর 
দু'য়েবে এই বন্ধুত্বের মাঝে বিশ্বযুদ্ধের বীজাণু উপ্ত ছিল | যার পরিণতি 
সর্তিকারেৰ বিশ্বযুদ্ধে । 

এবারে 'সমত্যাটার বিস্তারে আসা যাক। ছোটবেলা থেকে যে ধারণ! 
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আমার মনের তেতরে বদ্ধমূল হয়েছিল, দিনে দিনে সেটা আবে. দৃঢ় 
ভাবে গীথতে থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি কয়েকটা! ধারণায় দৃঢ় 
হলাম। প্রথমত জার্জান সাআজ্যের বুনিয়াদ শক্ত করতে হলে অষ্ট্য়া 
সাম্রাজ্যের ধ্বংস আবশ্যক । নইলে জামণন সাম্রাজ্যের ভিত ভেঙে পড়বে । 
দ্বিতীয়ত জাতীয়তাবাদী মানে রাজবংশীয়দের প্রতি আম্গত্য নয়। শেষে, 
হাঁবস্বুর্শ প্রাসাদ জার্ধানীর ভাগ্যাকাশে শনিগ্রহ বিশেষ । ইতিহাস পড়েই 
এই ধাবণাগুলো আমার গডে উঠেছিল । স্কুল জীবনে ইতিহাসের প্রতি 
আমার যে আকর্ষণ জন্মেছিল, সেটা কোনদিনই আমাকে ছাডে নি। 
আর বিশ্ব ইতিহীস হলো! ঘটনাগুলোব তাৎপর্য বোঝার পক্ষে খনি 
বিশেষ। যাঁর জন্য রাজনীতি আমাকে আর আলাদা করে পডতে বা 
লিখতে হর নি। বিশ্ব ইতিহাসই আমার যধ্যে রাজটৈতিক চেতন! এনে 
দিয়েছে চলতি ভাঁষায় যাকে বলা যায় অকাল পকৃক বিদ্রোহী । সাহিত্য 
এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি ঠিক তাই ছিলাম। আপার অখ্ট্রয়ার শহরে ছোট 
একট থিয়েটার হল ছিল। বারো বছর বয়েসে প্রথম আমি থিয়েটার 
দেখতে যাই। সেট] ছিল উইলিয়াম টেল। জীবনে প্রথম দেখা! থিয়েটার । 
কয়েক মাস পরেই দেখি আরেকট! অপেরা । লোহেনগ্রীন। জীবনে 
এদিকটাকে তখনো পর্যন্ত আম্বাদন করি নি। অপেরাটা দেখে এতো আনন্দ 
পেয়েছিলাম যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পরবর্তী জীবনে যে শির্চো্' বীজ 
আমার ভেতর পরিণতি লাভ করেছিল, সেই বীজ সংগ্রহ করেছিলাম 
এই ছোট শহরের থিয়েটারের থেকে । 

এগুলোই যেন আমাকে আমার ভবিতব্যের দিকে ঠেলে দ্রিল। এবং 
বাবা তার ছেলের জন্য ঘে বুডীন ভবিষ্যত নিজের মনে একে রেখে 
ছিলেন, তা" থেকে আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে দিল। ক্রমে ক্রমে 
আমি যেন উপলব্ধি করতে পারলাম যে সঠিক পথেই আমি চলেছি। ততে। 
দিনে আকিটেকচার অর্থাৎ স্থাপত্য বিদ্যা বিষয়টাকে ভালবাসতে সুরু 
করেছি । শিল্পকর্ণটা আরো বিস্তৃত পরিধি নিয়ে আমার কাছে ধৰা 
দিয়েছে। ম্থতরাং অন্য কিছু হওয়ার বাসনা আর আমার মনের মধ্যে 
নেই। 

আমার যখন তেরে বছর বয়স, বাবা হঠাৎ মার! গেলেন। যদিও সেই 
বয়েসে তার স্বাস্থ্য রীতিমতো স্থগঠিত, তবু রক্তের একটু উচ্চচাপ, 
তাতেই সব শেষ। আমরা পিতৃহারা হলেও আমার দিক থেকে 
'একট! লাভ হলে!। বাবা আর আমাম ছকে আক! ভবিষ্ততটাকে বেছে 
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নিতে গীড়াপীড়ি করবেন না । তবু বাঁবার দৃঢ় ইচ্ছার একটা বীজ আমার্দের 
অবচেতন মনে উপ্ত করে গিয়েছিলো । 

মা'র মনে হলো ছেলের ভবিষ্তত সম্পর্কে বাবার ইচ্ছেটাকে কাধকরী 
করা তার কর্তব্য। আমার লেখাপড়ার প্রবাহটার গতিমুখ এমন দিকে 
ঘুরিয়ে দিতে হবে যাঁতে ভবিস্ততে আমি সরকারী চাকরীর উপযুক্ত হয়ে উঠি। 
কিন্ত ততোদিনে আমি আরো বেশী দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি । কিছুতেই সরকারী কর্ধ- 
চারী হবো না। কিন্তু স্কুলের শিক্ষার্দীক্ষা তো একই থাতে প্রবাহিত । ছাত্র- 
দের সরকারী চাকরীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলা । কিন্তু অস্থথ এসে ঘেন 
বাচিয়ে দিল। ডাক্তার আমার ফুসফুসের অবস্থা দেখে মাকে জানালে। যে 
আমার ফুসফসের যা অবস্থা তাতে ভবিষ্যতে চার দেওয়ালের বদ্ধ আবহাওয়ায় 
চাকরী করা উচিত নয়। বরং বছর খানেকের জন্য স্কুল থেকে ছুটি নেওয়। 
দরকার । নইলে শরীর সেরে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই। আঃ, আমি যেন 
বেচে গেলাম । এতোদিন ধরে মনে প্রাণে যা চাইছিলাম তা বাস্তবে মত্ত হয়ে ধরা 
দিল। হ্র্যা, অকল্পনীয় । ডাক্তারের কথাবার্তা শুনে মা রাজী হলেন। আমি 
ক্কুল ছেডে দিয়ে আকাদেমীতে ভি হল।ম। 

কিন্ত সেই স্থথের দিনগুলো যেন একটা স্বপ্ন । দেখা দিয়েই বুদ্বুদের 
মত্ঞেক্টমলিয়ে গেল। বছর দুই বাদে মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের 
বুীন স্বপ্ন সৌধগুলে! তাদের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো । দীর্ঘদিন 
মা ভুগছিলেন ) যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠতেন। তখনই বুঝেছিলাম মা আর 
বেশীদিন বাঁচবেন না। যদিও মার মৃত্যু খুব একটা অকন্মাৎ নয়, তবু 
জীবনে প্রচণ্ড একটা ধাকা খেলাম । বাবাকে শ্রদ্ধা করতাম, কিন্ধ যাঁকে 
ভালোবাসতাম । | 

দাবিদ্রযতা আর নিষ্ঠুর বাস্তব করালরূপ ধরে আমার সামনে দীড়ালো। 
সংসারে সঞ্চিত বলতে যা ছিল মার দীর্ঘ রোগভোগের সময়েই তা নিঃশেষ! 
অনাথ হিসেবে সরকারী তহবিল থেকে ঘা পেতাম তা আমীর বেঁচে থাকার পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। স্তরাং রুটির তাগাঁদ1 অনুভব করলাম । 

একটা ছোট চামভার স্ুটকেশে জামাকাপড আর মনের ভেতবে আদম্য 
ইচ্ছেটাকে পুরে নিয়ে আমি ভিয়েনার রাস্তা ধরলাম। অজানা ভবিষ্যত ; যেমন 
আমার বাঝ। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভাগ্যকে ভবিষাতের হাতে ছেড়ে দিয়ে গ্রাম 
ছেক্টে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তবু মনে দৃঢ়তা জীবনে কিছু করবোই-_-কিন্ত 
সরকারী চাকুরে হবো না। 
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॥ ভিয়েনার যন্তরাময় বছরগুলে। ॥ 


মা মৃত্যুর পর আমার ভাগ্য নৌকোর হাল একমুখী। মা'র অন্থথের 
শেষের দিকে একবার ভিয়েনায় গিয়েছিলাম আকাদমী অফ২ফাইন আর্ট স্‌ 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। পকেটে এক গাদা স্কেচ নিয়ে আহি যখন 
নিশ্চিত যে অতি সহজেই পরীক্ষাটায় উত্তরোবো!। স্থলে ডুইংয়ে বরাবর তালো 
রেজান্ট করেছি। ক্লাসে ফার্ট হয়েছি। স্ৃতরাং ড্ুইংয়ে আমার দক্ষত। 
প্রশ্নাতিত॥ তাই বুক ভরা গর্ব ছিল যে সেই দক্ষতার জোরে প্রবেশ পরীক্ষার 
সমুদ্র পার হওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। 

কিন্ত আমার ভূল ঠিক কোথা আকাদমীতে পরীক্ষা দিতে এসে বুঝতে 
পারলাম। ডুইংয়ে আমার হাত পাকা হলেও অংকণ শিল্পে নয়। বিশেষ 
করে আকিটেক্চারাল অর্থাৎ স্থাপত্য বিদ্যার ডুইংয়ে। তখন স্থাপত্য 
বিষ্ঠায় আমার উৎসাহ বাঁডছে। এবং ভিয়েনায় ছু' সপ্তাহ কারি আসার 
পরে স্থাপত্য বিষ্ার তৃষ্ণা আরো বেশী তীব্র হয়ে ওঠে। তখনো! আমার 
বয়েস ঘোল পূর্ণ হর নি। হোৌঁফ, মিউজিয়ামে যাতায়াত থর করলাম, 
আট গ্যালারির হবিগ্ুলো! খুটিনে দেখার জন্য। কিন্তু ছবির বদলে হোফ, 
গিউজিয়ামের বাড়িটার গঠনশৈলী আমাকে অনেক দেশী আকর্ষণ করে। 
সকাঁল থেকে গভীর বাত পর্যন্ত রাস্তায় ঘুরে ঘুরে প্রাচীন বাড়িগুলোর গঠন 
নৈপুণ্য লক্ষ্য করতাম। এব' ন্ট বাঁড়িগুলো কী একট! অদ্ভূত আবরণে 
আমাকে টাঁনতো।। কিছুতেই স্থির থাকতে দিতো দা। ঘটার পর ঘণ্টা 
কাটিধে দিতাম অপের! হাউস বা পালমেন্টের সামনে । বিশেষ করে পুরে 
রি ইট! আমাকে যেন ভানমতীর যা? করেছিল। মনে হ'তে বাড্ঘিরগুলো 
আরব্য রজনীর পাতা থেকে হঠাৎ উঠে আসা দৃগ্ঠপট | 

এইধাঁর নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি এই শ্রন্দখী নগরী ভিয়েনায় এলাম; 
মীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলাম প্রদেশিকা পরীক্ষার ফলাফুলের 
জন্য । অবশ্য নিজের মনে নিশ্চিত যে এই পরীক্ষায় পাশ আমি করবোই। 
কিন্ত বিনা মেঘে বজ পাঁতের মতো! ফলাফল বেরোলে দেখলাম পাশ করতে 
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পারি নি। বিশ্বাস করা কঠিন। তবু সত্যি যে আগি পাশ করি নি। স্থতরাং 
অধ্যক্ষর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলাম, যে কেন আমি আকাদমীর অংকন 
বিভাগে জ্রঘোগ পাবো না । অধ্যক্ষ জানালেন, যে স্বেচগুলো আমি পরীক্ষার 
ব্যাপারে দাখিল করেছি সেগুলে! থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আফ্কিটেকচারে 
আমার দখল অনেক বেশী, অংকন শিল্পের চেয়ে। স্থতরাং অংকন শিল্প 
বিভাগে আমাকে নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে আকাদমীর আরেক 
বিভাগ আফিটেকচারে নেওয়া যেতে পারে । মানে? আমার বিন্ময় তখন 
তুঙ্গে । স্থাপত্যবিগ্া সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন জ্ঞানই নেই। এমন কি 
কারোর থেকে আফিটেকচাঁর ডুইং সম্পর্কে কোন শিক্ষা পাই নি। 

শিলার প্লাটখজের হানসেন প্যালেস ছেডে যখন বেরিয়ে আসি, তখন আমি 
নিরাশার গভীর সমুদ্রে নিমঙ্জিত। এই বয়েসে প্রথম যেন জীবনে নিজেকে 
ছোট বলে মনে হয়। যার জন্ত নিজেকে উপযুক্ত বলে এতোদিন ভেবে 
এসেছি, শ্বপ্রের সেই সৌধ আজ মুহূর্তে ভেঙে পড়ে । 

কয়েকদিনের মধ্যে মনের জোর আবার খুজে পাই। আকিটেকট, 
আমাকে হ'তেই হবে। যদিও সে পথ কুস্তুমাস্তীর্ণ নয়; বরং অনেক কঠিন। 
আকাদমীর আফিটেকচার বিভাগে যোগদানের আগে আমাকে টেকনিক্যাল 
বিল্ডিং শ্কুলে পড়তে হবে। কিন্তু স্কুলে পড়ার অধিকার পেতে হলে মাধ্যমিক 


এরর 
সকলের শেষ পরীক্ষায় পাঁশের সার্টিফিকেট চাই, সেটা আমার পক্ষে 
আদৌ সম্ভব নয়, আমার ত্বপ্প আমার ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে । 

মার মৃত্যুর পর তৃতীয় বাব ভিয়েনায় আসি। অবশ্ত এবারে বেশ কয়েক 


বুবের জন্থ । এতোদিনে আবাব্ধ আত্মবিশ্বাসটা ফিরে এসেছে। স্তরাং 
লক্ষ্যের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমাকে আকিটেক্ট হতেই হবে। 
জীবনের পথে বাধা তো! থাকবেই। যে করেই হোক্‌ সেগুলো উঙিয়ে 
যাবো । তাছাড। বাবার স্মৃতি তো! চোখের সামনে সব সময় ভাসছে। 
দরিদ্র চম্নকারের সন্তান হয়েও কতো সংগ্রাম করে তীকে সরকারী চাকুরে 
হতে হয়েছে । তার চেয়ে আমার জীবনের স্থরু তো অনেক মস্থণ, আমার 
যুদ্ধের প্রতিকুলতাও বাবার পবিবেশের মতো তীক্ষ নয়। তখন অবশ্য মনের 
দিক থেকে এমন একট] অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে যে বারবার মনে হয় 
ভাগ্যদেবী নিদারুণ হাতে কষাঘাত করে চলেছে। আমার প্রতি বিমুখ, 
নিয় । তবু ইচ্ছা বেগবতী নদী; বাধা পেলে আরো ফুলে ফেঁপে ওঠে) 
শেষস্টীর্ঘস্ত আমার সেই অদম্য ইচ্ছাশক্তিটাই জী হল। 

জীবনের এই অধ্যবসায়টার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কারণ জীবনের এই 
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পর্যটাই আমাকে শক্ত আর অনমনীয় করে তুলেছিল। সেই কারণে খুব 
কাছে থেকে জীবনটাকে চিনতে পেরেছি। সত্যি বলতে কি, আজকে আমি 
যেখানে দীভিয়ে, এখানে আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র জীবনের 
এই অধ্যায়টার জন্ত । এবং জীবনের এই দিনগুলোই আমাকে শুন্ততার হাত 
থেকে বাচিয়েছে! নিপ্ধ শান্ত মায়ের কোল থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে রুক্ষ 
আরেক নতুন মায়ের হাতে । যদিও এই ছুঃসময়ে চরম দারিদ্যাতার মধ্যে ছু'ডে 
ফেলে দেওয়ার জন্য শিষ্টর ভাগ্যের প্রতি মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহ করে 
উঠছে; তবু যাঁদের জন্য পরবর্তী জীবনে আমি সংগ্রাম করেছি, এই পথেই 
আমি সেইসব মানুষদের কাছে এসে দীড়াতে পেরেছি। 

এই স্ময়ে আমি জাতির অস্তিত্বের পক্ষে ছুটে বিপদ উপলব্ধি করতে 
পারি । একটা মাক্মইজম্‌ আরেকটা হলো জুডোইজম বা ইহুদী ধর্মমত। 

অনেকের কাছেই ভিয়েনা তখন প্রমোদ নগরী । আনন্দের মৃহুতগুলো 
উপভোগের নিমিত্ত বে-হিসেবী খরচের জায়গা । কিন্তু আমার কাছে? সে 
বছরগুলো। শুধু ছুঃক্বপ্র বিশেষ । এমন কি সেই দিনগুলোর কথা ভাবলে 
আজকে পর্যন্ত মনটা বিষাদে ভরে ওঠে । সেই স্মৃতিচিহগুলোর একটাঁতেও 
ঘদি এতোটুকু রঙের ছেণয়া থাকতো । ন্বুদীর্ঘ পাঁচবছবের প্রতিটি দিন 
রাহগরস্ত সে প্যাসিয়ান সহরের দিনগুলে!। (হোমারের ওডিসিকাব্যের 
রূপক হলো পাঁসিযান লোকগুলো! । তার; ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের কোন 
এক অজানা দ্বীপে বসবাস করতো । কেউ কেউ বলে আজকে সেই দ্বীপের 
নামকরণ হয়েছে কোরিয়া, আধুনিক সুসজ্জিত কর্ৃ। তারা কাজের চেয়ে 
জীবনটাকে উপভোগ করতে বেশী ভালবাসতো | তান্ট ওডিসি কাব্যে 
তার্দের নামকরণ করা হযেছে প্যালিয়ান ! যার অথ ক্রমে ক্রমে দাড়িয়েছে 
প্যারাসাইট বা সমাজের পরগাঁছা )। 

এই পাঁচ বরে কখনো দৈনিক শ্রমিক অথবা তুচ্ছ ছবি একে আমাকে 
রুটির জোগাড় করতে হয়েছে। তবু পেট পুরো ভরাঁতে পারিনি। সব 
সময়ই ক্ষুধা আমাকে পিছু পিছু তাড়া করে ফিরেছে। সেই সময় একটা বই 
কেনা বা একবার অপেরার ঘাও্যার মানে হলো পরের কয়েকটা দিন মুখিয়ে 
থাক। ক্ষুধায় কু দিয়ে আগুন জালানো। তবু এদিনগুলোতেই শিখেছি 
আমি সবচেয়ে বেশী। আকিটেকচারাল স্টডি অর্থাৎ স্থাপত্যবিষ্ার 
পড়াশোনার বাইরে মাঝে মাঝে কচিৎ কখনো অপেরায় যেতাম। প্গখন- 
কার জীবনে বিলামিতা বলতে ঠিক এইটুকুই। আর বই। হ্ট্যা, বই-ই 
ছিল ক্ষুধা ছাড়া আমার নিত্যসঙ্গী। 
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তখন আমি খুব পড়তাম। এবং যা যা পড়তাম সেই বিষয়গুলোকে চেষ্ট! 
করতাম মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করতে । যেটুকু সময় ফাকা পেতাম পড়া- 
শোনার মব্যে ডুবে থাকতাম । সেই অন্ন কয়েকট! বছরে বই পড়ে যে জ্ঞান 
আমি অর্জন করেছিলাম, বলতে দ্বিধা নেই আজ ও তা কাজে লাগছে। 
তার চেয়েও বড় কথা, জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা দৃষ্টিভঙ্গী আর পৃথিবী সম্বন্ধে 
একটা স্পষ্ট ধারণা আমার সে সময়েই গড়ে ওঠে । যেটা ভবিষ্যত জীবনে 
আজ পধন্ত বদলায় নি উপরন্ধ আমার দৃঢ় ধারণা যৌবনের ব্ছরগুলো মানুষকে 
যে অভিজ্ঞতার বুনিয়াদ গডে দেয়, ভবিশ্যতের জ্ঞানের প্রাসাদ তাকেই ভিত্তি 
করে গড়ে ওঠে। যৌবনের ধ্যান ধারণাগুলোই ভবিষ্ততের ফুল হয়ে ফুটে 
ওঠে। যদি অবশ্ঠ তার মধ্যে সৃষ্টির বীজ বোনা থাকে। যৌবনের স্ষ্টির 
চিন্তাধারা ভবিষ্যতের প্রাসা নির্নাণের রসদ | 

আমার বাল্যকাল যাদবের সঙ্গে কেটেছে, তাদের জীবনধারাঁর সঙ্গে 
আমার জীবনের কোন পার্থক্য ছিল না। আমার ছোটব্লো! কেটেছে নীচ- 
স্তরের বুজু়ি। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদাঁষ়ের মধ্য । সুতরাং সত্যিকারের মেহ- 
নতী মানুষদের সঙ্গে আমার পরিচিতি তখন হয় নি। সম্ভবও ছিল না। 
যে অর্থনৈতিক পরিখাটা এই দুই শ্রেণীর মাঝখানে ছিল, সেট! মোটেই 
গভীর: ঞঞ্। বরং অনেক সময় মেহনতী শ্রেণীর অথনৈতিক অবস্থা ভাগ 
ছিল। তবুকেন এই পার্থক্য? আসলে মেহনতী জনগণের একটা দল 
যারা একটু উঁচুতে উঠেছিল, তাঁরা চাইতো মেহনতী জনগনের ওপর মাত- 
বরী করতে । অথবা যেখান থেকে তারা উঠেছে, টালমাটাল হয়ে আবার 
সেখানেই পড়ে যেতে পারে এই ভয়ে তারা মেহনতী জনগণের থেকে দূরে সরে 
থাকতো । আসলে পুবনে! দিনের যে রুক্ষ স্থৃতিটা পেরিয়ে এসে তাবা সিডির 
সবচেয়ে নীচেকার ধাঁপটা! ধরেছে, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ভয়টাই 
তাদের সব সময় শংকিত করে রাখতো । যে জীবন অতিকষ্টে পেরিয়ে 
এসেছে সেখানে গিয়ে কিছুতেই আর ঈ্লীভাতে চাইতো না। 

এই কারণেই সম্ভবত সত্যিকারের ঘার] সমাজের ওপরতলার বাসিন্দা, 
তার! যতোট! চট করে লমাজের একেবারে নীচুস্তরের সঙ্গে মিশতে পারতো ; 
হঠাৎ এই ভু'ঁইফোডদের পক্ষে সেটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। হয়তো বা 
যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে এই সব তুঁইফোড়ের দল নীচের তলার বাসিন্দাদের 
ছাজিষ্ ওপরে উঠেছে, সেই নিদারুণ সংগ্রামের জন্য মাহুষের মনের 
স্থকৌমল গ্রবৃত্তিগুলোই মরে গেছে। নতুবা জীবন যুদ্ধে যুঝতে গিয়ে অপরের 
দিকে তাকাবার আর ফুরন্থৎ পায় নি। 


হিটলার--২ ২৫ 


এইদিক থেকে ভাগ্য আমার ভালে ছিল বলতে হবে। অবস্থা বিপর্ধয়ে 
আমার ছেলেবেলাকার ভূ ইফোড়দের ঘে জগতে বাঁস, নিদারুণ দারিদ্রতা আর 
অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি ঈলাড়িয়ে সেদিনকার বুজুণ্পা জীবনের বৃডীন 
ছবিটা টুকরো টুকরো ভেঙে পড়েছিল। জীবনে এই প্রথম আমি হামবাড়া 
আর সত্যিকারের পূর্ণ লোকেদের মধ্যে ফারাক বুঝতে শিখি ॥ মাচুষকে 
চিনি অনেক কাছের থেকে। যার রুঙ অভিজ্ঞতা ন1! থাকলে ধরা 
অসম্ভব । 

বর্তমান শতাব্ীর প্রথমার্ধে পৃথিবীর যে কটা শহর অপরাধীতে 
অধ্যুষিত ছিল, ভিয়েনা তন্মধ্যে অন্থতম ৷ হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ওঠা প্রাচুর্ধের 
পাঁশে চর্মতম দ্রারিদ্রতা পাশাপাশি বিরাজমান। বাহীন্ন মিলিয়ান বিভিন্ন 
জাতির লোকসংখ্যা সমৃদ্ধ এই শহরের ভেতরে ঢুকলেই এটা স্পষ্ট বো! 
যেত। প্রাসাদগুলো উপচে পড়া এশ্বর্ষের প্রতীক। বিশেষ করে সাঁধারণকে 
বঞ্চিত করে এই এশ্বর্ষের স্তুপ প্রাসাদে প্রাসাদে সবচেয়ে বেশী জমা হয় 
হাঁবস্বুগ শাদনকালে। 

এই কেন্দ্রে সবকিছু জমা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সম্ভবত 
পাঁচমিশেলী জনসাধারণের জন্য । স্থতরাং শহরের কেন্দে উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
এবং রাজার বসবাস গড়ে ওঠে। 

কিন্তু দান্ুবিয়ান শাসকের সময় ভিয়েনা শুধু রাজনৈতিক এবংসংস্কৃতির 
পীঠস্বান ছিল ন! | বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেও শহরটা গড়ে উঠেছিল। তাই 
সামরিক, অসামরিক অফিসার, বিজ্ঞানী এবং শিল্পী ছাড়া প্রচুর শ্রমিক 
শহরের অভ্যন্তরে বসবাস করতো । দারিদ্রতার পঙ্গে এই অভিজাত ধনী 
ব্যবসারিক সম্প্রদায়ের প্রায়ই মুখোমুখি সংঘর্ধ লেগে থাকতো ৷ হাজার হাজার 
বেকার উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে বি. স্ট্রীটের প্রাসাদগুলোর সামনে ঘুরে বেডাতো ; 
এবং পুরোন অস্ট্রিয়ার ভায়! ট্রায়ান্ষ ফালিসের নীচে নরক গুলজার করতো । 
অবশ্য তখনকার প্রায় প্রতিটি জীর্মান শহরই এইবকম ছিল । এই সমস্তাট! 
আলোচনা করার আগে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। প্রথমত ওপর- 
তলা থেকে এই সমহ্যাটাকে সন্পূর্পে বোঝা লম্ভব নয় । এই 
বিষাক্ত ভাইপারের কবলে যে না পড়েছে, তারপক্ষে বোঝা অসম্ভব, 
এর বিষ কতো! তীব্র হ'তে পারে। নিজে তুক্তভোগী না হলে এই 
সমস্যাটা শুধু আলোচনার শ্তরেই থেকে যেতে বাধ্য। এর শরিরুডে 
পৌছানো আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত এটাকে এডিষে যাওয়াৰ আবেকট। 
পথ সমন্তাটার দিকে পেছন ফিরে থাকা। অথবা মৌখিক সহান্থভৃতি 


১৬০ 


দেখানো । কিন্ত তাতে ক্ষতি বৈ লাভ ছয় না। তখন অবশ্য এরাই আবার 
তাদের অকৃতজ্ঞ বলে গালাগাল করে। 

ধীরে ধীরে মানুষগুলো এক সময় বুঝতে পারে যে এই সামাজিক 
পরিবেশে সমাজ সংস্কারের কাজ করে কোন লাভ নেই। কারণ পুরো 
সমাজটার গঠনই এমন যে কৃতজ্ঞতা বলে জিনিষটাই সমাঙ্গের বুক থেকে 
অন্তহিত। সুতরাং সমাজের কাছ থেকে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা 
দুবাশ! মাত্র? বরং প্রাপা যদি কিছু হয় তা" হলো অন্যায় বিচার । সামাজিক 
সমন্যাগুলো সম্পর্কে জানবার লোভ থাকলেও নেইদিনগুলোয় আমার দারিদ্র 
পীড়িত অবস্থাই আমাঁকে সেদিকে পা বাড়াতে দেয় নি। অবশ্ত এভাবে কোন 
সমস্তাই দূর থেকে বোঝ! সম্ভব নয়, যদি না কেউ তাতে জড়িয়ে পড়ে। তাই 
বলা ঘেতে পারে যে, শশক যদ্দিও গবেষণাগারের পাঁশ কাটিয়ে এসেছে, তবু 
একেবারে তার ক্ষতি হয় নি তা বল মায় ন1। 

যখন আমি আজ সেইদিনগুলোকে স্মরণে আনতে চেষ্টা করি, পুরোট৷ 
কিছুতেই পাৰি না। তাই এখানে আমি সেই ঘটনাগুলোর কথাই ব্লবে। 
যেগুলো আমায় ব্যক্তিগত ভাবে আঘাত করে বন্ধ এক জায়গায় দাও 
করিয়ে দিয়েছিল। যাঁর থেকে অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি লাভ 
করেছি । 

সেইদিনগুলোতে আমার পক্ষে চাকরী জৌগাড় করা কষ্টকর হলে ও 
একেবারে অসম্ভব ছিল না'। তার প্রধান কারণ হল আমি কুশলী শ্রমিক দলে 
1ডতাম না। কুলি কামারের কাজ যেগুলো অন্ত কেউ করতে চাইতো 
1, আমি পেটের দায়ে সেগুলোই জুটিয়ে নিতাম । 

অন্থান্ত যাবা নিজেদের দেশ ছেডে প্রবাসী হয়ে পা থেকে ইউরোপের 
লো ঝেড়ে লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই নতুন দেশে নতুন জগতে নতুন 
ড় তৈরী করতে আসে, আমি ও সেই দলেরই একটি নতুন মুখ। শ্রেণী 
ংস্কবার সমস্ত কিছু পেছনে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে 
নওয়ার জন্য তারা চাকরীক্ষেত্রে ঘে দরজা খোলা পায় তা” দিয়েই ঢুকে 
ড়ে। আসলে এখানে এসে তার] উপলব্ী করতে পারে শ্রমের মধীদা ৷ কোন 
গাজই কাউকে ছোট করে না যদি তা” সততার সঙ্গে সম্পন্ন করা যাঁয়। আর 
[ই চিন্তাধারাই আমাকে নতুন জগতের নতুন রাস্তায় এগিয়ে যাবার পাথেয় 
জাগাউবেছিল। 

অতি শীদ্ বুঝতে পারলাম এই ধরনের কীজ যেমন সব সময় জোগাড় কর! 
|, তেমনি চট করে চোখের পলকে সেই চাকরী চলেও যায়। 

হজ 


দৈনিক রুটি জোগাড়ের এই অনিশ্য়তাই আমার এই নতুন জগতের 
দিনগুলোকে বিষ করে তুলেছিল । 

যদিও শিক্ষিত শ্রমিকদের কুলি কামারদের মতো! যখন তখন চাকরী 
থেকে বরখাস্ত করে রাস্তায় ছুঁডে ফেলে দেওয়া! হ'তে! না, তবু তাদের 
চাকরীর নিশ্চয়তা বলে তেমন কিছু ছিল না। তাই শিক্ষিত শ্রমিক- 
দলের একেবারে অনাহারের মুখোধুখি হ'তে না হলেও বেকারী, ধর্মঘট 
আর লক্‌ আউটের দরুণ প্রতিদিনই তাদের রুটির চিন্তায় বিপর্ধ্যস্ত থাকতে 
হ'তো। এই দৈনন্দিন রুটির অনিশ্চয়তার আমাজিক অর্থনীতির অন্ধকারময় 
দিক 

গ্রামের থেকে অনেক ছেলে শহরে সহজ কাজের লোভে চলে আসে. 
সহজ কাজ মানে কয়েক ঘণ্টার কাজ। অবশ্য সেই সঙ্গে শহরে জীবনের 
রহ্ত্যময়তা ও তাদের আকর্ণ করতো। গ্রামে তবু যা হোক বাধাধরা 
একট] রোজগার ছিল। কারণ চাষবাসের কাজে লোক খুঁজে পাওয়া তখন 
রীতিমতো! কষ্টকর । অনেকেই শহরের সহজ জীবনযাত্রার হাতছানিতে 
গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পাঁডী দিয়েছে। তবু যার! গ্রাম ছেড়ে দিষে শঙ্বে 
আসতো তাদের অবস্থা গ্রামে থাকা লোকেদের থেকে খারাপ ছিল একথ' 
বলা যায় না। অবশ্য আমি প্রবাসী বলতে যার] আমেরিকার পঞ্»দিয়েছে 
তাদের কথা বলছি না। যারা গ্রাম ছেডে শহরে আসতো তাদেরও আমি 
প্রবাসী বলেই মনে করি। কারণ, সরল যে ছেলেটা! বেশী রোজগারের 
আশায় গ্রাম ছেডে শহরে আসে, শহর জীবনে সে তো সম্পূর্ণ বিদেশী । অবশ্য 
অনিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সে শহরে এসেছে । বেশীর ভাগ ন্ষেত্ে 
পকেটে গোনাপ্ুণন্তি পয়সা নিয়ে আসা ছেলেগুলোর ভাগা খুব খাবাপ না 
থাকলে প্রথম কিছুদিন মন্দ কাটতো না। কিন্ত চাকরী পেয়ে অন্ন দিনের 
মধ্যে হারালেই, যা অহরহ ঘটতো, অবস্থা তাদের শোচনীয় হযে উঠতো! 
বিশেষ করে শীতের সময় তো অসম্ভব । অবশ্য চাকরী যাওয়ার পরের 
কয়েকট1 সপ্তাহ ততোবেশী ছুঃসহ ছিল না । পকেটে তখনো শেষ মাইনের রেস্ত 
কিছুট1 অবশিষ্ট। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে তখন পধন্ত পাওয়া বেকার ভাতার 
টাকায় দিনগুলো চলে যেত ॥ কিন্তু এক সময়ে শেষ মাইনের টাকাটা আর দীর্ঘ 
বেকারত্বের জন্ঠ ট্রেড ইউনিয়নের বেকার ভাতাও বন্ধ হয়ে যেত। তখনই 
পড়তে হতো অসহনীয় ছুর্ঘশার মধ্যে। পেটের জালা রাস্তায় রান ঘুরে 
বেড়ানে। ছাডা উপায় কি। উপায় বলতে অবশিষ্ট যা কিছু তা বন্ধক দেওর! 
ব! বিক্রী করা। কিন্তু সে পয়সায় আর কতোদিন চলে। জামাকাপড় 
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ততোদিনে নোংরা আর শতচ্ছিন্ন ; বাইরের অবয়বে ও দারিদ্রতার ছাপ ফুটে 
উঠেছে । বাধ্য ছয় সমাজের নিয়স্তরের লোৌকগুলোর সঙ্গে মেলামেশ। 
করতে হত, -ঘাদের চিন্তীধারায় তার ও মন যায় বিধিয়ে। তদুপরি শারীরিক 
দুরশা তো আছেই। উপরন্ত মাথ! গৌজার ঠাই কোথায় পাবে? শীতের 
দিন হলে তো ছুর্দশার এক শেষ। শেষমেষ যদি আবার প্রাণপণ চেষ্টাতে 
একটা চাকরী ঘোগাড় করতে পারে; কিন্ত সেটা তো আবার আগেকার 
ব্যাপারটারই পুঅরাবৃত্তি। তৃতীয় বারেও সেই একই নাটক। অর্থাং দিনে 
দিনে সে আরো বেশী হতাশা আর অনিশ্চযনতার সমুদ্রে নিমজ্জমান ) ধীরে 
ধীরে পুরো ব্যাপারটাই তার কছে একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে 
কঠোর পরিশ্রমে একটা লৌক তাঁর জীবনের প্রতি উদাসীন আঁর অমনযোগী 
ভয়ে ওঠে। এবং এক সময় কতোগুলো ঠগ জোচ্চরের হাতের পুতুল হয়ে 
পড়ে, যারা! তাদের নিজেদের অসৎ উদ্দেন্ত সাধনের জন্তা তাকে সম্পূর্ণরূপে 
ব্যবহার করে ॥। এতো! বেশী বেকারত্বের বোঝা! বইতে বইতে স্টাইক, 
দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি, নিজের ভবিষ্ত অনিশ্চয়তা ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে 
পুরোপুরি উর্দাসীন হয়ে পডে। যদিও সে মনে প্রাণে স্টাইক ইত্যাদি 
ব্যাপারগুলো চায় না; তবু মনের সব অনুভূতি হারিয়ে ফেলে সপ্পূর্ণ 
নিজের অজ্ঞাতসারে ধর্মটার্দের দলে ভীড়ে যায় । 

এইছঞজ উদাহরণ আমি দিনের পর দিন হাঁজার হাজাঁর দেখেছি। 
ঘতোদিন গেছে এই দানব শহরটা যেভাবে পাগলের মতো? লোকগুলোকে 
আকধণ করে তা দেখে দ্রেখে শহবটার প্রতি মনের মধ্যে একটা তিক্ততা 
জমে গেছে । প্রথম যখন তাষা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে, কিছুর্দিন পধান্ত 
সেই গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে তাদের একটা যোগাযোগ বজার থাকে । কিন্ধ 
সময়ের আ্োতের সঙ্গে সঙ্জে সেই যোগাযোগ একদিন এদের অলক্ষ্যে 
ছিড়ে যায়। 

আমি সেই শহর জীবনের আবর্তে পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার 
ভোগ্যও সেই লৌকগুলোর মতো ; এবং আমার ওপবেণড শহুরে জীবন তাঁর 
থাবা নিয়ত বসিয়ে চলেছে। এর মূলত একটা কারণ হল চাকরী থেকে 
হঠাৎ যে বেকারত্ব বা উল্টোটা । এই অর্থনৈতিক ওঠা নামায় ত্বতাঁবতই 
তার খরচ৷ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যখন পকেটে পরসা থাকে 
প্রয্েজনের অতিরিক্ত খায়; বাকী সময় অনাহারে কাটায়। এটা শারীরিক 
একটক্চক্রের আঁবর্ত। ক্ষুধার্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন কাটানোর ময় সে ্বপ্ন 
দেখে খাওয়ার দিনগুলোর । এবং এই ত্বপ্নগুলো তার মানসিক অবস্থাকে 
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এমন এক জায়গায় পৌছে দেয় যে সে এই খরচা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মানসিক 
ভারলাম্য একেবারে হারিয়ে ফেলে । তাই আবার যখন দে চাকরী পায়; 
মাইনের দিনগুলোয় আগামীদিনের কথা মনে ন! রেখে পুরোটাই খরচা কৰে 
বসে। এটা যে শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনের অভাব ডেকে আনে তা নয়, তার 
এই স্বল্প সাপ্তাহিক বেতনে গৃহের প্রয়োজনীয় খরচের হিসেব ও রাখতে পারে 
না। ব্যাপারটা এই রকম? প্রথম দিকে তার সাঞ্থীহিক রোজগারে পাঁচদিন 
কোন রকমে চলে যায়; তারপরে অভ্যাঁসটা বাড়তে বাড়তে সেই একই 
রোজগাঁরে তিনদিন পার হওয়া মুক্ষিল হয়ে পড়ে । শেষে সেটা গিয়ে দীড়ায় 
একদিনে । অবশেষে এক উৎসবের রাত্রেই পুরো সাপ্তাহিক মাইনে সে ফু'ঁকে 
দেয়। এইগুলোৌর একমাত্র কারণ হল তার নিজন্ব রোজগারে খরচা করার 
বাজেট তৈরী করার অক্ষমতা । 

অনেক লময়েই তাঁদের ঘরে স্ত্রী পুত্রথাকে। এবং বেশীর ভাগ ন্গেত্রেই 
তার এই অভ্যান এদের মধ্যেও সংক্রীমিত হয় ॥ বিশেষ করে স্বামী যদি তাব 
পরিবারকে নিজন্ব ধরনে ভালবাসে আর সেই পরিবারকে জড়িয়ে ধরে দিন- 
গুলোকে পাড়ী দ্রিতে চায়। সেই ক্ষেত্রে পুরে! সপ্তাহের রোজগারে পরি” 
বারটির তিন চারদিনের ভরণপোষণ কোনক্রমে চলে। যতোদধিন টাক! থাকে 
সবাই মিলে খাছ আর পানীয়র মহাফিল জুড়ে দেয় , সপ্তাহের বাকী দিন- 
গুলে! তারপর ওদের কাটে অনাহারে । তখন তার স্ত্রী প্রা ংবশীদের 
থেকে গৌপনে ধার কবে আর পাড়ার দোকানদীরর্দের কাছে সামাস্ত 
জিনিসের জন্য হাত পেতে দুঃখের দিনগুলো! পাড়ী দিতে চায়। পুরো পরি- 
বারটা শৃন্ত খাবার টেবিলে বসে মনে মনে কল্পনা করে আগামী সপ্তাহে এই 
অভাবের যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয় আর সেই ক্ষুধার দিনগুলোয় স্বপ্ন দেখে 
প্রীচুর্যের দিনে পেট ভরে খাওয়ার । এবং শিশুকাল থেকেই এই দুঃখের 
দিনগুলোর মুখোমুখি দীড়িয়ে ওরা এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । 

এই অভীবরূপী শয়তান পুরুষটাকে সপ্তাহের প্রথম দিকে তাড়া করে 
ফেরে। স্ত্রী ব্বভাবতই ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে সংসারের দাবী আদায়ের জন্ত 
সচেষ্ট হয়। ক্রমে সেটা রূপ নেয় কদর্ধ কুখসিত ঝগড়ায় । ম্বামী আর কোন 
পথ খুঁজে না পেয়ে মর্দ খেতে আরম্ভ করে। দিনে দিনে পরস্পর পরস্পরের 
কাছ থেকে মনের দিক থেকে অনেক দূরে সরে যাঁয়। তারপর মানুষটার শুরু 
হুয় প্রতি শনিবারে মদ খাওয়া ; স্ত্রী তার এবং শস্তানদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়। কারখানার রার্ব, থেকে 
নোংর! শু ডিথানা পর্যস্ত কয়েকট। পয়সার জন্য মাইনের দিনে স্বামীকে ধাওয়া 
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করে। সব পয়স৷ খুইয়ে রোববার বা সোমবার যখন সে বাড়ী ফেরে তখন 
সম্পূর্ণ নিঃশ্ঘ। আবার অভাৰ অনটন, ঝগড়াঝাটি, শেষে ভগবানের দোহাই পেড়ে 
চিৎকার আর কান্নাকাটিতে ভা! প্রহরগুলো । 

এইরকম শ'য়ে শ'য়ে ঘটনা আমি চোখের ওপর দেখেছি । প্রথমে বিরক্ত 
হলেও পরে পুরো! ব্যাপারটার মধ্যে ট্র্যাজেডি এবং ছূর্ভাগ্য কোথায় বুঝতে 
অস্থবিধে হয় নি। এর! হল শয়তান সমাজ ব্যবস্থার শিকার মাত্র। 

তখনকার পারিবারিক অবস্থা! প্রায় সব পরিবারেই এক। বিশেষ করে 
ভিয়েনার শ্রমিকেরা চারিদিকে ছুঃখ দুর্দশার দেওয়ালের মধ্যে দিন যাপন 
করতো । এখনে। যখন সেই ছুঃখের দিনগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে, 
সারা শরীরট। ভয়ে কাপতে থাকে। গভীর নিঝুম বাত্রের বস্তি থেকে ভেসে 
আস! মাতঅল স্বামীর সঙ্গে তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ঝগড়া আর নিষ্ঠ,র 
মারামারি । ক্রেদাক্ত পরিবেশে ওদের জীবনঘাত্রা মানুষকে এক একটা পুরো 
শয়তান বানিয়ে ছাড়ে। 

সেদিন কি হবে_ যেদিন মান্ষগ্ডলে নিজেদের অবস্থা বুঝতে পেরে যাঁরা 
তাদের এই অবস্থায় এনে ফেলেছে তাদের তাড়া করবে? কিন্তু আশ্চর্যের 
কথ] সে জগতের বাপিন্দীরা এই জগতের লোকেদের কোন খোজ খবরই রাখে 
না। কিন্ত একদিন আসবে যখন পুরো ঘটনাটা! তার আপন গতিপথে মোড় 
নেবে,স্কাদীষ্লা সময় মতো! ব্যবস্থা নেওয়1 হয়। 

আজ এতোদিন পরে আমি আমার ভাগ্যকে ধন্তবাদ জানাই এইজন্য যে 
নিয়তি আমাকে এমন একটা বিদ্যালয়ে ঘটনাক্রমে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল, 
ইচ্ছে ন থাকলেও সেই পরিবেশে বাধ্য হয়েছি ঘটনাগুলোর প্রতি মন সংযোগ 
করতে । এই স্কুলই আমাকে জীবনের এক শক্ত বুনিয়াদের ওপর এনে দাঁড় 
কবিয়ে দিয়েছে । 

পুরোপুরি নিজেকে হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত না করার জন্তক আমি 
তৎকালীন পরিবেশটাকে ছু'ভাগে ভাগ করি। এক, বাইরের চেহারা 
অনুযায়ী; ছুই, যে যে কারণে তারা এইরকম পরিবেশে বসবাম করতে 
বাধ্য হয়েছে। এই একমাত্র পথ যাঁর দ্বার! নিজেকে হতাশ সমুব্রে পুরোপুরি 
ডোবার হাত থেকে বাচাতে পেরেছি । তার! এই ছঃখ দুর্দশায় এবং হূর্ভাগ্যের 
সমুদ্রে ডুবে নিজেদের এই নোংবা পরিবেশ এবং নীচুতে নামাতে বাধ্য হয়েছে। 
তাদের অবস্থা! সত্যই শোচনীয় । আমার জীবনেও এই একই ধরণের ছুদশা 
আমীই মাহ্যগুলোর প্রতি ভাবালু হ'তে দেয় নি। ন1, ভাবালু হয়ে পড়লে 
কোন কিছুরই সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। 
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সেই দিনগুলোতে আমি বুঝতে পারতাম ঘে একমাত্র এই অবস্থার উন্নতি 
সাধনের জন্ত ছুটে! পথ খোল। আছে। এক সামাজিক অবস্থার পুরো একট! 
পরিবর্তন এনে নীচেকার লোকদের সমাজের প্রতি কর্তব্য এবং দায়িত্ব 
সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। দুই, এই কর্তব্য এবং দায়িত্ব 
বোধের সমগ্বয় সাধন করে নিষ্টর ছাতে সমাজের অপ্রয়োজনীয় অনুশাসন 
তথা শুকনে! ডালপালা! ছেঁটে দিতে হবে, যেগুলো এই সমাজটাকে সুস্থভাবে 
বাড়তে দিচ্ছে না। 

প্রকৃতি যেমন স্থিতাবস্থায় থাকে না, তেমনি মানুষের জীবনেও যাস্ত্রিক 
উপায়ে উন্নতি সাধন করা অসম্ভব। জন্মের পর থেকেই তার ভবিষ্তের 
উন্নতির জন্য একটা! সুনির্দিষ্ট এবং পাঁকা বাস্তা চাই,_-যেটা ধরে মে তরতর করে 
এগিয়ে যেতে পারে। 

ভিয়েনাতে আমার সংগ্রামের দিনগুলোতে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরে" 
ছিলাম যে শ্রধু ভাবাবেগ দিয়ে সামাজিক এই অদ্ভুত সমন্তার সমাধান করা 
যাবে না। বরং তা ভাবতে গেলে পুরো ব্যাপারটাই হাস্তাম্পদ এবং 
অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে । তাবু চেয়ে এমন একটা পথ আবিষ্ষার করতে 
হবে ঘা আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এই ক্ষর্িষুত দিকের 
ক্ষয় রোধ করে ওপরে টেনে তুলতে পারে। অমাঁজের এই ক্ষধিষু দিকটাই 
একটা মানুষকে তার নিজের নিংহাসন থেকে ঠেলে নীচে নামিফ্লে!বটিয়েছে 
ব1! দিতে সাহায্য করেছে। এবং বেকারত্বই হলো তার একট! সর্ধ প্রধান 
কারণ; যেটা মানুষকে প্রতিনিয়ত এক চরম অনিশ্চয়তার পথে এগিয়ে 
দিয়েছে। আর এই প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তাই তাকে নীচের দিকে আকর্ষণ 
করেছে, গভীর বা হ্নিরিষ্ট জীবনের ধারা গ্রহণ করতে দিচ্ছে না। 
তাদের কাপুরুষ আর জীবন সম্পকে উদাসীন বা অমনোযোগী করে 
তুলেছে । এবং এই মনোভাব তাকে আত্মবিশ্বাসে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। 
যখন এই আত্মগীড়ন থেকে লোকে মুক্তি পাবে, তখনই তার অন্তশক্তি এবং 
বহিশক্তি দু'টো মিলিয়ে সে সমাজের এবং লিজের উন্নতির চেষ্টা করবে। 
হ্যা, পঙ্থু ডালপালা এবং অপ্রয়োজনীয় শিকডের ডাল থেকে বেরিয়ে আসার এই 
একমাত্র পথ । 

কিন্তু অগ্রিয়ার শাসককুলের সামাজিক দাবী দাওয়া সম্বন্ধে কোন ধ্যান 
ধারণা বা সামাজিক সঠিক অন্শাঁসনের অভাবই সমাজের এই ছুষ্ট ক্ষতগুলোকে 
সারতে দেয় নি। 

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি সঠিক কোন জিনিষটা আমাকে বেশী 
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আচ্ছন্ন করেছিল? দারিদ্রতা, যেটা আমার সেদিনের সর্ক্ষণের সঙ্গী 
অথবা আমাকে ধিরে থাক লোকগ্ুলোর বুদ্ধিমত্তা এবং সাংস্কৃতির 
অভাব । 

সবচেয়ে অবাক ব্যাপার আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের। কতো 
তাডাতাড়ি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে যখন এসব ব্যাপার তারা পদদলিত কোন ব্যজির 
কাছ থেকে শোনে। তারা জার্নান হোক বা না হোক। এই অবস্থার 
বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে তারা ফেটে পড়ে, কিন্তু তাদের সেই দ্বণ! মিশ্রিত 
ক্ষোভের বেশীর ভাঁগটাই ভাবালুতায় ভরা ফান মাত্র । 

কিন্ত ক'জন সত্যিকারের আত্মবিশ্সেষণ করে? অবশ্ত ভাবালুতাব 
বাম্পে তা সম্ভবও নয়। ক'জন বুঝতে চেষ্টা করে যে পিতৃভূমির যে 
অংশটার তারা অংশীদার, তার সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির দিক- 
টাকে । আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কি একবার ভাবে যে পিতৃভূমির 
সমাজের এমন একট1 উজ্জল দ্দিক থাকা উচিত য]1 নিয়ে তারা গর্ব করতে 
পারে। 

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অন্তান্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীও 
কম দেশপ্রেমিক নয় । যদি সেটা স্বীকার করে নেওয়া যায় তবু আমাদের 
অবহছেলাকে গুরুত্ব না দিয়ে উপার নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এই রকম নয়। 
আমবা ঞঞ্জীকে বলি অন্ধ জাতীয়তাবাদী, ফ্রান্সের মহত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে 
সেটাই তাদের সভ্যতা । শুধু সামনে একটা আদর্শ বা লক্ষ্যকে দাড 
করিয়ে রেখে ফরাসী ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষা বলতে 
তাদের দেশের বিস্তারিত সাংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক পটভূমিকা শেখা, 
এবং তা শেখানে। হয় অতি বিস্তারিত ভাবে । 

এই ধরনের শিক্ষার পটভূমি বিরাট হওয়া উচিত এবং বারবার শিখিয়ে 
মনের গভীরে তার অন্তপ্রবেশ ঘটানো চাই । 

আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যে শিক্ষার সেই দ্িকটাকে উপেক্ষা করে 
চলেছি শুধু তাই নর, যাঁরা ভাগ্যবলে স্কুলের দৌলতে একটু আধটু 
শিক্ষা পাচ্ছে তাদের মনটাও সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছে। বিষাক্ত 
ইছুর প্রতিনিয়ত আমাদের রাজনৈতিক দেহে বিষ ছড়িয়ে চলেছে; 
হৃদয় এবং স্থৃতিশক্তিকে সেই বিষে আচ্ছন্ন কবে দিয়ে এই বিশাল জনতাকে 
ছুঃংখ দুর্দশার চরমে নামিয়ে দিচ্ছে। 

্টুকগণকে নীচের একটা! দৃগ্তঠ কল্পন৷ করতে অন্থরোধ করি ঃ 

মাটির নীচের আর্্র দুটো ঘরে একজন শ্রমিক তার পরিবার মহ বাঁ 
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করে,স-সর্ধসাফুল্যে তারা সাতজন। ধরে নেওয়া যাক পবিবারের এফজন 
হলে! তিন বছরের একটা ছেলে। এই বয়েসে বাচ্চারা ধা দেখে এবং 
শোনে, তা তাদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে বসে। প্রতিভাশালী 
লোকের ক্ষেত্রে এই বয়সের ঘটনা এমনভাবে মনের মধ্যে রেখাপাত করে 
ষে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা” তাদের স্মরণে থাঁকে। স্থৃতরাং এই জীবনের 
সংকীর্ণতা এবং এতোটুকু পরিবেশে অতো লোকের ভীড় তার মনে নিশ্চয়ই 
কোন স্বথস্থতির ছবি আঁকে না। এই পবিবেশে তাই ঝগড়া আর 
পরস্পরের বোঝাঁপড়ার অমিল তো থাকবেই । এতোটুকু জায়গায় যেখানে 
পাশাপাশি শোওয়াও অসম্ভব; ওপর নীচে শোঁওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 
ছোট ছোট অমিলগুলো, যেগুলো ঘরে বেশী জায়গা থাকলে পরম্পরের 
কাছ থেকে একটু দুরে সরে বসতে পারলে সহজেই মিটে যায়; 
এখানে সেগুলোই পুরোন রোগের মতো দেখা দেয় । ছোটদের ক্ষেত্রে 
তারা পরম্পর ঝগড়া করলেও ঝগড়াটা সহজে মিটে যায়। এবং তারা 
অল্পক্ষণের মধ্যে তা? ভুলেও যায়। কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটাই 
অন্যরকম হয়ে দেখা দেয়। প্রাত্যহিক ঝগড়াতে যে নি্যতা থাকে, 
সেটাই সংসারের সব শাস্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। এগুলো 
ছেলেপেলেদের জীবনে প্রতিক্রিয়াও কম করে না। কারোর যদ্দি ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা থেকে থাকে তবেই তারপক্ষে ব্যাপারটা বোবা সম্তঞ্গ্।' যখন 
মত্বমাতাল অবস্থায় ঘরে ফিরে স্বামী স্ত্রীকে দেহিক নিধ্যাতন করে, সমস্ত 
পারিবারিক প্রতিক্রিয়া ব্যাপারটাতে যা হয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। ছাড়া 
বোঝা এটা সম্ভব নয়। বছর ছয়েক বয়েস হলে বাচ্চারা তো দূরের 
কথা, এসব ঘটনাতে বড়োরাও স্থির থাকতে পারে না। বিষাক্ত তত্বে 
জারিত, পেট ভরে খেতে না পাওয়ায় অপুষ্ট শরীর আর মস্তিষ্ক ভরা কীট 
নিয়ে তার! ঢোকে গিয়ে প্রাইমারী স্কুলে। এরাই দেশের ভবিষ্যত 
নাগরিক। অতি কষ্টে সেখানেই তারা যতোটুকু পারে পড়াশোন1 করে। 
বাঁডিতে তো! পড়াশোনা করার না| আছে জায়গা, না পরিবেশ। উপরস্ত 
বাবা ম! সর্বক্ষণ স্কুলের শিক্ষকদের সমালোচনায় মুখর। বিশেষ করে এই 
পরিবেশে যেসব সমালোচনা হয়, তার আওতা থেকে কিছুই বাদ পড়ে 
না। স্কুল থেকে শ্বরু করে গভর্ণমেন্ট পরধস্ত ॥ ধর্ম, আদর্শ বাষ্ট কোন 
কিছু সম্পর্কেই এখানে গঠনধর্মী কোন আলোচনা হয় না। যখন চৌদ্দ 
বছর বয়েসে সে স্কুল ছেড়ে বেরোর, তখন হুশিক্ষার বদলে অস্তির্রেং" এই 
জিনিসগুলোই নড়াচড়া করে বেশী । 
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জীৰনের এই সগ্ধিলগনে মহৎ আদর্শের প্রতি মন ধাবিত না হয়ে যানব 
জীবনের অন্ধকার দিকটাঁর প্রতিই মন আকৃষ্ঠ হয় বেশী। পনেরো বছর 
বয়েসে সেই তিন রছরের ছেলেটা সব কিছুর বিরুদ্ধে জেহাঁদ সুরু করে। 
জীবনের নোংরা এবং কদর্যময় দ্িকটার প্রতি-ই তার আকর্ষণ গড়ে উঠেছে; 
চিন্তা ধারার উচু দিকটার প্রতি তখন তার চরম অনীহা । মানসিক ঠিক 
এই অবস্থাতে সে স্কুলে গিয়ে প্রবেশ করে । 

তার জীবনের প্রবাহ ছোটবেলায় দেখা পিতার দৈনন্দিন খাত ধরেই বয়ে 
চলে। ভবঘুরে হয়ে সারাট! দিন রাস্তায় বাস্তায় কাটিয়ে ঘরে ফেরে। আর 
সেই অর্ধমূত জন্মদাঁতার উদ্দেশ্যে গালাগাল ছোঁড়ে। শ্রধু তাই নয় অভিশাপ 
দেয় ঈশ্বর এবং এই পৃ্িবীটাকেও, শেষমেষ গিয়ে ঢোকে অল্প বয়স্ক ছেলে- 
দের শুদ্ধিকরণের জন্য তৈরী জেলখানায়। বাকী ঘেটুকু ছিল তা ওখানেই 
পূর্ণতা পায়। এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এদের ভেতরে দেশপ্রেমের অভাব 
দেখে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। 

দিনের পর দিন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দেখে আসছে থিয়েটার, সিনেমা, 
নোংরা সাংবাদিকতা এবং কদর্য বইপত্রগ্ুলি জনতার মধ্যে বিষ ছড়িয়ে 
চলেছে। তবু এরা আশ্চর্য হয় যখন দেখে যুবক সম্প্রদদীয়ের আদর্শ এতো 
নীচু বা দেশপ্রেম বলতে কিছু নেই। আসলে ছোটবেলা থেকে যে মানসি- 
কতাঞজ্জজিইন এই ছেলেগুলো! বেড়ে ওঠে, বড হয়ে সিনেমা, থিয়েটার এবং 
সাংবাদিকতায় তারই প্রতিফলন দেখতে পাঁয়। এ যেন আগুনের সঙ্গে 
ঝড়ের হাওয়া এসে ফু দেওয়ার মত অবস্থা । 

আমি কিন্ত সমস্ত ব্যাপারটা পরিফষার ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম । যেটা 
আগে আমার ধারণায় ছিল না। ব্যাপারটা এইরকম ঃ 

উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন মানুষের ভেতরে দেশপ্রেম 
বা জতীয়তাবাদী আদর্শ জাগরিত করা। যা ছাড়া নমাজকে. কিছুতেই 


ওপরে টেনে তোলা যাবে না। কিন্তু সেটা করতে প্রথমেই শিক্ষা এবং 
পারিবারিক পরিবেশের আমূল পবিবর্তন দরকার। প্রত্যেকের সাস্কৃতিক 


এবং অর্থনৈতিক মচেতনারও প্রয়োজন; সর্বোপরি দেশের রাজনৈতিক 
পটভূমিকাও মহৎ হওয়া চাই--একমান্র তা” হলেই সে দেশের নাগরিক 
হিসেবে গর্ব অনুভব কর! যাবে । মানুষ যাকে ভালবাসে, তারই জন্য সে 
সংগ্রাম করতে পারে; আর যেটাকে সে শ্রদ্ধা করে, তাকেই নে ভালবাসতে 
পার আর শ্রদ্ধা করার জন্য সেই বিষয়টা সম্পর্কে সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা? 
জান থাক! আবশ্তক। 
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ষেইম়াত্র সামাজিক সমন্যায় আমার উংসাহ আসে, সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি 
সম্পর্কে বিচার বিবেচনা স্থু করি। নতুন আর একটা অনাবিষ্কৃত জগতের 
পর্দা চোখের সামনে থেকে সবে যায়। 

১৯০৯-১০ সালে আমার অবস্থা অনেকটা ভাল অর্থাৎ কায়িক 
শ্রমের কাজ করে আর আমাকে পেট ভরতে হয় না । আমি তখন স্বাধীনভাবে 
ডীঁফটস্ম্যান এবং জল রঙের অংকন শিল্পী হিসেবে যা রোজগার করি তাতে 
পেট ভরবার মতো রুটি কেনার সামর্থ হয়েছে। এবং এই রোঁজগারে 
নিজেকে ঝীচিয়ে রাখতে পারি। যদিও যথেষ্ট রোজগার নয়, তবুও পেশা 
টাকে আমি ভাঙবাসি। আমাকে ভবিষ়াত উৎসাহ দেয়। তদুপরি সন্ধে- 
বেলায় যখন আমি ঘরে ফিরে আমি, আগেকার মত অতো পরিশ্রীস্ত হই 
ন।। আগে যখন আমি বাদী ফিরতাম তখন পড়াশোন। করার মতো অবস্থা 
খকতো না। শরীরটাকে কোনরকমে বিছানায় ইডে দিতে পারলে বেঁচে 
যেতাম। আমার বর্তমান কাজকর্ধ ভবিত্াতের পেশাভিত্তিক। সর্বোপরি 
আমি আঁমাঁর কর্ম সময়ের নির্ধারক, এবং নিজের মত অনুযায়ী সেই কা্ধস্থচি 
পরিবর্তন বা সময ভাগ করাও আঁমীর হাতে । আমি ছবি অশকতাম পেট 
ভরাবার জন্য, এবং পাশোতা করতাম, কাবণ পডাশোনা করতে ভালবাসতাম 
বলে। 

এইভাবে সামাজিক সমস্যাগুলোর পুণথিগত দিকটা বুঝতে পারি মকে 
সাহীধ্য করে দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । যে সমস্ত বইপজ এই 
বিষষ নিষে লিখত, প্রায় সবই আমি জোগাড করে নিয়ে পডতাম। শুধু 
পড| নয়; বীতিমতো চিশ্বাও করতাম সেগুলে। শিয়ে। সেইজন্তই লোকে 
আমাকে খামখেযাপী বলে ভাবতো। 

সমাজ সংস্কার ছাডা আমি সাঁগ্রহে আফ্রিটেকচার বিষয়ে পড়াশোনায় 
ঝাঁপিয়ে পলাম। পাশাপাশি মননিবেশ করলাম সংগীত চর্গয়। যেটা 
আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করতাম আর্টের রানী। আর সবচেয়ে বড কথা 
এই ব্যাপারে আমার যেমন উৎসাহ ছিল, আনন্দও পেতাম প্রচুর। আমি 
সারারাত ধরে এমন কি ভোর হওয়া পর্ধন্ত এই বিষয়ে চর্চা বা পড়াশোনা 
করতাম। এবং দিনে দিনে আমার আত্মবিশ্বীও দৃঢ় হয়। সময়ে আমার 
বপন সফল হবে? হয়তো বা তারজন্ত আমাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে 
হতে পাঁরে। আমি এখন হুনিশ্টিত যে একদিন রডো স্থপতি শিল্পী 
হবো। 

আমার পেশাগত পডাশোনার পাশে পাশে বাজনীতি সম্পর্কেও 
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পড়াশোনা করতে শুরু করি। কিন্তু রাজনীতি বিষয়টাই আমার মনে 
তেমন একট! গুরুত্ব পায় না। বরং ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার তখনকার 
ধারণা যে প্রতিটি চিন্তাণীল লোকের বাঁজনীতি অম্পকে জ্ঞান থাঁক। 
প্রাথমিক কর্তব্য। যাদের পরিপাশ্বিক জগতটার বাঁজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান 
নেই, তাদের আলোচনা বা সমালোচনার কৌন অধিকারই নেই । ন্ুতরা- 
রাজনীতি সম্পর্কে আমি ঘথেষ্ট পড়াশোনা করি । এবং বলতে দিধ নেঠ 
পড়াশোনা বলতে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা! য। বোঝে, আমার কাছে তা ছিল 
অন্ত । 

আমি এমন অনেককে জানি যারা বইয়ের পর বই, পাতার পর পাত, 
পড়ে চলে, তবু আমি তাদের পাঠক বলি না। হয়তো বা তারা অনেক 
পড়েছে। কিন্তু তাদের মস্তিষ্কে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা কোথায়, য| তার! 
পড়েছে বা পড়ছে? এমনকি তাদের কোন বইটা প্রয়োজনীর আর কোনটা 


অপ্রয়োজনীয় সেটুকু তফাৎ করার মতোও ক্ষমতা নেই। স্ৃতরাং তাঁদের 
অবস্থা আগেরট1 পড়ে তো পরেরটা ভোলে; তারপর আঁবার সেটা পড়ে। 


আর নইলে সমস্ত ব্যাপারটাই অপ্রয়োজনীয় মাল বোঝাই জাহাজের মতো 
মাথা ভারী করে। পড়াশোনা ধ্যাপারটা শেষের জন্ত নয়; বরং শেষের 
দিকেজ্জক্বাডাবার প্রথম পদক্ষেপ যাত্র। এটার মূল উদ্দেশ্যই হলো প্রত্যেকে 
ভেতরে যে সপ্ত প্রতিভা বা বিশ্বাস ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলা! 
দৈনন্দিন রুটির রোজগার অথবা বড কাজ করার বাসনা--একমাঁত্র পা- 
শোনাই এর রসদ এবং উৎসাহ জোগাতে পারে। এইগুলোই হলো পড় 
শোন! করার প্রথম উদ্দেগ্ঠ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত হলো, ঘে পৃথিবীতে আমর, 
বাস করি সেটা সম্পকে পড়াশোনাই সম্যক জ্ঞান আমাদের দিতে পারে 
উভয়ক্ষেত্রেই সমস্ত অধীত বিষয় মস্তিষ্কে জড়ো করে রাখার প্রয়োজন নেই: 
পড়াশোনার মাধ্যমে যে ছোট ছোট জ্ঞান আহরিত হয়, সেট! মোজাক 
করা মেঝেতে পাথরের মতো গেঁথে রাখা উচিত। যাতে ভবিহতে সাধারণ 
জ্ঞানের পরিপূর্ণতার জন্য সঠিক সময়ে টুক্রোটা সহজেই খুঁজে পাওয়া 
যার। নইলে অধীত বিষয়গুলো প্রয়োজনের সময়ে শুধু গোলমালের স্থটিই 
করবে; এগুলে! শুধু অপ্রয়োজজনীয়ই নয়, প্রয়োজনের সময়ে বিপথগামীও 
করতে পারে। কারণ সে তে| নিজেকে সব সময় বিঘান বলে ভাববে ; 
মন্ঞেক্টকরবে জীবনের অনেকটাই বুঝি সে দেখে ফেলেছে। সে তখন 
আত্মবিশ্বাস ভরপুর। সে মনে করে জীবনের সত্যের দিকে এগোচ্ছে, 
কিন্তু সত্যি 'বলতে কি এগুলো তাকে সত্যিকারের জীবনের থেকে 
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দুরেই সরিয়ে দ্বেয়। ঘি না তাকে শেষজীবনে শ্যানিটোরিয়াম বা রাজনীতি 
গ্রহণ করে পাল1মেণ্টে জীবন পাড়ী দিতে হয়। 

এইসব লোকেরা জীবনে যখন সুযোগ আসে তখন তাদের বই পড়া বিচ্া 
কাজে লাগাতে সক্ষম হয় না। বিশেষ করে তার মানিক গঠনটাই তো 
দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তারজন্ত তৈরী নয়। 
মাথায় হয়তো বা বোঝাই বই পড়! বিষ্ভা! জয়া হয়ে থাকতে পারে; কিন্ত 
ভাগ্যক্রমে যদি একদিন হঠাৎ ভাক পড়ে যে সেবিগ্তা কাজে লাগাও কোন 
একটা বিশেষ কাজের জন্য ; কিন্তু কোন্‌ বইয়ের কোন্‌ অধীত পৃষ্টটাকে 
ঠিক সেই সময় সেই কাজে লাগাতে হবে তা বলে ন। দিলে বেচারা এতে৷ 
পড়াশোনা করেও শুধু হাতড়ে মরবে; মনের এই উত্তেজক অবস্থায় সে 
হয়তো! মন হাঁতিড়ে ঘটনার সারৃগ্ত কিছু খুজে বেড়াবে। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে 
হয়তো বা দেখ! যাবে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে। 

এই যদি সত্যিকারের অবস্থা হয়, তবে আমাদের দেশের পালমেণ্টের 
যার! তাবড় তাবড় নায়ক, তাদের কাছ থেকে রাজনীতির ব্যাপারে কতো- 
টুকু আশ! করতে পাঁরি? আসলে তারা তাদের কথার জাল বিস্তার করে 
থিস্তি খেউড় আর ছল চাতুরীতে সবাইকে ভোলায় । 

অপরদিকে পঠিত বি্ভা যে জ্ঞান সম্যকরপে আহরণ করেঞ্জাত সে 
বই, জানাল বা বিজ্ঞাপনলিপি ঘা! থেকেই ছোক্‌, প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ তা' 
স্মরণ করে সেট! কাজে লাগাতে পারে, যেটা সে পড়েছে সেই বিষয়ট। 
মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে যায় ঘে সেট] শুধু মানসিক চিন্তাধারাটাকেই 
সঠিক পথে চালনা! করে না, মনটাকে ও উদার করতে সাহায্য করে-যাতে 
সেটা সঠিক জায়গায় ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে। হঠাৎ কোন বাস্তব 
সমস্তার মুখোমুখি হয়ে পড়লে স্থতির পৃষ্টা হাতড়ে সেই বিশাল জ্ঞান 
সমুদ্র থেকে মুক্তোটা তুলে এনে জায়গা মত বসিয়ে দিতে পারে। এই 
পড়াশোনার কিছু অর্থ হয় বা এর কিছু মূল্য আছে। 

বক্তা-_যার হাতের কাছে খবর তৈরী নেই প্রতিপক্ষের বক্তব্য 


খণ্ডানোর মতো, তাঁর এই বিদ্যার কোন অর্থ হয় না--তা তার নিজের যুক্তি 
যতো ধারালই হোক না কেন! প্রত্যেক আলোচনাতেই তার স্থৃতি তাকে 


লজ্জায় ফেলে হারিয়ে দেবে। প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে বিধ্বস্ত করার মতে 
যুক্তি সে খুঁজে পাবেনা সে সময়। যতোক্ষণ পর্বস্ত বক্তা তার নিজের 

জাল বিস্তার করে, ব্যাপারটা তখন ঘোরালে। হয় না। কিন্তু ব্যাপারটা 
গুরুতর হয়ে ওঠে কোন জনসাধারণের ব্যাপার হলে, ঘখন সে ভাবে লব 
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কিছুই তার জানা ; আসলে সে কিছুই জানে না। 

ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনা আমি সঠিক পথে করতাম ? উপরস্ত আমি 
ভাগ্যবান যে আমার স্থৃতিশক্তি ছিল প্রখর এবং বুদ্ধিমান ছিলাম, য1 
পঠিত বিষয়কে স্মরণে রাখতে এবং জায়গা মতো ঠিক মতো প্রয়োগ করতে 
সাহায্য করতো! । সেইদিক দিযে দেখতে গেলে আমার ভিয়েনার প্রবস 
জীবন আমার পক্ষে শুধু প্রয়োজনীয়ই ছিল না, উপকারী ও ছিল বটে। 
মার দৈনন্দিন কাজই ছিল বিভিন্ন সমন্যাগুলোকে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা । আমি যাঁর জন্য বাস্তব অবস্থাগুলোকে স্ৃত্রের 
মাধ্যমে বা হ্যন্রগুলৌকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারতাম । 
স্থতরাং প্রতিটি বিষয়ে একদিকে পাত্ডিত্যাভিমানী তত্ব আর অপরদিকে 
বাস্তব অবস্থার ওপরট] দেখার বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেছি। 

প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি মনস্থিৰ করি ছু'টে! প্রশ্নের 
ব্যাপারে তত্বের গভীরে আমাকে প্রবেশ করতে হবে ; বিশেষ করে সামাজিক 
সমস্যার বাইবে। 

এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভর নয় যে সঠিক কখন আমি মার্কস মতবাদের 
চরিত্র সম্পর্কে পড়ীশৌনা বা বিচার বিশ্লেষণ স্থরু করি) তবু এটা সত্য নয় 
যে এর ঞ্ঞর্কসীয় সমন্তা নিয়ে আমাকে খুব বেশী রকম মাথা ঘামাতে 
হয়েছে। 

আমার যৌবনকালে সামাজিক গণতন্ত্র সম্পর্কে আমার যে ধ্যান ধারণ 
ছিল তা” অতি সামান্ত ; এবং সেই সামান্ত অংশের ভেতরে বেশীর ভাগটাই 
ভুল ধারণা । সত্যি বলতে কি বিশ্বজোডা ছুঃখের এট] একটা কারণ, তং 


গোপন ভোটদানের পদ্ধতি আমাকে আন্তরিক সন্তষ্ট করেছিল। আমা; 
বুদ্ধি এবং বিশ্লেষী শক্তি যেন আমায় তখন বুঝিয়েছিল ৫ 


এই পথই হাবস্বর শীসককে ছুবল করে দেবে 7; যাকে আঁ 
মনেপ্রাণে ঘ্বণা করতাম। যর্দি ও এই পদ্ধতিতে দানুয়িবিয়া; 
রাঁজোর হয়তো বা অস্তিত্ব থাকত না। এমন কি অষ্ট্রিয়ান জামী, 
সাআাজ্যের অস্তিত্ও হয়তো! বা বিপন্ন হয়ে পড়তো, কারণ শ্লাভদে 
বাজনৈতিক সাংগঠনিক দক্ষতা কতোদুর ছিল ত1 মোটেই প্রশ্নীতী, 
নয়। সুতরাং আমার আগ্রহ ছিল এমন সব সংগ্রামে যাতে এইসব শাস: 
কুল গ্কঞ্্রাপুর ধ্বংস হয়ে দশলক্ষ লোক তাদের শিজন্ব জার্মান প্রকৃতি ফি 
পায়। পালপণমেন্টে যতো! বেশী হট্টগোল হবে, এই ব্যবিলোনিয়ান পাঁআাজে 
পতন ততো আসন্ন হয়ে উঠবে । তার মানে অষ্ট্রয়ার জার্মানদের মৃি 
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একমাত্র তখনই তারা তাদের মাতৃভূমির সঙ্গে একত্র হতে পারবে । 
সত্যিকারের সোশ্যাল ডেমোক্রাট দের প্রতি আমার এতোটুকু বিরাগ 


বা বিতৃষ্ণ ছিল না । কিন্ত আমাব অজ্ঞানতার জন্য আমি বিশ্বাস করতাম 
যে শ্রমিক শ্রেণীকে ওপরে তোলার এটাই একমাত্র পথ) এট! একটা 
প্রধান কারণ যে জন্ত আমি সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দের স্বপক্ষেই ওকাঁলতি করে 
এসেছি, বিপক্ষে নয়। সোস্তাল ডেমোক্র্যাট, মুভমেপ্টের যে দিকট' 
আমার ভালো লেগেছে তা” হলো অস্রিষায় বসবামকাবী জার্শাীনদের জন্য 
এদের সংগ্রাম, তাদের গ্লাভ কমরেডদের প্রতি সহান্ভৃতি | কিন্তু তখন 
আমি বুঝতে পারি নি, যে ঘতোদিন পর্যন্ত তাদের দিয়ে কাজ হবে, সোশ্ঠাল 
ডেমোক্র্যাট, ততোদিন পযন্ত তাদের এই চোখে দেখতো , নয় তো ভিক্ষা- 
জীবির মতো ব্যবহার করতে। | 

ন্তরাঁং সতেরো খছব বধেসে মার্বইজম শব্টাই আমাব কাছে খুব একট! 
পরিচিত ছিল না, বরং সোস্তাল ডেমোক্র্যাসি যাকে আমি সোশ্সায়লি- 
ভিমেব সর্গথক বলেই ধরে নিষেছিলাম। সেই ভন্যই বৌধহ্য ভাগ্য আমাবে 
হঠাৎ বজ মুষ্টাঘতে বুকিয়ে দিয়েছিল ঘে এটা জনসাধাধণকে ধোকা দেবার 
এক অতি উত্তম পদ্ধতি । 

অবশ্য এই সময় সোশ্যাল ডেমেক্রাটিব পার্টির সঙ্গে আমাল জিন বল 
গুদের গণ যিটিংযে আমি শ্রেফ পক ছিলাম। পার্টি নাতি এব তাদের 
সামাজিক শিক্ষা সম্পকে পার্টি পেততেব সামাগ্ধতম ধাঁশ ধারনাও আমাব 
ছিল না। হঠাৎ আমাকে তাদের এথাকধিত শিক্ষা পা দর্শনের 
মুখোমুখি ভাতে হয়েছিল। এইভাবেই কযষেকপিনেব মধ্যে আমি সোল্গাশ 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি স্বরূপ বুঝতে পারি, ্রফ যে পখিধেশে আমাঁব দিন" 
গুলে! কাঁটতো তাঁর জন্ত। অন্যথা এহ সোগ্তাণ ডেমোক্রাটিক পার্টি” স্বব” 
বোঝার জন্য আমাকে হয় হাবা একট। পুরে যুগ কাটাতে হতে! । 
আর সামাজিক উন্নতি এবং প্রেমের ছন্মবেশে পরস্পর এই অতি বীস্তব 
নংক্রামক বাঁধি ছডিযে পডতে দেশে বিদেশে, এব" কালে কালে এই 
সংক্রামক ব্যধিকে বোধ করা না গেলে পৃথ্থিবীর বুক থেকে মাম জাতিটাকেই 
হয়তো বা নিশ্চিক করে দিতো । 

বাঁডীঘর নির্গাদেব ব্যাপারে জড়িত থাকাকালে আমি প্রথম সোস্তাপ 
ডেমোক্র্যাট দের সংস্পর্শে আসি ) 

আঁমি ধখন কাঁজ শর করি তখনকার অবস্থ মোটেই ভালো ছিল ন|। 
জাঁমাকাপডের অবস্থা শোঁচনীষ। আমি তখন তবশ্তঠ আমার কথাবাতীক়্ 
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অত্যন্ত সতর্ক এবং ব্যবহারেরও প্রচণ্ড রকমের সংযত হয়ে চলতাম। আমি তখন 
আমার বর্তমানের ছুরবন্থাঁ এবং ভবিষ্যতের ভাবনা! নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিলাম 
যে বতমান পরিবেশ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো না ছিল মানসিক অবস্থা 
না ফুবন্থৎ। আমাকে কাজ করতে হতো! নেহাৎই পেটের দায়ে এবং 
পড়াশোনা করার তাগিদে । ভবিষ্ততের এগিয়ে খাকার পথ ধরে অবশ্যই 
এই পরিক্রমা! আমার ধীর গতিতে ছিল; যদি আমার কাজের তৃতীয় ব! 
চতুর্থদিনে বিশেষ ঘটনা না ঘটতো, তবে হয়তো বা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে 
মেলামেশা! করতাম না। এই সময় আমার ওপরে আদেশ হয় ট্রেড ইউনিয়ালে 
যোগ দেবার । 

তখন অবশ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ান সম্পকে আমার জ্ঞান বলতে কিছু ছিল 
না। সত্যি বলতে কি এর প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা কিছুই 
বুঝতাম না । কিন্ত আমাকে যখন বল! হল থে ট্রেড ইউনিয়ানে আমাকে 
নাম লেখাতে হবে, আমি সোজাহুজি প্রত্যাখ্যান করলাম। প্রত্যা- 
খানের কারণ হিসেবে আমি বললাম, থে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান 
নেই, সে বিষয়ে নিজেকে আমি কখনই জোর করবে৷ না। সম্ভবত এই 
কারণটাই আমাকে আমার সত্যিকারের পথ থেকে বিচ্যুতি করে নি। 
ওরা ব্রুঞ্ছয় ভেবেছিল কয়েক দিনের ভেতরে আমার চিন্তাধারা বদলে 
আমি ওদের বাধ্য হয়ে উঠবে! । কিন্তু তারা এটা ভেবে যে প্রচণ্ড রকমের 
তুল করেছিল তা'তে সন্দেহ নেই। সপ্তাহ ছু'য়েক পরে আমি বুঝতে 
পারলাম, প্রথমে রাজী যদি হয়েও যেতাম, কিন্তু বঙমানে বাজী হওয়া 
অসম্ভব। এই দুই সপ্তাহে আমি আমার সহকমিদের আবে! ভালভাবে 
বুঝতে পারলাম এবং নিজের মনটাকে এমন দৃঢ় ভাবে স্থির করলাম থে 
পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যা আমাকে ট্রেড ইউনিয়ানে যোগ 
দেওয়াতে পারে । আসলে এখন আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে 
তাদের শ্বরূপট! ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি। 

আসলে আমার চাকরীর প্রথম দিনেই ব্যাপারটাতে আমার বিরক্তি 
এসে গেছে। 

দুপুরবেলা আমার কয়েকজন সহকগি শ্রমিক কাছের শ্বড়িখানায্স গিষে 
হাজির হ'তে, আর অস্তোরা সেই নিনীঁয়মাঁন বাড়ির একাংশে বসে তাদের 
মধ্যান্জেখাওয়া দাওয়া পারতো; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই খাওয়া দাওয়। 
বলতে বোঝাতো। শুকনো এক আধ টুকরো রুটি। অবশ্ত এরা সবাই 
সংসারী অর্থাৎ বিবাহিত। তারের স্ত্রীরা ভাও! পাত্রে ছুপুরের খাওয়ার 
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জন্য স্থাপ নিয়ে আসতো । সঞ্চাছের শেষের দিকে শুঁড়িখানার ঘাঁওয়ার 
লোক কমতে থাকতো; বেশীর ভাগই দুপুরের খাওয়ার জন্য নির্নীদ্মান 
বাড়ির একাংশে ভীড় জমাতো৷। পরে অবশ্ত এর কারণট1 আমি বুঝতে 
পেরেছি। তখন তারা রাজনীতি নিয়ে তকেঁশবিতকে মেতে থাকতো । 

আমি বাইরে কোথাও বসে দুধের বোতলের সঙ্গে রুটির টুকরে! 
চিবোতাম আর যে পরিবেশে আমি বর্তমানের দিনগুলে৷ কাটাচ্ছি তার 
দুর্ভাগ্যের কথা মনে মনে চিন্তা করতাম। যদ্দিও আমি ওদের কথাবাঠী 
বেশীর ভাগই শুনতে পেতাম। আমাত ধারণা, দলে টানবাত জন্য 
ওরা ইচ্ছে করেই আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আলোচনাগুলো উচু স্বরে 
করতো । কিন্তু আসলে ওদের কথাবাতা শুনে আমার মনটা আরো 
বেশী বিষিয়ে উঠতো । সেই সমালোচনায় সবকিছুরই নিন্]া চলতো-- 
বিশেষ করে জাতির উদ্দেশ্তে; কারণ তা; নাকি খালি বড়লোকদেরই হ্বাথ 
দেখছে । € এই কথাটা আমাকে যখন তখন প্রায়ই শুনতে হতো । ) 
ফাঁদারল্যাণ্ড অর্থাৎ পুরো দেশটাই নাঁকি বুজু়্ার্দের হাতে এবং তারা 
ইচ্ছে মতো! শ্রমিক শ্রেণীর ওপর নিবংকুশ শোষণ চালিয়ে যাঁচ্ছে। 
শাসক কুলের কাজই নাকি প্রলেতেবিয়াত, গোচীকে নীচে ঠেলে ফেলে 
দেওয়া ; ধর্ম তো শুধু লোকেদের ফাকি দিয়ে প্রতারণ।, জর, এগ; 
আদর্শ টাদর্শ কথাগুলো শ্রেফ লোকেদের বোকা বানানো আর মেয়েদের 
মতো। জনতাকে সববোধ রাখার জন্য । এমন কিছু বিষয়বস্ত বাদ থাকতো 
না ষা তীরা সেই আলোচনার নোংরা কাদায় টেনে ন! নামাতো। । 

প্রথমদিকে আমি চুপচাপ থাকতাম। কিন্তু এমনি মুখে কুলুপ এঁটে 
আব কতোদিন থাক ঘায়। শেষে ওদের আলোচনায় অংশ নিতে সুরু 
করলাম ; এবং অদের বক্তব্যের উত্তর দিতে থাকলাম। যর্দিও জানতাম 
এসবের কোন ফলই পাওয়। যাবে না, যতোক্ষণ না পধস্ত আমি ওদের 
আলোচনার ব| সমালোচনার সঠিক উত্তর দিতে পারছি। সুতরাং আমি স্থির 
করলাম ওরা যেখান থেকে ওদের জ্ঞান বুদ্ধি আহরণ করে, সেই জায়গা- 
গুলোর খৌঁজ খবর আমাকে রাঁখতে হবে। স্তর আমি বই এবং পত্র- 
পঙ্জিক্কার সমুত্রে ডুব মারলাম। 

ইতিমধ্যে সেই নির্নীয়মান বাড়ির মধ্যে বসে আমাদের তর্ক-বিতর্ক 
চলতেই লাগলো । দিনে দিপে তাঁরা যেসব বিষয়ে নিজেদের পরদিশেষজ 
বলে মনে করতো, তাদের চেয়ে সেসব বিষয়ে আমার জ্ঞান 
অনেক বেশী বেড়ে গেল। তারপর একদিন এলো যখন আমার আহরিত 
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জ্ঞানের ধারালো কথাগুলোকে তাদের জোরালে! যুক্তি দিয়ে খণ্ডনের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো । কিন্ত যুক্তি থাকলে তো খুঁজে পাবে। স্থৃতরাং 
স্বর হলো আমাকে গায়ের জোরে ভয় দেখানো । দলের কয়েকজন নেতা 
কমাকে সেই চাকরী ছেডে দিতে আদেশ দিলো, নইলে মারধোর করে 
তাডাবে ৷ আমি একা হওয়াতে গায়ের জোরে ওদের অঙ্গে পেরে উঠবো কেমন 
করে? সুতরাং আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে আরে কিছু অভিজ্ঞত। তরে নিয়ে 
প্রথম সুযৌগেই তাদের ত্যাগ করতে হলো । 

যদিও আমি বিরুক্তিতে দুরে চলে গিয়েছিলাম, তবু পুরো ব্যাপারটি 
আমার মনকে এতো প্রচগ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল যে কিছুতেই আমার পঞ্গে 
তার দিকে পেছন ফিরে থাকা সম্ভব হয় নি। পুরো ব্যাপারটা নিজেই 
চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছি। বাগ পডে এলে আবার আমার মধ্যেকার 
একগুয়েমীট1! ফিরে আমে এবং ঘে কোন মূল্যের বিনিময়ে আমি আবার 
বাড়ি তৈরীব কাজে ফিরে আসার জন্ত মনস্থির করি। এই চিন্তাধারাট1 কয়েক 
সগ্চাহ পরে আরো! বেশী দৃঢ় হয়, কারণ সঞ্চঘয বলতে শ্বল্প যে কয়েকটা 
টাকা ছিল ইতিমধ্যে তা” খরচ হয়ে গেছে। ক্ষুধা তীর নির্মম থাবা! আবার 
হেনেছে আমার ওপর । অন্ত কোন রাস্তাও আমার সামনে খোলা নেই । কাজ 
খুঁজে পেলেও আমাকে আবার তা" ছেডে দিতে হয। কারণ সেই আগেকার 
অবস্থা | 

তখন আমি আত্মবিশ্লেষণ সুরু করি। এই মামষগুলেো। কী মহৎ 
মান্রষের পধাঁষে পডে? উত্তরটা কীতিমতে| চাঞ্চল্যকর । যণ্দ উত্তর হয়, 
_স্থ্যা, তবে এতো! বিপদ এবং আত্মত্যাগ নিষে এই ইতর শ্রেণীর জন্ 
সংগ্রাম করা অনর্থক । অপরদিকে যদি উত্তর হয়--না; তবে এই লোক 
গুলোর জাতির অন্তভৃ্ত হওয়ার যোগ্যতা একেবারেই নেই । অর্থাৎ 
আমাদের জাতি সত্যি তাহলে গরীব। সেই দ্বিধাপূর্ণ মানসিক দিনগুলোয় 
গভীর মন সংযোগ দিষে মানস চোখে আমি যেন দেখতে পাই ক্রমাগত বেডে 
চল। এই লোকগুলোকে জাতির উন্নতির পথে হিসেবে আনা কোনরকমই 
সম্ভব নয়। 

কয়েকদিন পরে আমার মানসিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে মোড নেয়। 
রাস্তা দিয়ে যেতে দেখি কিছু ভিয়েনার শ্রমিক বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করছে। আমি প্রায় ঘণ্টা দুয়েক স্থির নিশ্চল ভাবে সেই মনুস্তরূপী 
ডাগনজ্ঞ্ঞে দেখি। যখন জায়গাটা পরিত্যাগ করে আমার বাড়ির দিকে 


রওনা হই; তখন মনটা হতাশায় ভরে ওঠে। যেতে ঘেতে একটা 
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তামাকের দোকানে শ্রমিকদের সংবাদপত্র নজরে সআ্বাসে। সংবাদ পত্রটির 
নাম আরবাইটার ঝাইটুঙ বা শ্রমিকদের মুখপাত্র । এটাই হলে! পুরোন 
অগ্বিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির মুখপত্র। দেই সস্তা চায়ের দৌকানে 
যেখানে সাধারণ মানুষগুলো ভিড় করতো, সেখানে মাঝে মাঝে আমিও যেতাম 
এই পত্রিকাটা পড়ার জহ্া। দোকানদার এই একটা পত্রিকাই বাখতো। 
কিন্তু কখনই কয়েক মিনিটের বেশী এই কদর্ধ সংবাদ পত্রটায় আমি চোখ 
বোলাতে পারি নি; আদলে পত্রিকাটার মূল স্থুরটাই কেমন এক বিশ্রী গন্ধে 
ভর! কিন্তু সেদিনকার দেখা বিক্ষোভ আমার মনে যে হতাশার স্টি 
করেছিল, সেটাই ষেন আমাকে বারবার পতিকাটা কিনে খুণ্টিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার 
তাগাদা অন্তর থেকে দিচ্ছিলে! । সুত্রবাং পত্রিকাটা কিনে আম বাড়ী নিয়ে 
সমস্ত সন্ধ্যে ধরে পড়ি। নজর এড়ায় না যে কতোগুলো মিথ্যা পাত্রকাট 
সত্য বলে চালাচ্ছে । 

এখন আঁমি অন্ান্ত বইয়ের থেকে সোস্যাল ডেমোক্রাসির দৈনিক পত্রিকা- 
গুলো কিনা পড়ে সহজেই এদের সত্যিকারের রাজনৈতিক দর্শনের চরিত্রট! 
অনধাবন করতে পারি। | 

ছুটো। সত্যের মাঝখানের ফ্যারাকটা দিনের আলোর মত স্পঞ্জ । 
সোস্তাল ডেমোক্র্যাসি পত্রিকাগুলো যদিও মুখে স্বাধীনতা], ঞর মর্যাদা 
এবং জীবন সম্পর্কে ঝড় বড় শব্ধ বসিয়ে অবতারের ভঙ্গীতে মানুষকে আশ্বাস 
দিত; কিন্তু এটা পাঠকদের ধোকা! দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। 
অপরদিকে মাগষের লোভটাই নির্দয় ভাবে প্রকট হয়ে উঠত । কোন কিছুরই 
সত্যিকারের ভিত্তি তাতে ছিল না, শ্ধু মানুষকে প্রতারণা করা ছাড়া । এই 
সাংবাদিকা সত্যি সংবাদ মোচড দিয়ে ঘুৰিয়ে এমনভাবে পরিবেশন করতো 
যাতে সত্যিকারের সংবাদ বোঝা! কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল নাঁ। আর এই 
পু'ধিগত তথ্য নিয়ে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ সম্প্রদায় ঘাব! নিজেদের বুদ্ধিমান ভাঁবতো 
তার! আত্ম-সন্তিতে ভূগতো । এই সংবাদপত্রগুলো জনগণের কাছে মিথ্যা 
প্রচার ছাড়! আর কিছু নয়। 

এইভাবে এবং সংবাদপত্রগুলোর মাধ্যমে সোম্ঠাল ডেমোক্র্যাসির 
: উপুদশাবলী পড়ে আমার দেশের মাতষের প্রতি আমাকে আরো বেশী আকর্ষণ 
করে। সেটাকে আমি প্রথমে অনতিক্রম্য গহ্বর বলে ভেবেছিলাম, পরে সেটা 
অনেক বেশী নেহ নিয়ে সামনে এসে দাডায়। রর. 

একবার যখন বুঝতে পেরেছি কী বিরাট পদ্ধতিতে এরা 'ঈনগণের 
মনকে বিষাক্ত করে তুলছে, তখন একমাত্র বোঁকায়াই এর বলী হতে 
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পারে। সেই বছরগুলোতে যখন আমি ক্রমে ক্রমে শ্বাধীন চিন্তার জগতে 
পা বাখতে সুরু করেছি, তখন আমি ভালোভাবেই বুঝতে শিখেছি, কি করে 
এর! সোস্যাল ডেমোক্রাপির সুসমাচাবের মাধ্যমে জয় লাভ করছে । এখন আমি 
উপলব্ধি করতে পারি কেন এবং কী উদ্দেশ্তে ভাল ভাল বই এবং সংবাদপত্র 
পড়া এর! নিষিদ্ধ করে দিয়েছে । বিশেষ করে যে ঘৰ বই আদেো লাল বলে 
গণ্য নয়। কিন্ক লাল মিটিংযে যোগদান কর| নিষিদ্ধ হয় নি। পরি্ীব 
নিষ্টর বাস্তবের অলোঁকে আমি ভখিষাতকে যেন দেখতে পাঁই। থে ভবিঘাত এই 
অসহা উপদেশাঁবলীতে কালো হথে গেছে। 

বিরাট গণমানপকে একমাত্র তার্দের দৃঢ় এবং অনমনয় £ন দ্বারাই 
মাপা যায়। যেমন মেয়েদের অন্তর মানস এতোটা নিশ্বলা যে কোন 
কারণে দোল] খায় না, কিন্তু মিথ্যা আর আবেগে তাঁরা তাদের সমস্ত 
শক্তি নিঃশেধিত করে। শক্ত মানুষের কাছে ছুবলর1 সত্ব যেমন 
মাথা নোওয়ায়--ঠিক তেমনি সাধারণ যায শক্ত শাসকের কাছে প্রার্থনা 
জানাতে ভালোবামে। যদি সেই শাসক আবার তাদের উপদেশাবলীর 
আডালে মানসিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় । কারণ সাধারণ জনতার পছন্দ 
সম্পর্কে কোন ধান ধারণ! থাকে না। এবং সব সময তারা ভাবে যে সমাজ 
কতৃকি জা্জধনিন্তাত। বুদ্ধির দিক দিয়ে তাদেব ভব দেখালেও তারা লঙ্জিত 
হয়না। কারণ তারা চিন্তাতেৎ আনতে পাবে না যে মানুষ হিসেবে তাদেব 
ত্বাধীনতা নিলজের মতো তাদের কাছ থেকে 'কডে নেওযা হযেছে। হ্ুতরাং 
তাদের সামান্ততম সন্দেহ হয না যে ঞল মতবাদটাই তারা ম্বাভাবিক বলে 
মেনে নিচ্ছে । একমাত্র নিদঘ শক্তি এবং বীভংসতার কাছেই তাবা মীথা নত 
করে। 

যর্দি সোশ্তাপ ডেমোক্র্যাসিকে সত্তিকারের শিক্ষা দিয়ে বিকদ্বতা কর। 
ধায়, তবে সে সংগ্রাম হবে তিক্ততাখ পরিপূর্ণ; তবু এই সত্যিকারের 
শিক্ষাই হবে চিরস্থায়ী । অবশ যধি ঠিক একই রকম নির্দয়তাঁর সঙ্গে সেটাকে 
বূপাগিত করা সম্ভব হয়। 

মাত্র দুবছরেরও কম সময়ে এই সোশাল ডেমোকঞাসির প্রকৃত শিক্ষা ও 
তাদের কলাকৌশল রধু করে ফেলি। 

আমি ওদের এই কুখ্যাত কলাকৌশল যেটা দ্িষে এর! মধ্যবিত্ত 
সন্প্রদায়জ্র ভয় পাওয়ায় সেটা মহজেই অনুধাবন করি। এই ধরণের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কখনই 
মানসিক বা আধ্যাম্সিক শক্তি রাখে না। সোম্তাল ডেমোক্র্যাসির কলাকৌশল 
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হলো আর কিছুই নয়, একরাশ প্রজ্জলিত মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে তাদের! 
চোখে সন্দেহভাজন ব্য।কতকে ভয় পাইয়ে, দেওয়া, যতোক্ষণ না পর্যন্ত 
লোকটার মানসিক শক্তি ভেঙে পড়ে এবং তাদের কাছে আত্মসমপূণে 
বাধ্য হয়। কারণ তখন লোকটার মনের অবস্থা এমন এক পধায়ে এসে 
দীডায় যখন সে একটু শান্তিতে খাঁকতে পারলে বেঁচে ঘায়। কিন্তু তাদের 
আশ! দৃরাঁশাই হয়ে ঈাড়ায়; কখনই তাঁদের শান্তিতে থাকতে দেওয়। 
হয়না। 

ওই কলাকৌশল বারে বারে পুনরাবৃত্তি করা হয়, যাতে লোকটা 
উন্মাদ কুকুরের পধার়ে এসে দাঁড়ায় ও এদের কাছে নিঃদওভাবে 
আত্মমমপণ করে। 

যদিও পোস্টাল ডেমোক্র্যাসি তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় শক্তির 
মূল্য বুঝতে শিখেছে, সেই কারণে ঘখনই কোন লোকের মধ্যে ব্যক্তিত্বের 
গন্ধ পায়; যেটা অবশ্ত খুবই কম, তাঁকেই বশে আনতে একই পদ্ধতি 
প্রয়োগ করে। অপরদিকে দুল মান্্বগুলো মরা ইতর প্রাণী ছাড়া আর 
কিছু নয়, অন্ততপক্ষে মানসিক শক্তির দিক থেকে, তাদের প্রশংসা! এবং 
উৎদাহ দিয়ে নিভেদের দলে ভেড়ায়। যে প্রতিভাধর মানুষের ইচ্ছাশক্তি 
থাকে না, তারাই কম ভীতিগ্রদ । যে সব বলিষ্ঠ ৮রিত্রের অশ্বিন যোগ 
দেয়, তারা বুদ্ধ এবং ইচ্ছাশক্তির জোবে নেতৃত্বের সিঁডি বেয়ে ওপরে উঠে 
আসে। 

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট রা ভালভাবেই জানে কি করে জনগণ্রে মনের 
ওপরে ছাঁপ ফেলতে হর যে তীবাই একমাত্র শান্তির ধারক ও বাহক। 
এইভাবে অবস্থা অনুযায়ী ধীরে ধীরে ভাবা তার্দের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে 
চলে। একের পর এক জায়গা দখল করে। কখনো বা ভয় দেখিয়ে, 
কখনে! দিন তুপুরে ডাকাতি করে৷ এই শেষের পদ্ধতি ওরা প্রয়োগ করে ঘখন 
জনতার আকর্ষণ অন্য কোন বিষয়বস্ততে নিবদ্ধ হয় এবং তা" ফিরতে না 
চার়। অথবা খন সাধারণ মান্ধষ মনে করে নগন্ত কোন খ্টনাকে এরা বিকৃত 
করে বিরুদ্ধ পক্ষের চরিত্র হনন করছে । 

এই কলাঁকৌশলগুলো মানুষের ছুর্বলদিকটাকে সঠিক বিবেচদা করে 
অংকের মতে! হিসেব করে তরী করা হয় যাতে সাফল্যে কোন সন্দেহ 
লা থাকে, অবশ্য যদি না প্রতিপক্ষ শেখে বিষবাম্পের বিকদর করে 
বিষবাম্প দিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। দুর্বল প্রকৃতির লোকেদের প্রতিটি 
পদক্ষেপে বলে দিতে হয় এটা ছওয়া উচিত বা উচিত নয়। আমিও অবশ্ঠ 
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বুঝতে শিখলাম শারীরিক ভয় প্রদর্শন দ্বার! জনতা! বা একক ব্যক্তিকে দিয়ে 
কেন একটা উদ্দেশ্ট সাধন কর! যায়। এই ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে সোশ্া- 
লিষ্টবা গান্তিক ছক কষে নিষেছিল যে তাদের শারীরিক প্রতিক্রিয়া 
দ্বারা কর্মস্থলে বা কাবখানাঘ, জমাঁষেতে বা গণবিক্ষোভে এই ভয় প্রদর্শন 
সব সময়েই সফ্ণ হবে, দিনা তাব চেষে বেশী ভয় এবং বীভৎসতা 
অপবপক্ষকে দেখানো যায় । তখন অবশ্ত পার্টিমরণ আর্তনাদ করে 
উঠবে। এই ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার বিরুদ্ধে সেই শাসককুলের কাহেই আব্দেন 
জানাবে, যে শাসককুলকে তারা শ্বীকার করে না বা পান্তা দেগ না। এই 
ভাবে তার নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্যপথ থেকে সরে আসবে এবং নিজেদের 
গন্তব্স্থল অনেক বেশী অরক্ষিত হযে পচবে। তাবা তথন প্রাণপণ চেষ্ট 
করবে উচু পদস্থ কর্মচাবীদের মধ্যে ধাডেব মতো বোকা কয়েকটাকে খুঁজে 
বেব করতে ১ যাবা বোকার মতো চেষ্টা করবে অপরপক্ষের ভয় মিশ্রিত 
শ্রদ্ধা অজন করার, যাতে তারা! তাব ভবিষ্যতের বিপদ-আপদের সময় 
সাহায্যে আসে , এবং সে তাদ্দের বর্তমান পথের কীঁটাটাকে ভেঙে ফেলে দূরে 
সরিয়ে দিতে সহাযক হবে । 

এই ধরখেব কলাকৌশল সাধাবণ গণমাঁনসে কী ধ্রণের প্রতিক্রিয়! 
তুলবে, অুুি ]| বিকদ্ধপক্ষ যে ই হোক না কেন, একমাত্র তারাই বুঝতে 
পারবে যাঁদের জনতার চরিত্র ভালোভাবে জানা আছে। হ্থ্যা, বইপডা 
বিছ্যে নিষে নয়, নিকট অভিজ্ঞতা থেকে। এই সাফল্গুলোই সোশ্যাল 
ডেমোঞ্যাদিব অন্রগতরা শিঙা ফুঁকে নিজেদেব সঠিক বলে প্রচাব কবে 
(বডায়। অপবর্দিকে মাব খাওয়া প্রতিপক্ষ বেশীব ভাগ সময়েই নিজেদের 
প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রতি আস্থা! হারিয়ে ফেলে । 

যতোই এই শারীবিক ভয প্রদর্শন করতে দেখলাম, ততো! বেশি সহানুভূতি 
আমাব জেগে উঠলো নসাধারণ জনসাধাবণের প্রতি, যারা ভয়েই ওদের 
বশীভূত । 

সেই সময় যে সব পবীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাকে পথ হাটতে হয়েছে 
তারজন্ক আমি নিজেকে ধন্যবাদ দি। কারণ এটাই আমাকে জনসাধারণ্রে 
কাছে এবং জনসাধারণেব প্রতি ভাবতে সাহায্য করেছে । অভিজ্ঞতা বাঁডারু 
সঙ্গে সঙ্গে আমি নকল নেতৃত্ব এবং সেই নকল নেতৃত্বের বশীভূত বিপথগামী 
লোককে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছিলাম । 

অল্লদদের উচিত এই য.পকাষ্ঠে বলি হওয়া লোকগুলোর প্রতি 
সহানুভূতি দেখানো । আমি এখানে কতেকটা! উদ্দীহরণ দেবো যে লক্ষ্ণ- 
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গুলোর সাহায্যে সামাজিক নিচুতলা'র লোকগুলোর মানসিকতা বোঝা যাবে। 
কিন্তু আমার লেখা চরিত্রগুলো কিছুতেই জীবন্ত হয়ে উঠবে না ধদি না আমি 
দ্বীকার করে নি যে সেই অন্ধকার সামাজিক নীচুতলার লোকগুলোর মধ্যেই 
আলোর স্ফুলিগ দেখেছিলাম; তাদের মধ্যেও কয়েকজন ছিল অবশ্যই 
সংখ্যায় অত্যন্ত কম, যাদের আত্মোৎসর্গ এবং অন্গত মনৌভাঁব সংগ্রামের 
সত্যিকারের সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যারা জীবনে প্রায় কিছুই 
চায় না এবং যে সাধারণ পরিবেশ তাদের ঘিরে থাঁকে তাতেই তারা সন্ধষ্ট। 
এই গ্ুরণগুলো বিশেষ করে পুরোনো শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যেতো। 
যুবকদের মধ্যে থেকে এই বিশেষ গুণগুলে। দ্রুত অবলুন্তি পেলেও তার জন্ত 
শহুরে পরিবেশ ও আধিপত্যই দায়ী; তবু সেই যুবকদের মধ্যেও কিছু ছিল 
যারা আন্তরিকভাবে একটা আদর্শকে (সেই নোংরা দেনন্দিন জীবনে 
কোনরকমে বেঁচে থাকার পরিবেশের মধ্যে থেকেও) বুকের মধ্যে সযত্ে 
লালন পালন করতো । বদি এদের মধ্যে কেউ জনসাধারণের শত্রুদের 
সমর্থন করে থাকে; তবে তার একমাত্র কারণ হলে] সোম্যালিষ 
আন্দোলনকারীদের কুখ্যাত মতবাদ তার! বুঝতে পারতো! না। এর আরো! 
একট! কারণ হলো জনসাধারণের কোন অংশই শ্রমিকদের ভাগ্য সম্পর্কে 
কোন রকম চিন্তী ভাবনা করতো না। আসলে সাঁমাটি জিদ স্বাটাই 
ছিল এই ধরণের ছাঁচে ঢাল!, যাতে প্রথমে অনিচ্ছুক হলেও শেষ 
পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতো । শেষে এমন একদিন এলে। যে 
দারিপ্র্যতার ভয়ংকর ই! মুখ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলো লোশ্যাল ডেমো- 
ক্র্যাট দের দলে। 

অসংখ্যবার বুজুয়া অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শ্রমিকদের মাননতার 
দিকে পর্যন্ত তাকায় নি; তাদের ভ্ায্য দীবী দাওয়ার চরম বিরোধিতা 
করেছে। এই অন্যায় এবং অবিবেচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন লাভই 
হয় নি। কিন্তু এর ফলে সত্যিকারের সৃৎ শ্রমিকরা ট্রেডইউনিয়ানের প্রতি আস্থা 
হারিয়ে ফেলে রাজনীতির দিকে বাঁধা হয়ে দৌড়ে গেছে। 

লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যারা প্রথমদিকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির 
প্রচ বিরৌধিত৷ করেছে, কিন্ত তাদের নেই বিরোধিতাকে সোস্যাল 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি” গায্নের জোরে এমন ভাবে চূর্ণবিচুর্ণ কবে দিয়েছে যে 
তারা একসময়ে বাধ্য হয়েছে নতি স্বীকার করতে। তবু আর্জি ;লবে! 
এই পরাজয় মধ্যবিত্ত সমপ্রদায়ের চরম মূ্ধণমীর ফল। যারা শ্রমিকণ্রণীর 
সমস্ত রকম স্তাষ্য দাবীর শুধু বিরোৌধিতাই করে এসেছে। এই অপরিণীম- 
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দগিতা যেটা শ্রমিকদের উন্নতিতে বাধা দিয়েছে, কারখানায় কর্মরত 
আহত শ্রমিকের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছে ব। নাবালক শ্রমিককে কার্জ করতে 
বাধ! দেয় নি; মহিল! শ্রমিকদের কোন রকম নিরাপতার ব্যবস্থা করে নি, 
বিশেষ কবে গর্ভবতী মাঁদের-- এগুলো সম্ভবপর হয়েছে একমাত্র সোশ্যাল 
ডেমোক্র্যাটিকদের নেতাদের সাহায্যে ॥ যাঁরা প্রতি মুহুর্তে সুযোগ খুঁজে 
বেড়িয়েছে যাতে জনতাকে প্রতারিত করে নিজেদের জালে এনে ফেলতে 
পারে। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের নিজেদের ভুলে যে গভীর 
ক্ষতের হ্ত্টি করেছে তা" কখনই সারাতে পারবে না। কারণ সামাজিক 
সংস্কারে সবরকম বিরোধিতা করে তারা আপলে দ্বণার বীজই বপন 
করেছে। এটাকেই এরা অর্থা, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা শ্রমিকদের স্বার্থ 
দ্বেখেছে বলে দাবী করেছে। 

এইগুলোই হলে ট্রেড ইউনিয়ানগুলোর অস্তিত্ব বিপন্গের সত্যিকারের 
কারণ); এবং তার ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলে। সোস্যাল ডেমোক্র্যটিক পার্টিকে 
ফুলিয়ে ফাপিয়ে তুলেছে। 

সামাজিক এই ঘে সমস্যাগুলো আমাকে ঘিরেছিল, সেগুলে। বিশ্লেষণ করে 
আমি চাই বা না চাই একরকম বাধ্য হই নিজেকে ট্রেডইউনিয়ানের দিকে 
এগিঞেঞঞ্রীদাকি। কারণ আমি ভেবেছিলাম এগুলোও হলে! সোস্যাল 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অঙ্গ বিশেষ ; বলতে দ্বিধা নেই আমার এই তডিঘড়ি 
মন ঠিক করা ভুল হয়েছিল । অবশ্যই পরে আমি এই ভূলটাকে বর্জন 
করতে সক্ষম হয়েছিলীম ৷ কিন্তু এই বিশেষ ব্যাপারে আমার ভাগ্য আমাকে 
শুধু বুঝিয়েই দেয় নি, সেই সঙ্গে শিক্ষাও দিয়েছিল, যাতে করে পরে আমি 
আমার প্রথমের মনস্থির করা মতবাদ পরিবর্তন কবি । 

কুড়ি বছর বয়েসে আমি বুঝতে পারি যে ট্রেড ইউনিয়ান যেমন কর্ম- 
চারীরদের দাঁবী আদায় এবং উন্নত জীবন ধারণের জন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার, 
অন্যদিকে তেমনি এই ট্রেডইউনিয়ানই রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রেণী সংগ্রাম 
করারও যন্ত্র। 

সোস্যাল ভেমোক্র্যাট্রা ট্রেউইউনিয়ান চরিত্রের এই দিকটা! ভালো- 
ভাবেই বুঝতো| এবং তা” প্রয়োজনে নিপুণভাবে ব্যবহার করতো! । তারা 
এই ট্রেডইউনিগ্বান নীমক যন্ত্রটকে এমন নিপুণভাবে ব্যবহার করতো যে 
তায্জসাফলা অবশ্ন্তাবী ; অপরদিকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ট্রেডইউনিয়ানের 
চরিত্রের এই দিকটা অক্ষম হওয়ায় রাজনীতির পটভূমিক থেকে শ্রদ্ধা 
হাঁরিয়ে ফেলে। . তারা সব সময় ভেবে এসেছে যে তাদের একগুয়েমী এই 

উর 


মোন্যাল ডেমোক্র্যাটদের বৃদ্ধি বন্ধ করবে এবং বাজনৈতিক পটভূমিকা 
থেকে জায়গা! হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এটা কখনই গস্তব বাঁ সত্যি 
নয় যে ট্রেডইউনিয়ান মুভমেন্ট জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি। লত্যি 
বলতে কি এর উন্টোটাই ছলে! অনেক বেশী সত্য। যদি ট্রেড 
ইউনিয়ানের কার্ধকলাপকে শ্রেণী উন্নতির কাজে লাগান ঘাঁয় এবং তা, 
সাফল্যের সঙ্গে করা যাঁয় তবে সেই ট্রেডইউনিয়ান মুভমেন্ট পিতৃভূমি এবং 
শাসককুলের বিরুদ্ধে তো যাবেই না, বরং জাতীর সত্যিকারের উন্নতির 
সহায়ক হবে । এই পথে ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠন হলো জাতীয় শিক্ষার 
একট! অতি প্রযৌজনীয় অঙ্গবিশেষ। এটাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেওয়া 
উচিত, কারণ এটা! শুধু সাঁমাডিক দূষিত বীজাণুগুলিকে মারবে না ত্বরং 
জাতির পাঁরিপাথ্ধিক এবং সামগ্রিক উন্নতির পথে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবে। 

স্থুতরাং ট্রেউইউনিয়ান যে অতি প্রয়োজনীয় এটা জিজ্ঞাসা করা থে 
শুধু নিষ্পযোজন তা নয় অবাঞ্চনীয়ও বটে। 

যতোদিন পর্যন্ত কর্মচারীরা সামাজিক সচেতন না হয এবং নাধ্য বিচার 
সম্পকে তুল ধারণ! পোষণ করে, ততোদিন পর্যস্ত তাদের মালিকদের 
কর্তব্য, যার। আমাদের জনসাধারণের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশও. বুটুঞজঞিগারণ 
ব্যক্তিদের লোভ এবং অযৌক্তিক শ্বার্থ থেকে তাদের বক্ষা করা। জাতীয় 
্বার্থেই কেবল যেমন জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রাখা উচিত 
নয়, ্থন্থাস্থ্যের জনতা এটা প্রয়োজনীয়ও বটে। 

এই ছুই ব্যবস্থাকে অসাধু মালিকেরা ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রেখে জাতির 
একজন সদস্য হিসেবে চরম অন্যায় করে চলতো।। তাদের ব্যক্তিগত তীব্র 
লালসা এবং দায়িত্বহীনতাই ভবিষ্কতের যতো! গগুগোলের বীজ বপন 
করেছিল । এই অন্তায়গুলোর প্রতিরোধ করা মানেই দেশের উন্নতি কর! । 

এখানে বলা নিম্্রযোজন যে যদি কোন শ্রমিক মালিককের তরফ 
থেকে অন্তাষভাবে বঞ্চিত হয় তবে তাঁর পরিপূর্ণ অধিকার আছে সেকথ! 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অথবা! সেই চাকরীস্থল পরিত্যাগ করার। না, 
এই যুভ্তি শুধু বর্তমানে যে প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বসেছি তা” থেকে 
দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এই সামাজিক বিক্ষোভ দূরে সরানো! উচিত 
কিন এটাই হলে। আমাদের কাছে বড় প্রশ্থ। যদ্দি উচিত হয় জন 
এক শক্তিশালী অত্থ দিয়ে সংগ্রাম করতে হবে যাতে সাফল্য অবশভু।খা। 
কিন্ত ব্যক্তিগত ভাবে একজন শ্রমিকের পক্ষে তাঁর মালিকের প্রচণ্ড 


ক্ষমতার বিরদ্ধে ঠাড়ানো! সম্ভব নয়। এটাই যদি চলার আদর্শ হ'তো 
তৰে তো সংঘর্ষের কোন কারণই থাকতো না। এখানে প্রশ্ন হলো 
কে বেশী শক্তিশালী? যদি ব্যাপারটা অন্য রকম হতো তবে তোঁ 
সংঘর্ষের কোন কারণই থাকতো না; এখানে প্রশ্ন হলে কে বেশী 
শক্তিশালী? যদি ব্যাপারটা অন্যরকম হ'তো। বিচারের মানবত্ব 
ঝগডাটাকে সম্মানের সঙ্গে মিটিয়ে দিতে পারতো 7; অথবা ব্যাপারটাকে 
আবো বেশী সঠিকভাবে উপস্থাপনা করা যেতো যাঁতে ঝগড়াটা গড়াতেই 
পারতো না। 

যদি অসামীজিক বা ঘ্বণাঁমিশ্রিত ব্যবহার মানুষকে প্রতিরোধ করতে 
বাধ্য করে তখন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাদের নিজন্ব মতবাদ সেই প্রতি- 
রোধের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আইনসভা আইনের সাহায্যে এই- 
সব শয়তানী মতবাদগুলোকে অবশ্তই দূরীভূত না করলে। স্থতরাং এর 
থেকে বিষয়টা! স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একক শ্রমিককে যর্দি এই যুদ্ধে জিততে 
হয় তবে তাকে তার সহকর্মীদের নিয়ে একট! যুক্তফ্রট তৈরী করে 
তবে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হবে! অবশ্য মালিক তাক 
পেটোয়া লোকদের জড়ো করার আগেই । কারণ মালিক সব দময় তার 
 পেটোজঞঞ্রীওস্গুলৌকে জড়ো করে নিরেই শিল্প অথবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলে! পরিচালনা করে থাকে । 

এইভাবেই শ্রধু ঘে ট্রেউইউনিয়ান শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে পারে তা' 
নয়; ভবিষ্যতের বাস্তব ফলাফলের রাস্তাও খুলে দিতে সক্ষম হয়।* এই 
পথেই তার! তাদের সংঘর্ষের কারণগুলো দূর করতে পারে; যেগুলো হলে! 
তার্দের অসন্তোষের মূল কারণ । 

ট্রেড ইউনিয়ান যে সত্যিকারের পথে কাজ করে না তার জন্য দায়ী 
হলো যার! আইনের সাহাধ্যে সংস্কারের বা সংস্কার কর! হলেও সেগু- 
লোকে পেছন থেকে ছুরি মেরে বাস্তবে র্ূপাদ্িত হতে দেয় না॥। আর এইসব 
গুলোই তারা করে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি দিয়ে । 

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সচেতনত| ছিল ন| এসব বোঝার বা 
ইচ্ছে করেই বুঝতে চাইতো! না যে ট্রেভইউনিয়ান মুভমেন্ট কতো! দরকারী । 
আর সেই স্থযঘোগে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা! ফয়দা উঠিয়েছে। পুরো 
মুজউটাকেই রাজনীতির ভূল পথে চালিত করে; এমন কি নিজের্দের ঘ্বার্থে 
পুরো মুভমেপ্টটাকেই নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে । এইভাবে শক্ত একটা, 
দুর্গ বানিয়ে যখনই সংগ্রাম ভীষণ আকার ধারণ করেছে, তার আড়ালে 

৫১ 


সুখ লুকিয়েছে, সংগ্রামের মত্যিকারের উদ্দেশ্য মানুষ বিস্তৃত হয়ে গেছে, 
তার বদলে নতুন দৃর্টিতঙ্গী এসে জায়গা! দখল করে বসেছে। ট্রেড 
ইউনিয়ান মুভমেণ্ট যে উদ্দেশ্য নিয়ে সুরু হয়েছিল তা সোশ্কাল ডেমোক্র্যাট- 
দের বিপদে ফেলতে সমর্থ হয় নি। বরং তার! সংগ্রামটার গতি রুদ্ধ 
এবং বিপথগামী করে দিয়েছে নিজেদের সুবিধের জন্য | 

কয়েক যুগের মধেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা নিপুণ হাতে ট্রেড ইউ- 
নিয়ান মুভমেণ্টটাকে, যেটা ত্যষ্টি হয়েছিল মানবাধিকার রক্ষার জন্ঠ, সেটাকে 
জাতীয় অর্থনীতির ধ্বংস যন্ষে পরিণত করে, শ্রমিকদের স্বার্থ যাতে 
এক মুহুর্তের জন্যও তাদের উদ্দেশ্যের পথ রোধ করতে ন! পাঁরে। কারণ 
রাজনীতিতে অর্থ নৈতিক চাপ স্ষষ্টি করা খুব একট! কঠিন কাঁজ কিছু নয়; 
যদি একপক্ষ যথেষ্ট অসৎ আর অপরপক্ষ প্রচগুরকমের নিষ্ক্রিয় ও অনুগত হয়। 
এই বাঁপারে দেশের বর্তমান অবস্থা ওপরের দুটে। পথকেই মেনে নিয়েছিল। 

এই শতাব্দীর গ্রারস্তে ট্রেড ইউনিয়ান মুভমেন্ট তার নিজন্বতা অর্থাৎ যে 
উদ্দেশ্যে এটার স্য্টি তা” হারিয়ে ফেলেছিল। সময়ের শোতে এই ট্রেড 
ইউনিয়ান মুভমেন্ট সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের রাজনৈতিক ছায়ায় চলে যাঁয়? 
শেষ পর্যন্ত একটা শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারে প্রাচীনকালে অবরুদ্ধ নগন্ীর 
দ্বওয়াল ভাঙ্গবার জন্য কাঠের গুঁডির মুখে যে লোহা বা তো, 
এই ট্রেড ইউনিয়ান সেই লোছ। বাধানোর পর্যায়ে গিয়ে দীড়ায়। এদের 
পুরো পরিকল্পনা ছিল অর্থ নৈতিক রাজপ্রাসাদকে, যেটা অতি কষ্টে দিনের 
পর দিন বনু পরিশ্রমে গড়ে তোল৷ হয়েছিল 7; আঘাতের পর আঘাতে সেটাকে 
খুঁড়িয়ে দেওয়া! ॥ একবার এই উদ্দেশ্য সফল করতে পারলে সমগ্র দেশের ধ্বংস 
শুধু সময় অপেক্ষার ব্যাপার কারণ তার আগেই তো! দেশ অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ 
থেকে বঞ্চিত। পোশ্তাল ডেমোক্র্যাটরা কখনই শ্রমিকদের স্বার্থ দেখে নি। এবং 
দিনে দিনে এট] শুন্যের দিকে এগিয়ে চলে যতোক্ষণ না পর্যন্ত ধূর্ত নেতারা 
উপলবী করে জনতার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা তাদের 
রাজনৈতিক স্বার্থে উপেক্ষা করা উচিত ; কারণ যদ্দি জনতার মধ্যে একবার 
আত্মসন্থষ্টির ভাব আসে তা” হলে তারা আর কখনই এই রাজনৈতিক সংগ্রামে 
নিষ্ছিয় হয়ে থাকবে না। 

শ্রেণী সংগ্রামের এই বিষণ্ন ভবিষ্কত তাদের এতো! বেশী উদ্দিগ্ন করে 
তোলে যে জনতার অসন্তোষ ভবিষ্ততে হয়তো আর অস্ত্র হিসেবে কাজ 1 বে 
না? এই ভেবে সমাজ সংস্কারের প্রাথমিক ধাপগুলো তাঁরা শুধু প্রতিগে,বই 
করে না, ভেগেও দেয়। দেশের অবস্থা] তখন এমনই শোচনীন্ব যে এই সব 
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নেতাদের বে-আইনি কাজ করার জন্য কোনরকম অস্থবিধে হয় না। 

যেহেতু জনতাকে সব সময় তার্দের দাবী কি কবে বাড়াতে হয় সেটাই 
দেখানো হতো, তাই তাদের অস্থির ভাব এমন দিশেহারা! হয়ে যায় যে 
যেরকম উন্নতির ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, তাদের কাছে এর কোন 
মূল্যই থাকে না। স্ৃতরীং এটা তখন শ্রমিক শ্রেণীকে বোঝান অসম্ভব ছিল 
না যে এই ধরণের হীশ্যাম্পদ ব্যবস্থা হলো তাদের সংগ্রাম শক্তিকে ভেঙে 
দেওয়ার পৈশাচিক পথ ; শুধু তাই নয় তাদের সংগ্রামের ক্ষমতাও ভঙ্গ করে; 
দেওয়া! এর উদ্দেশ্ট । যাদের বোৌঝবাঁর ক্ষমতা আছে যে সাধারণ মানুষের 
চিন্তাশক্তি কতোটুকু, তার এই পথের সাফল্যে আশ্চর্য হবে না । 

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের এই কলাকৌশল 
গুলোর উদ্দেশ্য বরাবরই এক হ্বুণা মিশ্রিত ক্রোধের ভাব ছিল। কিন্ত 
তাদের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্ত কোন সংগঠন করারই 
চেষ্টা করা হয় নি। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিকদের বরাবরই একটা ভয় ছিল যে 
শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ভালে হলেই বুজুণয়া সম্প্রদায়ে যোগ দেবে; স্থতরাঁং 
সৌশ্তাল ডেমোক্রাটদের হাত থেকে শ্রেণী সংগ্রামে সবচেয়ে বড় অস্টাই 
হাত ছাড়া হয়ে যাবে । কিন্তু সেরকম কিছু ঘটে নি। 

বিপ্ঙ্জদের আক্রমণ করার চেয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদদীয় নিজেরাই ওদের চাপ 
এবং ভয় প্রদর্শন মেনে নিয়েছিল। শেব পর্ষস্ত এই মধাবিত্ত সম্প্রদায় এমন 
একটা পথ বেছে নেয় ঘ1| এতে। মন্থর এবং ভৌতা, তাই অচিরে সেটাকে বজন 
করতে বাধ্য হয় । সুতরাং সমস্ত অবস্থাটাই সেখানে দীড়িয়ে থাকে যেখানে 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বযাপারটাতে মাথ। গলাবার পূর্বে ছিল; কিন্তু ততোদদিনে 
জনসাধারণের অসস্তথোষ চরমে উঠেছে । 

বিদ্যুৎ ঝডের মতে মুক্ত ট্রেড ইউনিয়ান বাঁজনৈতিক দিগন্তে এবং ব্যক্তি- 
গত জীবনের ওপর চক্র কেটে বেডায়। জাতীয় অর্থনীতির অনিশ্য়তা 
এবং পরনির্তরতা হলে! দেশের এবং ব্যক্তিগত ম্বাধীনতার ক্ষেত্রে 
এক চরম বিপদজনক ব্যাপার । সর্বোপরি এই মুক্ত ট্রেড ইউনিয়ান গণ- 
তন্্কে শুধু হাশ্যাম্পদ করে তোলে নি, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়াও বাধিয়ে 
দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাকে কলংকিত করে ধ্বনি তুলেছে-_-তোমর| যদি 
আমাদের সঙ্গে হাত না মিলাঁও আমরা তোমাদের মস্তি চূর্ণ বিচরণ করে 
দে কর 

উই সময়ে আমি মানবত্বের সত্যিকারের বন্ধুকে চিনতে পারি। 

দিনে দিনে আমার জান যেমন বিস্তুত হয় তেমনি গভীরতাঁও বাডে; তবু 
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"্নন্তত এই বিষয়ে আমার মত পরিবর্তনের কোন কারণ খু'জে পাই না। 
যতোই সোশ্তল ভেমোক্র্যাদির বাইরের রূপের সর্দে পরিচিত হই, 
ততো বেশী এই মতবাদটাঁর অন্তর প্রকৃতি দেখার জন্ত আমার তৃষণ বেড়ে 


ওঠে । 
এই ভূ! নিবারণের উপায় পার্টির প্রচার পত্রের মাধ্যমে ছিল না। 


কারণ এদের অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলোর সঙ্গে যে বিবৃতি থাকতো তা মিথ্য। 
এবং অগভীর । এম বাজনৈতিক লক্ষ্য বলতে কিছুছিল না॥ উপরন্থ 
যুক্তিতর্ক উপস্থাপনায় এরা যে আধুনিক ছল চাতুরীর আশ্রয় নিতে| তা 
ছিল আমার কাছে চরম অপ্রীতিকর। এঘ্নেরে বড় বড় বথা শুধু 
শূন্যগর্ভ এবং ধাবণাঁতীত বাক্যে ভরা । হঠাৎ পড়লে মনে হয় 
এগুলো মহৎ চিন্তার ফসল; কিন্ত এগুলো ছিলো সত্যিকারের চিন্তা- 
শূন্ততায় তরা এবং অনথক কতোগুলো শব্দের সমষ্টি। আজকের 
এই আধুনিক সমাজে যে কোন লোক নিজেকে ক্ষরিত বলে মনে করে, 
কারণ এই শহুরে জীবনের বিচিত্র গোলকধাধ1 তাদের মনকে বিপথ- 
গামী করে তোলে। সেইজন্ত হয়ত। বা এই দুর্ন্ধময় ধোয়ার মধ্যে 
মে তার স্বাধীনতার নামে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার গন্ধ পায়। এই লেখক- 
গুলো আমাদের জনগণের এক অংশের যে সবিদিত লাইন! (ইগলোকে 
শুধু দেখে, আর তা” দেখেই বিশ্বাস করে যে ব্যক্তিকে ধারনায় "আনা 
যায়না! সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত জ্ঞানী বা বুদ্িমান। 

এই মতবাদের তত্বের দিক দিয়ে মিথ্যা উক্তি এবং অবাস্তবতা, এর 
বাইরের অভিব্যক্তির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না । আমি ক্রমে 
ক্রমে এর শেষ লক্ষ্য কি সেটা পরিষ্কার বুঝতে পাৰি। 

এই মুহূর্তগুলোতে আমি সেই ভবিষ্ততের অন্ধকার প্রতিচ্ছবি এবং 
অমঞলের পূর্বাভাস যেন দেখতে পাই। আমার যে শিক্ষা, সেই শিক্ষায় 
ইন্ধন জুগিয়েছে অহমিকা আর দ্বণা, যেটা গাণিতিক ছকে ফেলে হিসেব 
কবে সাফল্য অবশ্যস্তাবী। কিন্তু সেই সাফল্য হবে মানবতত্বের ওপরে 
প্রচণ্ড এক মুষ্টাঘাত। 

(ইতিমধ্যে এই ধ্বংসমূলক শিক্ষা এবং সত্যিকারের জনসাধারণের চরিত্র 
যেটা এতোদিন পধন্ত আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল স্পষ্ট বুঝতে পারি। 

ইন্ছদীদের সম্পর্কে অজ্ঞানত| হলো সোস্তাল ভেমোক্র্যাসির প্রকৃত চরিত্র 
এবং সত্যিকারের লঙ্গয বৌঝার চাবিকাঠি। যে লোক এই & টার 
সম্পর্কে তার দৃষ্টির নীমনের কুয়াশ। সরিয়ে দিতে পেরেছে, তার পক্ষে 


এই পার্টির অর্থ এবং লক্ষ্য পরিফারভাবে বোঝা সম্ভব; এবং তারপর 
এই অন্ধকার তথাকথিত সামাজিক উন্নতির কুয়াশা সরিয়ে সে মাঝসীয় 
মতবাদের নিকট অনল রূপ দেখতে পারে । 

আজকে আমার পক্ষে বল! অত্যন্ত কষ্টকর, প্রায় অসম্ভব যে কখন 
“ইহুদী” শবটা আমার মনে বিশেষ এক চিন্তাধারার উদয় করেছিল। আমি 
ঠিক ম্মরণে আনতে পারি না, পিতার জীবিত কালে বাঁড়িতে থাকা- 
কালীন এই শট! আমি শুনেছি কিনা । ধদদি এই শব্দটা কোন অপমাঁন- 
কর ভাবায় ব্যবহার করা হতে! তাহলে সেই বুদ্ধ লোকটি ভাবতো যে এটা 
একমাত্র অশিক্ষার ফল। কারণ তার চাকরী জীবনে এতো বেশী এবং 
বিভিন্ন ধরনের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছে যে তাঁকে জাতীয় 
সংস্কারমুক্ত বলা চলে। যদ্দিও তার জাতীয়তাবাদী দৃ্টিভঙ্গী অত্যন্ত প্রথর 
ছিল, এবং তার সেই প্রভাব আমার ওপরেও ভালোভাবে বর্তেছিল। 
স্থল জীবনেও আমি আমার এই ধারণার পরিবর্তনের কোন কারণ খু'জে 
পাই নি; যেট! আমার মনের মধ্যে বাড়িতে থাকাকালীন বেড়ে উঠেছিল। 

মাধ্যমিক স্থলে আমার সাথে একটা ইহুদী ছেলে পড়াশোনা করতো 
যার সঙ্গে আমার সম্পকঁ ভালোই ছিল। কিন্তু তাঁর মৌনভাব এবং 
কযেকুটুুক্যাপারে আমরা সর্ধদা সতর্ক থাকতাম । এছাড়া আমি এবং 
আমার বন্ধুদের ওর সম্পকে অন্য কোনরকম ধারণা ছিল না। 

চৌদ্দ পনরো! বছর বয়েমে আমি “ইহুদী” শবটার সঙ্গে পরিচিত হই 
রাজনৈতিক গ্রতিবেদনের সম্পকে । এই সময়ে আমার মনে ইহুদী 
গম্পর্কে একটু বিরূপভাব জীগে। সত্যি বলতে কি মনের এই অবস্থা 
আমি সব সময়ে আয়ত্তে রাখতে পারি না। বিশেষ করে ধর্মের সম্পকে 
সংঘর্ষের ব্যাপারগুলোতে। কিন্তু এছাঁডা ইহুদীদের সম্পকে অন্ত কোন 
বিরূপ ধারণা আমার মনে সেসময় ছিল ন]। 

লিনৎস শহরে ইহুদীর্দের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। শতাবী ধরে এইসব 
ইহুদী সেখানে বসবাস করার ফলে বাইরে থেকে দেখতে ইউরোপের আর 
পাচজন অধিবাঁসীর মতোই লাগতো, এবং বলতে দ্বিধা নেই আমি তাদের 
অন্তান্তদদের মতো! তাদেরও জার্মান বলেই ভাবতাম। এর কারণ হলো! মানুষ 
হিসেবে তাদের বাইরের চেহারায় অন্ত কোন পার্থক্য খুঁজে পাই নি। একমাত্র 
ধরমীরঞঞ্জাপাবগুলেয় তাদের অদ্ভূত আচার্ণ ছাড়া । আমার তখন ধারণা 
ছিন্ড্ঘে তাদের ধর্ম বিশ্বাসের জন্ত অন্েরা তাদের ওপর নির্যাতন চালায় 


এবং আমারও তাদের প্রতি তীব্র একটা ঘ্বণা বোধ জেগে ওঠে, তখন 
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পর্যস্ত আমার মনে বিন্দমাত্র সন্দেহ ছিল না যে ইহুদীদের সম্পকে একটা 
বিতর ভাব দেশ জুড়ে ফন্তু ধারার মতো! চলে আসছে। এরপরে আস্মি 
ভিয়েনায় চলে আি। 

জনসাধারণের চিন্তাধারায় আমি বিভ্রান্ত হই যখন আমি টা 
নিষুক্ত। তখন অবশ্য নিজের বিপদের জন্যও আমি হ্তাশাগ্রস্ত। প্রথমে 
বুঝতে পারিনি সেই বিরাট শইরে জনজীরন কতোগুলে৷ বিভিন্ন দাম 
জিক স্তরে গঠিত। যদিও তখন ভিয়েনার অধিবাপীর সংখ্যা কুড়ি লক্ষ্য । 
কিন্তু ইহুদীদের সংখ্যা মাত্র লাখ ছুয়েক। সেই জন্যই ব্যাপারটা আমার, 
নজরে আমে নি। সেই প্রবাস জীবনে প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমার মনে 
এবং চোখে নতুন ধারণা ও চিস্তাঁধাবার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে নি। যখন 
আমি ধীরে ধীরে আমার পারিপাশ্থিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নিলাম, তখন চোখের সামনের এই গোঁলমেলে ছবিগুলো এক এক করে 
আমার সামনে পরিফার হয়ে গেল?) আমি আমার নতুন জগতটার সম্পকে” 
অবিসংবাদিত ধারণা নিতে সক্ষম হই ও ইহুদী সমস্যার বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়াই। 

আমি এটা বলতে চাই ন। যে প্রথমে আমি যেভাবে এই সমশ্যাটার সঙ্গে 
পরিচিত হই, তা খুব একটা অপ্রীতিকর ছিল। ইহুদীদের সম্পচ্ট তখনো 
আমীর ধারণা যে ওরা অন্যধর্মী, সুতরাং মানবত্বের খাতিরে অন্তধ্মী বলে 
তাদের আক্রমণ করার বিপক্ষে আমি ছিলাম । এবং সেই ইহুদী বিরুদ্ধ যে 
সংবাদপত্রগুলো ভিবেনাতে প্রচলিত ছিল তাদের সংস্কৃতির প্রতি আমার 
সন্দেহ ছিল। মধ্যযুগে যে বিশেষ কতোগুলো! ঘটনা ঘটে গিয়েছিল মেগুলোও 
আমার স্থৃতিতে ছিল এবং আমি .চাইতাম যে এগুলোর পুনরাবৃত্তি আর যেন 
না হয়। বিশেষ করে বলতে গেলে এই ইন্ুদী বিরুদ্ধ পত্রিকাগুলো মোটেই 
প্রথম শ্রেণীর ছিল ন1!। কিন্তু আমি তখন এর কারণটা বুঝতে পারি নি 
এবং ভেবেছি এগ্তলো! ছলে] হিংসা এবং ঈর্ার ফল, যারে মধ্যে এতটুকুও 
সংগ্রচেষ্টা নেই। 

আমার নিজম্ব অভিমত আমি গান্তীষের সঙ্গে পধালোচনা করতেই 
অভ্টন্ত ছিলাম; যে কারণে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলো! হয় তার উত্তর 
দিতো, নয় সেগুলো পাশ কাটিরে যেতো । তবিয়তে আমি বুঝতে 
পেরেছি যে এটাই হলে! সবচেয়ে সম্মানজনক পথ। 

আঁমি বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে যে পত্রিকাগুলোকে পৃথিবীর €. | টান 
বলা হয়, যেমন নয়ি প্রেমে ভিনার . টাগেরাটে ইতযাগষুলে। 
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পড়তাঁম। আশ্চর্য হয়ে যেতাম এর! কতো! বেশী পরিমাণে এদের 
পাঠকদের জন্য সংবাঁদ পরিবেশনা করে। তার চেয়েও বড় কথা কোন 
একটা বিশেষ সমস্যাকে এরা নিরপেক্ষ দৃষ্টি কোণ দিয়ে বিচার করে থাকে। 
তাদের অভিজাত ভঙ্গীতে লেখ! আমার ভালো লাগতো । তবে কথনো 
কখনো এই গ্রচণ্ড রকমের স্টাইল সবন্ব সাংবাদিকতা আমার পছন্দ হতো না। 
কিন্ত সীরা- পৃথিবীর প্রধান প্রধান শহরগুলোর সংবাদ রাখতে আমি 
ভালবাসতাম। 

আমার ধারণায় ভিয়েনাও পৃথিবীর প্রধান নগরীগুলোর অগ্যতম; সেই 
কারণেই ভিয়েনার সংবাদের ্বপ্ণতা সম্পর্কে কোন নালিশ করা চলে না। 
কিন্ত ভিয়েনার প্রেসের বাজবংশীয়দের প্রতি এই চাকরের মতো! আমন্গগত্য 
আমাকে বিরক্ত করতো । যর্দি হাবস্বুর্গের প্রতি কোন আক্রমণ কর! 
হতো, সেটা যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে পাঠকদের কাছে হাজির করা হতে 
না। এটা যখন পৃথিবীর অন্তম চালাক একজন বাজার প্রতি প্রচেষ্টা, 
তখন গৌরবের সঙ্গে তুলে না ধরাটা আমি বৌকামী ধলেই মনে করতাম। 
এগুলো যেন আমাকে ম্মরণ করিয়ে দিতো বনমোবরগ তার সঙ্গিনীকে চিন্তার 
সমুদ্রে ডুবিয়ে দনিয়ে হঠাৎ পালিয়েছে । সংবাদগুলে। যেন শূন্য গর্ভ কতোগুলো! 
কথায় অিঞ্ঞা -২ আমি ভাবতাম এই চালাকি আর কিছুই নয়, টিলে 
গণতন্ত্রেরে আদর্শের ওপর রঙ করা৷ মতবাদ মাত্র ॥ এটা হলো কতোকগুলে। 
অপদ্বার্থ লোকের প্রসাদ্দের আন্ুকুল্য কুড়োবার অপচেষ্টা । এবং আমি 
ব্যক্তিগতভাবে ভাবতাম এই ধরণেব সাংবাদিক ভিয়েনার সংবাদ পরগুলোর 
স্থনামে কলংক বিশেষ । 

ভিয়েনায় থাকাকালীন রাজনীতি বা সংস্কৃতি যে কোন ব্যাপারেই হোক 
জার্ধীনীতে য1 ঘটতো! তার প্রতি নজর বাখতাম । এবং বলতে আপত্তি 
নেই নিজেকে গবিত মনে হতে! যখন ভাবতাম কী ভাবে অস্টিয়াকে 
অস্বীকার করে নতুন জান সাত্রাজ্যের অত্যুদ্ূয় হলো । সেই সামাজ্যের 
টৈদেশিক নীতি রীতিমতো প্রশংসার যোগ্য, _যর্দিও আভ্যন্তরিক নীতি 
ততোটা নঞ্ধ। বিশেষ করে দ্বিতীক় উইলছেলম্রে বিরুদ্ধে গ্রচারট'কে 
কোন মতেই আমি মেনে নিতে পারি নি। কারণ আমার চোখে দ্বিতীয 
উইলহেলম্‌ শুধু একজন জার্শীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বরই নন, জার্মান নৌ- 
বাহিনীর কাপ অষ্ট।। বিশেষ করে রাইখস্টাগে তাকে বক্তৃতা দিতে 
না দেওয়ায় আমি ক্রুদ্ধ হই। কারণ যারা তাকে বক্তৃতা দিতে দেয় ন 


তাদের সে ক্ষমতাঁই নেই। পালশমেণ্টের এক অধিবেশনে তথাকথিত রাজ- 
ভিলা. হি 


হংসগুলে৷ অনেক বেশী প্যাক প্যাক করে য। পুরে বাঁজবংশীক্বদের এমন কি 
ঘর্লতম রাজার সময়েও পুরো শতাব্দী ধরে এরচেয়ে অনেক কম কাজ 
হয়েছে। 

যখন ভাবি একটা জাতির মধ্যে আধ! বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বিধান- 
কতা ছিসেবে বাইখ ্টাগের সমালোচনা করার অধিকার রাখে ও জনতাকে 
লেলিয়ে দেয় এবং তার দ্বাবা রাজমুকুটকে কঠোর ভতনা জনতার কাছে 
থেকে শ্তনতে হয়; তথন এইসব নিবোধ বিধান সভার সভ্যগুলোর ওপরে 
প্রচণ্ড রকমের রেগে যাই। 

সবচেয়ে বিরক্তিকর যখন দেখি ভিয়েন| প্রেস রোজই গিরুগিটির মতো 
ভোল পালটায় । হাবস্বুর্গ বাঁজপ্রাসার্দের গাড়ী টানার ঘোঁড়াগুলোর লেজ 
ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েনা প্রেসেরও মত বদলায়। সাথে সাথে এই 
প্রেম ভিয়েনার জনতার মধ্যে জার্মান সাআজ্য সম্পর্কেও একটা শক্রতার 
আতংক জাগিয়ে তোলার প্রয়াস করে। কিন্তু আমার মতে সেই শত্রুতা 
ধৈন্যবেশে সাজানো । সঙ্গে সঙ্গে এ ও আবার জানায় ষে জার্মানীর 
আত্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কৌন রকম ইচ্ছেই নেই ॥ উশ্বরের 
দোহাই, তারা এরকম ভান করে যে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করে তাঁরা বিশেষ বন্ধুবই কাজ করেছে ।-_৯- দেশের 
বন্ধুত্ব বক্ষার জন্য এটা হলে! সাংবাদিক স্থলভ সততা; এই কথার আডালে 
তার! একট! বিষাক্ত ক্ষতের জায়গাটাকে আঙ্ল দিয়ে খুঁচিয়ে আরো! 
বিষাক্ত করে তোলে । 

এই ধন্রনের ব্যাপারগুলো আমার রক্তকে যেন টগবগিয়ে ফোটায় | 

একথা অস্বীকার করতে দিধ। নেই যে এই বিষয়ে ইহুদী বিরোধী 
পত্রিকা ছ্য ভয়েচে ভন্ষস্রাটের বক্তব্য অনেক বেশী পরিষার এবং স্ুন্দর। 

বড় বড নামী পত্রিকাগুলো৷ যে ভাবে ফ্রান্সের জয়গানে মুখর, ভাবলেও 
আমার শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে ওঠে। একজন জার্মান 
হিমেবে তথাকথিত মহৎ সংস্কৃতিসম্পন্ন একটা জাতির শ্রুতিমধুর জক্মগানে 
লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যায়। এই নষ্টামী ভরা জয়গানের জন্টই 
একাধিক বার এই বিখ্যাত পত্রিকাগডলো৷ আমি ছুঁডে ফেলে দিয়েছি । সেই- 
কারণেই আমি বর্তমানে একমাত্র ভক্ষস্ত্রাটের পত্রিকা! পড়ি। মাপে ছোট 
হলেও এইসব বিষয়ে পত্রিকাটার লেখা বেশ পরিচ্ছন্ন । যর্দিও £ 3 চড়া 
ইন্ুদী বিদ্বেধী স্থুর আমার মনের সঙ্গে মিলতো না? তবু এদেখ যুক্তি 
আমাকে বাবে বারে ভাবিয়ে তুলতো]। 
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যাই হোক, এইসব পড়াশোনার জগ্ভই আমি ভিয়েনার সেই বিশেষ মানুষটা 
এবং সংগ্রামটাকে, ভিয়েনার ভবিষ্ৎ বুঝতে পারি। মাহুষটা হলো! 
ডক্টুর কার্ল লয়েগার আর তার সংগ্রামের নাম হলো ক্রিশ্গান সোস্তালিষ 
মুভমেন্ট । আমি বখন প্রথম ভিয্েনায় এসেছিলাম, তখন কিন্তু উভয়েরই 
বিরোধিতা করেছিলাম । মানুষটা এবং তার সংগ্রাম সম্পর্কে আমার ধারণা 
ছিল--এরা! উভয়েই প্রতিক্রিয়াশীল । 

এমন কি ডক্টর লয়েগার এবং তার কার্ধকলাপ সম্পকে প্রাথমিক জ্ঞান 
অর্জন করার পরেই আমার অভিমত আমি বদলে ফেলি। ধীরে ধীবে সেটা 
প্রশংসায় রূপান্তরিত হয়; কারণ তখন আমি বিচার করতে সক্ষম। শুধু 
সেদিনই নয়, আজকে পযন্ত আমি ডক্টর কাল” লয়েগারকে শ্রেষ্ঠ জার্ধান 
মেয়র বা নগরপালের সঙ্গে তুলনা করি। এবং ক্রিশ্চগান সোস্যালিষ্ট মুভমেন্টের 
প্রতি আমার এই মানসিক পরিবর্তন আমাকে অনেকগুলো! কুসংস্কারকে ঝেডে 
ফেলে দিতে সাহায্য করেছে। 

আমার ইহুদী বিদ্বেষী মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়, তবে সহজে নয়। 
বরং কষ্ট করেই এই মতবাদের পরিবঙন করুতে হয় আমাকে । সত্যি 
বলতে কি এরজন্ত আমাকে মানসিক অনেক সংঘাত সহ করতে হয়েছে। 
এবং এই সংঘ্4হলো ভাবালুতার সঙ্গে বাস্তবতার । শেষ পর্যন্ত বাস্তবই জরী 
হয়েছে সেই মানাসক টানাপোড়েনের সংঘাতে। 

বছর ছুই বাস্তবতার কাছে ভাবালুতা ছিন্নভিন্ন হয়ে পলায়ন কৃরে 
এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীই অভিভাবক ও আমার মনোজগতের পরিচালক হয়ে 
ব্সে। 

সেই তিক্ত মানসিক সংঘর্ষের দিনগুলোতে, যখন ভাবালুতার আর 
বাস্তবতার টানাপৌডানিতে দিনগুলো পাড়ি ধিচ্ছি, তখন ভিয়েনার রাস্তায় 
প্রত্যক্ষ কতোগুলো শিক্ষা আমার আমূল পরিবর্তনে সাহায্য করে। এমন এৰট। 
সমর আসে যখন আমি আর আগের মতো অন্ধের গ্ঠায় রাস্তাঘাটে চলাফের! 
করিনা, বরং চোখ কান এমনভাবে খুলে রাখি যাঁতে শুধু বাড়িঘরই নয়, 
মান্ুষগুলোকেও প্বেক্ষণ করতে পারি । 

একদিন শহরের মধ্যে দিয়ে যাঁচ্ছি। আজাঞ্ুলম্বিত কালো! রঙের 
কোট পরা একজনের মুখোমুখি হলাম, প্রথমেই ভাবি: এ কি 
একজন কইুনুদরী? কিন্ত লিনৎসে তো এই ধরনের চেহারা দেখি নি। 
আমি ভুটানে সতকতার সঙ্গে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করি। সেই 
বিদেশী চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় মনে হয়-- 

৫৯ 


এ জার্মান নয় তো? 

আমার বরাবরের অভ্যাসের মতো আমি এর সমাধানে বষ্পত্র কাতড়াতে 
স্থুর করি। এই প্রথম জীবনে অনেকটা পয়সার বিনিময়ে ইহ্দী 
বিছেষী প্রচারপত্রও কিনে ফেলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রচারপত্র- 
গুলোয় কিছুই পাই না। কারণ ওগুলে। লেখা হয়েছে এইভাবে 
যে পাঠকৃদের ইইদী সম্পর্কে জ্ঞান আগে থেকেই রয়েছে ব! 
ইহুদীদের সঙ্গে এরা বিশেষভাবে পরিচিত। উপরন্ত প্রচারপত্রগুলোর ঢওটাই 
এরকম যে সেগুলো শুধু ভাসা ভাসা তাই নয়; অবৈজ্ঞানিক মতবাদেও 
ভর্তি। কয়েকটা সপ্তাহ এবং মাসের পর আমি আমার পুরোন চিন্তার রাজ্যের 
ফিরে আসি। কিন্তু বিষয়টা] এতো বিস্তুত. এবং পরস্পর বিরোধী যে 
আবার মনে দ্বিধা আসে,_-হয়তো! বা! বিষয়বস্তটার প্রতি সঠিক মর্ধাদা 
দেওয়া হবে না। 

্বভাবতঃই জাগানদের কথা নয়, যারা হয়তো বা অন্ঠ ধর্মের, কিন্ধ 
এব হলো সম্পূণ অন্ত জাতের এবং ধাতের লোক । যখনই আমি 
ইছদীদের সম্পকে আরো বেশী খোজখবর নিযে ওদের পর্যবেক্ষণ সুরু 
করলাম, পুরো ভিয়েনাট। যেন আমার চোখে অন্ত আলোতে ধরা 
দিলো । ঘতো দেখলাম ততো ঘেন তারা সাঁধারণ নাগরিক খখুকে আলাদ 
হওয়ার আমার মনকে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে শহবের অভান্থর- 
ভাগ এবং দানিষ্ধ ক্যানেলের উত্তর দিকটা এই পতঙ্গের পালে অধ্যুষিত যাঁদেবু 
সঙ্গে জার্মানদের বিন্্মাত্র মিল নেই। 

কিন্তু তবু আমার মনের মধ্যে যেটুকু দ্বিধার ভাব ছিল, ইহুদীদের একটা 
দলের কার্কলাপে সে ছিধাটুকু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে উবে যায়। 
জিয়ানিজম্‌ নাঁমে একটা বছো ধরণের বিপ্লব ওদের মধ্যে সরু ছয়। এর 
উদ্দেশ্য ছিল জুডাইজম্‌ বা ইচ্ুদী ধর্ম সম্পকে” পরিষ্কীয় বক্তব্য রাখা ; এবং 
ভিরেনার শাঁপকবুলের কাছে নিজেদের বক্তব্য জোরদার করে তুলে 
ধরা । 

বাইরে থেকে হঠাৎ মনে হবে যে ইহুদীদের একটা দলই বোধহয় এই 
সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে চলেছে, অপরদিকে বেশীর ভাগ ইনুদীই এর বিপক্ষে 
বা! একে বর্জন করেছে। কিন্তু অত্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারি থে এই 
আচরণ গ্লুরো ব্যাপারটাকেই ধেশাকা দেবার জন্যে । এবং 7 স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত। তার ওপর তৰ্টাকে এমন ভাবে রূপ দেওয়! হ,+হ, যার 


গ্রয়োজন ছিল) সম্ভবত সমস্ত ব্যাপারটা থেকেই সাধারণ জনমানমকৈ 
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প্রতারণা করার জন্য। ইহুদীদের যে অংশটা] নিজেদের উদারতা দেখিয়ে 
জিয়োনিষ্টদের সংগ্রামে অংশ নিতো না, কিন্তু ভাই হিসেবে প্রকাশ্ঠে তাদের 
সমর্থন করতো । সত্যি বলতে কি নিজেদের ধর্মের এরা তাতে ক্ষতিই 
বেশী করতো । 

তাদের পারস্পরিক বোঝাপ্ড়ায় নিজেদের মধ্যে কোন ছন্দ ছিল না। 
উদার ইহুদী এবং জিয়োনিষ্টদের মধ্যে লোক দেখানো ওপর গুপর ঝগড়া 
আমাকে বিরক্ত করে তুলেছিল। কারণ এই ধরণের মনোরুত্তি শুধু 
নৈতিক প্রবৃত্তিগুলোকেই নীচু করে না, একটা জাতির চরিত্রে কলংক 
লেপন করে। 

পরিষ্কার ও ছিমছাম, তা সেনেতিক বাধে কোন বিষয়েই হোক, তার 
নিজস্ব একটা রূপ সাধারণ মানুষের কাছে আছে। যেটা] জলের গ্রতিবিদ্বে 
মুখ দেখার মতো । অবশ্ত যদি তারা তা দেখে। এদের পোষাক পবি- 
চ্ছদে বিশ্রী গঙ্ধ। আমাকে অন্থস্থ করে তুলতে! । তাশ্ছাডা এদের 
এলোমেলো জামাকাপড পরা দেখে নীচকুল বিদেশী বলে মনে হতো । 

এই বিস্তারিত বর্ণনা কারোরই ভালো লাগার কথা নয়; কিন্ত সত্যি 
কথাগুলোর মাধমে একটা বিদেশী অপরিষার জাতির সংস্কৃতির কয়েকটা 
দিকে কিছুক্াঞটি, কার্যকলাপের রহস্তময়তা আমার কাছে ধীরে ধীরে 
উন্মোচিত হয়। আমিও তার গভীরে প্রবেশ কৰি । এটা জীবনের সংস্কৃতির 
এমন একট দিক যেখানে একটা ইহুদীও ছিল না যে তাব নোংরা হাতের 
স্পর্শ রাখে নি। সেই ঘায়ের ওপর ছুরি চালালেই যে কোন লোক মুহতে 
আবিষফার করবে ঘে সেই পচনশীল দেহটায় পোকা কিলবিল করছে ; আবু 
হঠাৎ আলো৷র ঝলক।নিতে প্রায় সব ইহুদীই তখন অন্ধ । 

আমর অভিযোগের পরিমাণও বাডতে লাগলো বখন দেখলাম 
পাংবাধিকতায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে আর নাটকে ওদের কারধকলাপের বহুর। 
উচ্চ নিনাধিত বিজ্ঞাপনগুলোয় খালি রঙচঙ্েরই মোঁডক। কেউ যি সেই 
বিজ্ঞাপনগুলে! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে তবে দেখতে পাঁবে লেখক হিসেবে ঘার 
নাম কথুকঠে ঘোষণা কর! হয়েছে, সে একজন গোঁড়া ইহুদী । এইভাবেই 
একটা সংক্রামক ব্যাধি ধীরে ধীরে জনসাধারণের ভেতরে ছড়িয়ে পডেছে। 
প্রাচীনকালের কাঁলে। প্লেগের থেকেও এই রোগ অন্কে বেশী খর। তীত্র। 
বিশেষ কর্ছছি। ভীষণ পরিমাণে এতে বিষ মিশিয়ে তা" জনসাধারণের কাছে 
পরিবেশন ফর! হ'তো। ম্বভাবতই যে লেখক যতো নীচুমানের এবং চালাক, 
ততো বেশী তার জনপ্রিয়তা । এক এক সময় এটার পরিমাণ এতো! বেশী 
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হয়ে দাড়াতো যে মনে হতো কেউ যেন নামার ময়ল! পাম্পের সাহায্যে 
সমস্ত জাতির মুখে ছুড়ে দ্িচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই ধরণের 
নোংরা লোকের ঘাটতি ছিল না। একজন গ্যেটের স্ষ্টির পেছনে পেছনে 
অন্তত দশ হাজার এই ধরণের লুনকারী প্রকৃতি নিজেই নিয়ে আসে, যার! 
হলো ভয়াবহ বীজাণুবাহক এবং মানুষের আত্মাকে বিষাক্ত করাই যাদের 
প্রধান কাজ। যদিও কথাটা চিন্তা করতে গ| শিউরে ওঠে, তবু একথ। 
অস্বীকার করা যাঁয় না যে বেশীর ভাগ ইহুদীদের কাজই ছিল এটা; এবং 
তীরা পুরোপুরি এই নীচু কাজেই নিজেদের পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করেছিল । 
এইজন্তই কি এদের সমাজের ওপরের স্তরের লোক বল! যাঁয়। 

সমাজ সংস্কৃতির এই নোংরা লোকগুলো! সম্পর্কে আমি আরে বেশী 
খোঁজখবর নিতে স্থরু করি। ফলে আরো বেশী তীব্র ইহুদী বিদ্বেষ 
আমার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। যদি আমার মনোবৃত্তি ওদের বিরুদ্ধে 
এক হাজার গুণ বুদ্ধি পেয়ে থাকে,_-তবে সেই বৃদ্ধি পাওয়ার কারণগুলো 
খুঁজে বের করতে আমি সমর্থ। 

সত্যিকারের ব্যাপারট1 হলে দশ ভাগের নয় ভাগ অশ্লীল সাহিত্য, নোংরা 
শিল্প এবং নাটকে বেলেল্পপনা যাঁর! চুটিধে করছে,_তারা সুগ্র জনসাধারণের 
এক অংশ-ও নয়, এটাকে অস্বীকার করার কোন তা (০২০ যা সত্যি 
তাকে তো 'ীকার করে নিতেই হবে । এরপর মনের মধ্যেকার গেথে যাওয়! 
ভাবটা নিয়েই ওয়ার্ড প্রেস'কে খু টিরে পডতে সুরু করি। 

সংবাদপত্রটার ভেতরে যতো বেশী ঢুকতে লাগলাম, ততো! বেশী 
সংবাদপত্রটার সততা সম্পর্কে শ্রচ্ছ; হারালাম 7; নিজেরই আশ্চর্য লাগলো 
কী করে এই অসং সাংবাদিকতার প্রতি এতোদিন শ্রদ্ধা পোষণ কবে এসেছি । 
ক্রমে ক্রমে সংঝাদপত্রটির প্রতি বিতুষ্ণ জন্মে গেল; এদের পুরে! ধ্যান 
ধারণাটাই ভাসা ভাসা এবং অলীক । শুধু তাঁই নর সত্য ঘটনাগতুলোও 
এমন ভাবে সাজানো ঘে তাতেই সত্যের থেকে মিথ্যাই বেশী পরিবেশিত। 
লেখকেরা হলো,-_ইহুদী | 

হাজার হাজার ঘটনা যেগুলোয় আগে মনোযোগ দিয়েছি, এখন দেখি 
সেগুলোর কোন গুরুত্বই নেই । পুরে! ব্যাপারটাই আমার সামনে অন্ত আলোতে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, যাঁর মর্গার্থ এর আগে আমি বুঝে উঠতে পারি নি। 

সাংবাদিকতার এই উদারতা আমার চোখে অন্য ভূ তে পু 
ব্যাপারটা ধরা দ্নেব। প্রতিপশ্গকে আক্রমণের জন্য এরা গাঁভীপূ্ণ স্বর 
ব্যবহার করে,-কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এদের সম্পূর্ণ নীরবতায় আমি স্পষ্ঁ 
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বুঝতে পারি ঘে এরা কতো ধূর্ত এবং কী পরিমাণে দ্বণ্যতাবে পাঠককে 
ঠকিয়ে চলেছে। স্বন্দর স্বন্দর প্রবন্ধের মাধ্যমে ইহুদী লেখকদের প্রশংদা 
এবং জার্মান লেখকদের প্রতি বিরূপ সমালোচনা যেন এদের চাঁবিত্রের বৈশিষ্ট্য 
তার সঙ্গে দ্বিতীয় উইলহেলম্কে আলতে| খোচা মারা ও এদের বাধাধরা 
মৌলিক নীতি, যেমন অপরদিকে ফ্রান্সের সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে ক্রমাগত 
পিঠ চাপডানো ৷ প্রবন্ধের বেশীর ভাঁগ বিষয়বস্তুই বস্তাপচা ও বিকৃত যৌন 
প্রসঙ্গে ভতি। বিশেষ করে সংবাদ পরিবেশনের পুরো ভাষার ধাচটাই 
বিদেশী ঢঙে পরিবেশিত । মোঁদাা কথা, খোলাখুলি জার্জানদের নিলঞ্জভাবে 
নীচু কর্পার অপচেষ্টা । 

কোন্‌ স্বার্থে ভিয়েনা প্রেস এই নীতি নিয়েছিল? হঠাৎ কোন কারণ 
ছাড়াই কি? এর সছুত্তরগুলো খুঁজে বের করতে গিয়ে ক্রমেই আমার মন 
আরো বেশী সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। 

এমন কি সমাজের বুকে গণিকা বৃত্তিতেও ইহুদীরাই সবচেয়ে বড অংশ 
নিযেছিল। পশ্চিম ইউবোপীয় যে কোন শহরের চেয়ে এই শহবে তা 
অনেক বেশী স্পষ্ট। তবে দক্ষিণ ফ্রান্সের কয়েকটা বন্দর শহর ছাডা। 
লিওপোল্ডষটাড শহরে রাতের বেলা রাস্তায় চলাফেরা করাই মুস্কিল । 
রাস্তাঘার্টেযক্কপ্রতিটি বীকে হঠাৎ যে রঙ-মাথা মুখের দেখা পাওয়া যায়” 
যুদ্ধের পূর্বে এই জনপদ বধূদের সঙ্গে জার্মানদের পরিচয়ই ছিল না। শুধু 
জার্গান সৈম্তর1 এদের মুখোমুখি হ'তো ইষ্টান ফ্রণ্টে। 

এই সত্যটার প্রথম আবিফারে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা হিম- 
শীতল শ্োত যেন ছুটে নামে; এই সেই ঠাণ্ডা মাথার গণ্ডাবের চর্জধারী,__ 
নিলজ্জ ইহুদীর দল যার1 চরম ঘৃণ্য কৌশলে এই বিশাল শহরের তলানীদের 
বিদ্রোছের চেষ্টাটাকে অহরহ প্রতারণা করে চলেছে । এই সত্য আবিষাবের 
পর সেই প্রেতাত্মাগুলোর ওপর আমি জলে উঠি । 

এবার আর মনে কোন দ্বিধা! থাকে না,-যে করেই হোক ইহুদীদের 
দারা সুসংগঠিত সমস্তাগুলো৷ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেই হবে। না, 
একাজে কিছুতেই পেছু-প1 হলে চলবে না) কিন্তু ততোদিনে শিখে গেছি 
জীবনের শিক্ষা সংস্কৃতি বলতে গেলে সবক্ষেত্রেই ওদের অভিব্যক্কির 
সত্যিকারের অর্থটা! খুজে বার করা। এবং বুঝতে পারি ইহুদীরাই হলো 
সোম ডেমোক্র্যাসির তাবড় নেতা। এই সত্যটা চোখের সামনের 
পর্ন তুলে দেয়। সন্গে স্দজে আমার ভেতরকার এতোদ্দিনের মাঁনদিক 
দন্ঘটারও পরিসমাপ্তি ঘটে । 
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আমি আমার সহকমিদের মধ্যে দেখতাম কতে৷। সহজে এবং অহরহ 
একই ব্যাপারে তারা তাদের মত পরিবর্তন করে। কখনো কখনো 
তাদ্দের এই পরিবর্তন ঘটতে সময় লাগে কয়েকটা দিন। কখনো বা 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের মতামত পরিবতিত হয়। বিশেষ করে একটা 
ব্যাপার তো আমার মাঁথাতে কিছুতেই ঢুকতো৷ না যে একজন ব্যক্তি একক 
হিসেবে যুক্তিতর্কের জাল স্থন্দর বিস্তার করে; কিন্তু সেই ব্যক্তিই ঘখন 
জনতার মুখোমুখি হয়, পুরে! বিষয়টাই সে গুলিয়ে ফেলে এলোমেলো করে 
দেয়। আর এই ব্যাপারটাই লোকটাকে হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত করে। 
আমি ঘণ্টার পর ঘণ্ট৷ যুক্তিতক” দিয়ে তাদের শ্বমতে আনতে চেষ্টা করতাম। 
শেষে আমার সাফল্যে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পডতাম। কিন্ত 
পরের দিনই দেখতাম পুরো! ব্যাপারটাই ভন্মে থি ঢাঁলা। এটা চিন্তা করলে 
ছুখ পেতাম যে ব্যাপারটার ইতিমধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। পেওু- 
লামের দোছুল্যমান অবস্থার মতো! তার! তাদের আগেকার মতামতের 
পধায়ে ফিরে গেছে। 

তাদের অবস্থাট! অবশ্ত, আমি বুঝতে পারতাম। তারা৷ তাঁদের ভাগ্যকে 
নিয়ে সর্বদাই অসন্তষ্ট--যেটা তাদের দৃঢ়ভাবে জীবনে আঘাত করেছে। 
অর! তদের মালিককে মনে প্রাণে ঘ্বণা করে, বিশ্বাস করে নর যা্বিক 
ইর্ঘয়হীন শাসনই তাদের এই নিষ্ট'র গন্তবো ঠেলে দিয়েছে। প্রায়ই 
তার! সরকারী কর্মচারীদের প্রতি অশ্রাব্য কটুক্তি করতে।। ওরা ভাবতো! 
এই সরকারী কর্মচারীদের শ্রমিকদের গ্রতি কোন সহাম্ুভৃতিই নেই। নিত্য 
নৈষিত্তিক জিনিবপত্রের মৃল্য-বৃদ্ধির জন্য লৌক জড়ো করে সভা করতো আর 
বাস্তীয় বাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বার করতো । অবশ্য এইসব ব্যাপার- 
গুলোর পেছনে যুক্তির মাধ্যমে একটা ব্যাখ্যা দেওযা চলতো । কিন্ত যে 
ব্যাপারটা কিছুতেই আমার বোধগম্য হ'তো না, সেটা হলো এদের পর- 
স্পরের প্রতি পরম্পরের তীব্র ঘ্বণা। নিজেদের জাতটাকেই নিন্দা করতো; 
এর মহত্ব নিয়ে উপহাস করতো । ইতিহাসের পৃষ্টা খুলে অতীতের পরম 
গৌরবমণ্ডিত মানুষগুলোকে সমালোচনার নোংরা নর্মার টেনে আনতো1। 

তাদের নিকট আত্মীয়ত্বজন বন্ধুবান্ধবদের প্রতি বিরূপ মনোভাব,--দেশ 
এবং জাতির প্রতি দ্বণায় যে অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করেছে তা পূরণ করা 
অসম্ভব । এট! একটা প্ররৃতি বিরুদ্ধ কাজ। টা 

শুধু তাই নয়, এটা মানসিক এক ধরনের ব্যাধিও বটে; যেটাকে সযক- 
ভাবে অর্থাৎ কয়েক মাস বা কয়েকদিনের জন্য সুস্থ করা সম্ভব। কিন্তু পরে 
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তাদের সঙ্গে দেখা হলেই বুঝতে পারতাম যে আগে যা ভেবেছি ষে তাদের 
মতের পরিবতন হয়েছে,_তা সম্পূর্ণ শিম্মল। তাঁরা তাদের আগেকার 
জায়গাতেই ফিরে গেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাঁদের সেই মানসিক পীডা 
'আবার তার নিষ্টর থাব! বসিয়েছে । 

আমি ক্রমেই বুঝতে পারি ঘে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক প্রেসও ইহুদীদের 
করতলগত ৷ কিন্ত মন্তান্ঠ প্রেসগুলোর যে একই অবস্থা এটা আগে কথনে 
বুঝতে পারিনি। সবচেয়ে উলঙ্গ সত্য হলো, একটা লংবাদপত্রও ছিণ 
না যাতে ইহুদীরা জভিত না এবং সেটকে সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী 
সংবাদপত্র বলা যেতে পারে । অন্তত পক্ষে এব্যাপারে আমার জান এবং 
বি্য। বৃদ্ধি অনুসারে আমি যা বুঝতাম। 

অনেক চেষ্টার পর নিজের ভেতরের অলসতাট। ভেঙে আমি মার্কপিষ্ট 
পত্রিকায় প্রকাশিত এই ধরণেব প্রবন্ধগুলো পডতে স্ৃ+্ করি । কিন্ত 
তাতে ওদের প্রতি বিষপতাঁই বাডে। এবং এবপরে আমি এইসব লেখক 
আর প্রকাখকদের সম্পর্কে আবে! বেশী খোঁজখবর নিতে স্বরু কৰি। 

এইসব পত্রিকার প্রকাশক থেকে সরু করে সবচেয়ে নীচু তলার কমি পথন্ 
সবাই ইহুন্ী। মাক“সবাদী জননেতার নাম ম্মপণে আসতে দেথি প্রায় সবাই এই 
পীর উর পরিষদের সোস্যাল ডেযোক্র্যাটিক সদস্যবৃন্দ থেকে সুরু 
করে ট্রেড ইউনিয়ানের সেক্রেটাবা, পথরোধকারী, বিক্ষোভকারী, 
সবন্দেত্রেই এই একই সাজানো ছবি। আমার পক্ষে অস্টারলিটংজ$ 
ডেতিড,-আডলার,--এলেনবোগেন এবং অন্যান্ত নামগুলো! বিস্বৃত হওয়া 
কখনই সম্ভব নয় । একটা সত্য আমাঁব সামনে জল জল করে ওঠে যে আমি 
যে দলটার সপ্দে মাসাধিককাল মত বিরোধে লিপু, তাবা এদেরুই একটা ছোট 
শাখা বিশেষ । তবে শেবমেষ আমার একটা শাপ্তি ছিল যে ততোধিনে "জনে 
গেছি ইহুদীরা আর যাই হোক জা্ধান নয । 

এইবারে আমি আবিষ্কার করতে সমথ হই, কারা সেই প্রেতাত্মা যার। 
আমাদের জনসাধাবণকে নিয়ত তাড়িত করে ছাইদানির দিকে নিয়ে 
চলেছে! ভিয়েনায় আমার বহর খানেকের প্রবাসী জীবনে বুঝতে পারি 
যে কোন শ্রমিকের এই বিষয়ে ধ্যান ধারণার শিকড এতো! গভীর নয় যে 
তাদের ঘদি বিষয়বস্তুটা সম্পকে স্পষ্ট ধারণা এবং ব্যাখ্যা দেওয়া যায়; তবে 
এটা, ত্য যে সেইদিক তাদের থেকে চিন্তাধারার মুখ ঘোরানো! যাবে ন|। 
টা এ মাকর্পীয় মতবাদ সম্পকে” আমি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠি এবং এই 
বিষয়ে অজিত জানকে আমি আমার নিঞ্জের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার যন্ত্র ছিসেবে 


৬৫ 






ব্যবহার করি। বলতে আপত্তি নেই যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কতকার্ষ 
হয়েছি। এই বিশাল জননাধারণকে অবক্ষয়ের পথ থেকে টেনে তেলা 
অসম্ুব নয়; তবে তারজন্য প্রয়োজন প্রচুর সময় এবং প্রচণ্ড অধ্যবসায়। 

কিন্তু একটা ইইদীকেও তার স্থির মতবাদ থেকে এক চুল নভানে 
সম্ভব নয়। 

আমি তখন তাদের শিক্ষার অবানস্তবতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে শুরু 
করলাম। যে ছোট্ট গণ্ডীটা আমাকে ঘিরে থাকতো, গল] না চেরা এবং 
কন্বর বসে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁদের একনাগাডে বুঝিয়ে যেতাম। 
আমি মনে করি শেষপধন্ত মাক'সিষ্ট মতবার্দের ভয়াবহ দ্িকটার ছবি আমি 
তাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হব। যতো আমার মতামতটাকে আমি 
প্রতিষ্ঠা করি ততো তাদের একগুঁয়েমীটা বেডে ওঠে । 

তর্ক করতে করতে আমি ওদের কৌশলটা বুঝে ফেলি। তকে'র 
প্রথম পর্যাষে ওরা বক্তার নিবুদ্ধিতার স্বযোগের ফাক গলে বেরিয়ে পডে; 
কিন্ত যখন তকের্র জালে জডিয়ে যুক্তির হালে আর পানি পায় না, 
তখন ভনিতা করে সহজে প্রতারিত হয়েছে এমন ব্যক্তিরা যুক্তির জাল 
এড়িয়ে অভিনয় করে যেন বক্তার বক্তৃতীর কিছুই ওরা বুঝতে পারছে 
না এবং প্রাণপণে চেষ্টা করে অন্তদিকে তকেরি শোতটার্কে" পৃবাহিত 
করার। তার! শ্বতঃসিদ্ধ সত্যটাকে এডিষে গিয়ে অন্গ পথে কথাবাতা 
বলে চলে। যদ্দি এটাকে সহা করে নেওয়া হয়, তবে তারা৷ তকেরি 
ব্যাপারটাকে ভিন্নমুখী করে দিযে গোডার সমস্যার থেকে অন্য কোন 
বিষয় বস্ততে চলে যাঁধ। যার সঙ্গে আগের বিষয়বস্তর কোন অম্পক“ই 
নেই। 

আবার যদি তাদের মূল তকে্র বিষয়ে টেনে আমার চেষ্টা করা হয়, 
তার! আবার পালাবে সেই জাঁল থেকে । মোটকথা তাদের দিয়ে বিষয়বস্তটার 
ওপরে কোন মন্তব্যই পাওয়া সম্ভব নয়। যখন কেউ শক্ত মুঠিতে এই 
তথাকথিত অবতারদের একজনকে পাকডাতে চেষ্টা করে, জেলী বা 
আঠালো কাদার মতো ঠিক আঙুলের ফাক দিয়ে সে গলে গিয়ে পরক্ষণেই 
আবার সেই কাদা বা! জেলী জমে শক্ত জিনিসের অবয়ব ধরবে। যদি 
উপস্থিত জনতার উপস্থিতিতে বিরুদ্ধজনক পরিস্থিতিতে কারোর বিরুদ্বপক্ষ 
যুক্তি ্বীকারও করে নেয়, এবং তা” নিয়ে কেউ যদি ভেবে স্বস্তিবু শ্বাস 
ফেলে যে যাক শেষপর্যন্ত ওদের একটা নির্দি জমিতে নীড় '$?1নো 
গেছে, তা” হলে তার পরের দিনের জন্য তার কাছে অবাক করা কিছু 


৯১১ 


লুকানো থাকবে। ইহুদীরা বডোই বিস্বৃতিপরায়ণ। অর্থাৎ কাল যা 
ঘটেছে তা আজ ভুলে যেতে ওরা এতোই ওস্তাদ যে তাবা আবাব গত- 
কালের সেই অসংগতিপূর্ণ যুক্তিটাকেই তুলে ধববে এমনভাবে যেন গতকাল 
তার সঙ্গে কোন আলোচনাই হয়নি। তখন যর্দি কেউ রাগ করে তাকে 
গতকালের কথাগুলে স্মরণ কবিষে দেয-সে এমন অবাক হওযার ভান 
কববে যেন তার কিছুই মনে নেই। শুধু একমাত্র তার থা ম্মবণে আছে তা 
হলো গতকাল সে তো প্রমীণই করে দিয়েছে যে তাঁর যুক্তিগুলোই ঠিক। 
আমি তো এই অবস্থায হতবুদ্ধি হযে যেতাম । আমাকে ঠিক কোনটা হত- 
বুৰি করে দরিতো,-__তার বাগাডদ্ববের প্রাচ্য নাকি স্থনিপুণ ভাবে মিথ্যেটাকে 
সত্য বলে পবিবেশন কবার ভঙ্গী, তা বলতে পাঁববো না। ক্রমে ক্রমে আমি 
তাঁদেব ঘ্বণ! করতে স্থুক কবলাম। 
তবু এসবগুলোর ভালো একট ধিক ছিলো,_ কারণ আমি যতো বেশী 
এইসব নেতাদেব ব্যক্তিগত ভাবে চিনতে পাবি, নেতা না বলে সোস্যাল 
ডেমোক্র্যাসিব প্রচারক বলাই ঠিক, আঁমাব নিজেব লোকেদেব প্রতি ততো 
(বশী ভালোবাসা বাডতে থাকে ঠিক সেই অন্পপাতে। এদেব এই টপশাচিক 
কুশল্চা, যেটা এই শ্যতান মন্বণাসভীব সভ্যগলোর কার্ধকলাপ এবং 
ঞ্্গাভায প্রদণিত ই'তো, তাতে ওদেব নিকটে হতভাগ্য পরাজিতদেব 
পরাজিত হওণার জন্য কোন দোষ আমি দেখি না। সত্যি বলতে কি, এই 
প্রাদেশিক বিশ্বাসঘাতকগলোব সঙ্দে কোনবকম সামগ্তশ্য রেখে চল] আমাব 
পক্ষে অসম্ভব ছিল। সত্য বলাষ বিকৃত এই মুখগুলো, যাবা নিজেদেব 
উচ্চারিত কথা পরমুহর্তেই অন্বীকাব কবে, পরক্ষণেই আবার মুক্তিব ধ্বজা 
তুলে ধরতে তর্ক প্রসঙ্গে সেটাকেই ফিরিযে আনে, এইবকম নোংব জীব- 
গুলোব বিরুদ্ধে তক যুদ্ধে জবী হওযাঁব প্রস্তাবটাঁও নিবর্ক। অসম্ভব তে? 
বটেই। না, ঘতো বেশী ইহুদীদের আমি চিনতে পাবি, ত্রতো সহজে 
আমি সেই শ্রমিকর্দেবে মতাঁমতেব ভন্য তাঁদের ক্ষম। কবি। শেসে আমার 
মত হলো এই যে শ্রমিকদেব মধ্যে নিন্দনীয কিছু নেই। কিন্তু যারা 
॥ নিজেদের আপন লোকেদেব প্রতি সহানুভূতি দেখানোব ক্টটুকু পযন্ত স্বীকার 
করতে নারাজ, তাবা জাতির পবিশ্রমী সন্তানকে বিন। ছিধায় অবিচাব স্বীকার 
করে নিত্যে বাধ্য করছে, অপরদিকে একদল নীচুমনা লোভী এবং ছুনাঁতি- 
এ্রীনায়ণকে গতর দিচ্ছে, যাঁদেব কোনরকমেই ক্ষম] কর! উচিত নয়। 
আমি নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে মাক সবাদীয় মতবাদের শিক্ষার 
উৎস মুখটা খুঁজতে আবন্ত করি। কারণ এই মতবাদেব ফলাফল আমি 


৬খ 


বিস্তাপ্মিতভাবেই জানতাম। স্থৃতীক্ষ পর্যবেক্ষণে এই মতবাদের নিত্য বিস্কারও 
আমার নজর এডায় নি। কাঝোঁর একটু কল্পনা শক্তি থাকলেই ব্যাপার়টার 
ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপারই 
নয়। শুধু একটাই জিজ্ঞাস1--এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার কি আজকের 
ফলাফল তাদের ভবিষাত দ্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিল? নাকি প্রতিষ্ঠাতারা 


নিজেরাই নিজেদের ভূলের জালে জড়িয়ে পডেছে? আমার তো! মনে হয় এ 
ছু'টোরই সম্ভাবনা আছে। 


যদি দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর যা হয়, তবে প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির 
উচিত তখনই এই দনবকে রজ্জুবদ্ধ করা, যাতে ওবিষ্ততে আরে! খারাপ 
কিছু না করতে পারে। কিন্ধ যদি প্রথম প্রশ্নটার উত্তর '&), হয়, তবে 
এটাকে স্বীকাব করে নিতেই হবে ষে এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার! ইচ্ছে করেই 
জাতির মধ্যে এক মৃত শযতানকে প্রদেশ কবিষে দিযেছে। একমাত্র কোন 
দানবীর অন্তিত্বইং হ্যা.__মাইষের নয ১. এই ধরণের কোন সংগঠনের স্থষ্টি করতে 
পারে যার কার্ধকলাপ ভবিষতে মাঁনৰ সভাতাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে 
পৃথিবীটাকে সাহার! বানিয়ে ছা দবে। 

এই যদি ব্যাপারট। হয়ে থাকে, তবে এব প্রতিকার হলো সমস্ত মন্থুমূ- 
শক্তি, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা কর! এবং পুরো পার 
ভাগ্যের ওপর ছেডে দিষে দেখা কাব দিকে ভাগ্যদেবী তার প্রসন্নতার হাত 
বাড়ায় । | 

সংগ্রামের মূল সুত্রগুলো জানার জন্ত আমি এই তথাঁকধিত প্রবন্ধের 
সম্পকে আরো বেশী সংবাদ সংগ্রহ করতে স্বর কবি। সত্যি বলতে কি, আমার 
উদ্দেশ্যের কাছাকাছি আমি অনেক 'তাছাতাডি পৌছেও যাই । এতো শীদ্ 
যে পৌছবো এটা আমিও আশা কবি শি। আমলে ইহুদীদের ব্যাপারে 
ততোধিনে আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে। এতোদিন পর্যন্ত ইহুদীদের 
সম্পর্কে আমার জান ছিল ভালা ভান।। এই শতুন অগ্গিত জ্ঞানের সাহায্যে 
আমি সত্যিকারের বিষয় বগুটার বক্তব্যটান তথ।কধিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির 
অধতারদের লিখিত আধর্শবারদীতার থেকে কতোখানি দুরে, এই সত্যট! 
বুঝতে পাবি। কারণ 'ততোঁদিনেই ইহুদীদের ভাষা হ্বয়ঙ্গম করতে আমি সক্ষম 
হয়েছি। ইহুদীরা ইচ্ছে করেই এমন কৌখনে তাদের বক্তব্য রাখতো! যাতে 
ভাষার কারসাজির জাল ভেদ করে কেউ ওদের আমল উদ্দেশ্য বুঝর্তে(* 
পারে। সুতরাং একমাত্র ওদের লেখাগুলোর বিশ্লেষণ করেই তা? ধরতে পার ॥ 
নন্তব। এই জ্ঞানই আমার ভেতরে সবচেয়ে বেশী মানসিক ঘন্দের হি করলো! । 
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একজন হৃদয়বান জাতীয সংস্কারমুক্ত শহরবাসী থেকে কট্টর ইহুদী বিরোধী করে, 
তোলে । 

মাত্র একবার, হ্যা, শেষবারের মতে। আমি নিরাশার চিন্তায় নিজেকে 
ক্ষতবিক্ষত করি যা আমাকে কিছু সময়ের জগ্ত উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল । 

আমি ইহুদীদের "অতীতের দীর্ঘ ইতিহাসের কারধাবলী বিশ্লেষণ করে 
কীতিমতো! উদ্বিগ্ন হরে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি, কোন ছুজ্জেপ্ন কারণে ঘেট। 
আমাদের হতভাগ্য নশ্বরদের বোধগমোর বাহিরে, পরিণতির অপরিবর্তনীয় 
আদেশে প্রচ্ছন্ন রযে গেল। আর জয় সুনিশ্চিত ভাঁবে চলে থাবে এই ছোট 
একটা জাতির হাঁতে। হ'তে পারে পৃথিবীতে এতোদিন ধরে যাঁরা বসবাস 
করে এসেছে, পৃথিবীর নিকট তার! তাদেব খণ কি পরিশোধ করে নি? 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় বাখার জন্য আমরা এই ষে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে 
চলেছি তাঁর ভিত্তিমূল কি বাস্তবতাব মাটিতে প্রোথিত? নাকি এট! শুধু 
একট! বুড়ীন কল্পনা? আমি যতো বেশী মার্সীয় মতবাদ সম্পকে অনুধাবন 
এবং বিশ্লেষণ করি, ভাগ্যই আমাকে এর উত্তর দিয়ে দেষ। ইহুদীদের 
কার্ধকলাপ এদের সঙ্গে কতোখানি জডিত তা" স্পষ্ট চোখে আঙুল দিয়ে 
বুঝিয়ে দেয়। 

দুর্দীদের মাক্কপী মতবাদ প্ররুতির সন্তরান্ আদর্শ গুলো থেকে লোক- 
_ খগুলোকে বজন কবে । এইভাবে ওদের শিক্ষা জাঁতীষতাবাদী ধ্যানধারণ! থেকে 
সাধারণ মান্ুমকে অনেক দৃবে সরিষে নিষে যা ১ এবং এর অর্থ মানুষের অস্তিত্ব 
এবং সভ্যতাটার তিত্তিমূলট|কেই প্রচগ্ুভাঁবে নাডা দেওয়া । বদি মার্কসীয়, 
মৃতবাদকে জীবনের ভিত্তিযুল বলে সাবা পৃথিবী মেনে নেয়, তবে মানব মনেব 
পুরো ধ্যান ধাঁরণাটাই অনৃষ্ঠ হযে বাবে । এবং এই ধরণের কোন মতবাদকে মেনে 
নেওয়ার অথই হলো নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার স্যষ্টি করা, যা এই পৃথিবী নামক 
মহাগ্রহের বাসিন্দাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে ছাডবে। 

স্থতরাং ইহুদীর| যদি তাদের এই মাকর্মীয মতখাদ প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীতে 
কোনরকমে জয়ী হ'তে পারে, তবে সেদিন হবে মাষের ইতিহাসের শেষ- 
দিন। এই উপগ্রহ আবাব তা" হলে জনপ্রাণীহীন মহাশ্বশান হিসেবে 
তাব অন্বরেখা ধরে পবিক্রম। করবে, যা আজ থেকে কোটি কোটি বছব 
আগে করতো। 
'ছুাঠামি বিশ্বাস করি যে আমার ধ্যান ধারণ! এবং চিন্তাধার| সেই সর্বশত্তি- 
টি দ্বার। পরিচালিত । স্ুৃতবাং ইহুদীদেব বিরুদ্ধে দুঢভাবে দীডানোই 
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হলে ঈশ্বরের আপন হাতে স্থষ্ট মহান শিল্পকর্মকে রক্ষা করার একমাত্র পথ। 
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॥ ভিয়েনায় প্রবাসের দিনগুলোয় আমার রাজ্বনৈতক চিন্তাধারা! 


তিরিশ বছর বযষেস হবার আগে কোন পুরুষের প্রকাশে কোন রাজ- 
টনতিক ঘটনাতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। অবশ্থয 
প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের মতো এক্ষেত্রেও যদি ঈশবরুদত্ত প্রতিভা তার 
থাকে, তবে তা" ম্বততন্বকথা । এটা বলাবাহুল্য আমার মতামত। এর 
কারণ হলে! তিরিশ খছর পযন্ত মানুষেব মানস্কতাটা গডে ওঠে দৈনন্দিন 
যেসব সমস্যার উদ্ভব হথ, বিভিপ্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো পযখেক্ষণ করে, 
সেইসব অভিজ্ঞতাগুলোকে উন্টে্পান্টে এদিক ওদিক সরিয়ে সে একটা 
নিদিষ্ট চিন্তায় স্থির হতে পারে; আর এটাই তাকে ভবিাত রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার ভিত. গডতে সাহায্য করে। তার পক্ষে সব বিষয়ে মনস্থির 
করে একট! নিধিষ্ট পথ নেওযা সম্ভব হয়। একজন পুরুষের পক্ষে প্রথম 
উচিত হলে সাধারণ জ্ঞানের একটা ভাগ্ডার নিজের মধ্যে গডে তোলা, যাতে 
জীবন সম্পর্কে তার নিজন্ব চিন্তাধারার একটা সথসংবদ্ধতা লাভ করতে, সার্চর ৷ 
অর্থাৎ যাকে এক কথায় জীবন দর্শন বলে। তা? হলে তার এটি, ৰ 
মানসিক ব্যারোমিটার গড়ে ওঠে, যেটা ছাডা তার পথে ধেনন্দিন কোন 
সমন্যা সম্পকে নিজের বিচার বিবেচনা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। এবং এটাই 
তাকে কোন রাজনৈতিক বিষয়ে দৃঢ় এবং স্থির সংকল্প নিতে সাহায্য করখে। 
আপাত দৃষ্টিতে এই ধরণের পুরুষ তার রাজনৈতিক চরিত্রের দিক থেকে 
বাজনীতিতে অংশগ্রহণের যোগ্যতা রাখে। 

এই ধরণের মানসিক জমি প্রত্তত না করে যদি কেউ রাজনীতিতে প্রবেশ 
করে, তবে সে উভয্ন সংকটে পড়তে বাধ। | প্রথমে সে উপলব্ধি করবে 
জরুরী কতগুলো ঘটনায্প তার চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত, তার চিন্তা- 
ধারা অসমর্থনীয় হওয়াতে তার আগের মতবাদ সমর্থন ন! পাওয়ায় স্বভাবতই 
তাঁকে আরে! ভালো জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ বিচারের আশায ছুটতে হবে। যদি 
সে তার মাগের চিন্তীধাবাটাকে আঁকডে পড়ে থাকে, তবে অতি শীঘ্র এমন 
এক সংকটপূর্ণ জায়গায় এসে দীডাঁবে ঘে ঘেটা অতিক্রম করা তার পান 
দুঃসাধ্য) কারণ তা” হলে তার চিন্তাধারায় এতো বেশী অসংগতি ভা । 
যাৰে যে তাকে কেউ নেতা বলে আগের মতো! মানবে না। আর 
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তার অধীনস্থ পার্টির লোকেরা সহজেই বুঝে ফেলবে যে যাকে তারা এতো 
দিন নেতা বলে মেনে নিয়েছে, তার চব্িত্রে সঠিক বিচার বোধের কোন 
সহজাত ক্ষমতাই নেই । বিশেষ করে মুহু মু এই চিন্তার পরিবর্তন তাদের 
মধ্যে ও নৈরাশ্ত এনে দেবে, যেটা তাদের নেতা আগে কখনে সহ করতো! না । 

যদ সে দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করে, যেটা ইদানীং অহরহ ঘটে 
থাকে; সেক্ষেত্রে জনসাধারণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পেছনে নিজের মানসিক 
প্ররোচনা কাজ করে না। এটার ভধ্বগতি তাকে বেশী কবে ভাপিষে 
তোলে। এবং বিষয়বস্তব ওপরেই ভাসিয়ে নিয়ে বেডায়। ভেতরে 
ঢুকতে দেয় না। স্ৃতরাং আত্মরক্ষার খাতিরে তাকে নোংরা পথ বাধা 
হয়েই অবলঘ্ধন করতে হয়। যেহেতু মে নিজেই তার স্বপ্নের পেছনের দু 
ভাবে দাডায় না; তাই কোন মানুষই মনে প্রাণে সেই মতবাদকে বিশাস 
করে না, এবং তার জন্য জীবন দিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রস্ততও হয় না। 
তখন সে তার অন্থবতাঁদের কাছ থেকে আরো! বেশী কিছু দাবী করে। 
সত্যি বলতে কি, যতো! বেশী পরিমাণে তার নিজের চিন্তাধারার শ্বচ্ছতা এৰ 
মানসিক গতিবেগ হাঁস পায়, ততো বেশী চাপ আসে তার অনুগত কর্মীদের 
ওপর । ?শধ পর্যন্ত সত্যিকারের নেতৃত্বের খোলসট1 ছু'ডে ফেলে দিয়ে 
বা সঙ্দে সে শুধু খেলাই করে। এইভাবে দিনে দিনে তীর দৈন- 
নিন কাজকর্মের অসংলগ্রতা সামঞ্জন্তের পরিপূরক হধে দাডায়। এর 
সঙ্গে যোগ হয় অসত্যতা আর একগুয়েমী মনোভাব,-যেটার সমাপ্তি হওয়া 
সম্ভব একেবারে চবুমে উঠে। দলিত মানুষদেব দুভাগ্যের জন্য এই ধবশেব 
(লাকেবা নিজেদের দুধের বোতলটাঁকে দৃঢ় হাতে ধবে নিপ্ে গিয়ে বসে 
পাঁলণমেন্টে, আর নিজের সপ্তান সন্ততি এবং পরিবাবের সমস্ত রকম বিলাসিতাঁর 
খরুচ জোগাঁড করতেই রাজনৈতিক খেল! দেখায় । 

পরিবারের চাহিদা সঙ্গে সঙ্গে তাব বাঁজনৈতিক খেলাও বাডতে থাকে । 
সেই কারণে যে মানুষ শিজেকে রাজনীতির খেলায় যত বেশী দক্ষ মনে কবে, 
নিজেই নে নিজের ততো বড শক্র। প্রতিটি নতৃণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে সে 
নিজেকেই ধাক! দিয়ে নীষ্র দিকে নামিয়ে নিয়ে চলে। এবং তার চেযে 
যোগ্যতর যে কোন ব্যক্তিকেই সে নিজের আলোয় অযোগ্য বলে মনে করে। 

এই সমস্যার গভীরে ঢোকার সময় এই ধরণের নীচ লোকগুলো 
পা।ঞ্ন্টারী গণতন্ত্রে কি ভাবে ওপরে ওঠে তাঁর বিশদ ব্যাখ্যা] করবো । 

একজন মানুষ যখন তার ত্রিশ বছরের বন্দরে পা রাখে, তখন তার 
সমুদ্রযাত্ার অনেক বাকী; অর্থাৎ তার সামনে শিক্ষণীয় অনেক কিছু পডে 
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থাকে। এবং সেটাই স্বাঁভীবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার আগের: 
চিন্তাধারাটীকেই আকডে ধরে বসে থাঁকে,_-ঘেটা তাঁর জীবনের সঙ্গে 
ততোদিনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হযে গেছে। নতুন যেগুলো সে শোনে, 
সেগুলো! আগেকার আদর্শগুলোকে পরিতাক্ত করতে পারে না, বরং 
মনের অবচেতনে গভীর ভাবে গেঁথে দেয়। এবং তার সহকর্মীব। 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না যে তারা তার চিন্তাধার] বা আদর্শ নিয়ে 
প্রতারিত হচ্ছে। উপরন্ত তাদের নেতাঁৰ নতুন চিন্তাঁধারাকে পরিপাঁক করাধ 
ক্ষমত| দেখে তাদের আত্মবিশ্বাস বাডে। সুতরাং তার অন্রগামীদের মধ্যে 
নেতার মতবাদে আরে বিশ্বীদ আনে । তাদেব চোখে এই ধরণের প্রতি 
ঘটনা তাদের নেতার উন্নতির শ্বর্ণোজ্জল স্বাক্ষর । 

একজন নেতা যাঁকে একদিন নিজেব ভূলের ভিতের ওপর স্থাপিত 
পটভূমি ছেডে দিতে হয, তখন সে আবার সম্মানের সঙ্গে কাজ স্বর করতে 
পারে,-ঘদি তারপক্ষে হুলগুলোকে ভুল বলে মেনে নিয়ে বাস্তবকে শ্বীকার 
কবার মত মানসিক জোর থাকে । এই সমস্ত শেত্রে গণজীবনেব রাজ- 
নৈতিক কাধকলাপ থেকে তাব সরে আসাটাই উচিত। একবার ঘখন সে 

ংগের পথে প। বাড়িয়েছে, দ্বিতীয় বারেও যে সেদিকে সে যাবে সা তার 
স্থিত! কোথায়। যাইহোক এক্ষেত্রে অন্তত হার অন্ভগামীদের কাক 
নৈতিক দাবী স্বপক্ষে থাকা উচিত নয় | 

বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের চারিত্রিক দুর্নীতিপরাবণতার এগুলো 
হলো প্রধান কারণ ॥ তাই আজকের রাজনৈতিক আকাশে একজনকেও 
খজে পাওয়া দুষ্ষর, যে এই দ্র্নীতির আওতার বাইরে নিজেকে বেখে 
আলোর গতিপথে এগিয়ে চলেছে । 

অবশ্য অতীতের সেই দিনগুলোয় ব্যজনৈতিক সমস্যাশ্ুলোর চিন্তার 
পেছনেই আমি বেশী সময খরচ করতাম, কিন্ত তবু আমি রাজনীতিতে 
প্রকাশ্ঠভাবে অংশ নেওয়ার থেকে অতি সতর্কভাবে বিরত থাকতীম। যে 
সমন্যান্ডলে। বিরত আমাকে দংশনে ক্ষতবিক্ষত করতো, নেগুলো নিয়ে 
সীমাবদি মতি স্বপ্পসসংখাক লোকের কাছেই মুখ খুলতাম, আলোচন৷ 
করতাম ' সীমাবদ্ধ এই গম্ভীর আলোচনা চালানোর সুফল অনেক। 
নিজে কথ। বলার চেয়ে আমাকে ঘিরে থাকা হ্বল্পসংখ্যক লোক- 
ধুলোর চিস্কাধারা এবং মতাঁমত বুঝতে বেশী সচেষ্ট থাকতাম) ৪ 
বেীর ভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের চিন্তাধারা এবং মতামত লেকেলে 
হয়ে ধাডাতে। ; তবু এই পথেই আমি মানুষ সম্পর্কে আমার জ্ঞান বাডাতাম 
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ভিয়েনায় এই ব্যাপারে যতো স্থযোগ আমি পেয়েছি জার্ধানদের সম্পর্কে 
জ্ঞান বাডানোর, অন্ত কোথাও এই সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয । 

জীর্মীনীর চেয়ে প্রাচীন ভান্ুবিয়ান সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে অনেক বেশী 
বৈচিত্র্য এবং পরিধি বিস্তত ছিল। প্রশিযার কিছুটা অংশ, হামবুর্গ এবং 
নর্থ-পী'র প্রত্যন্ত প্রদেশের কয়েকটা জেলা ছাডা। যখন আমি অগ্রিযার 
কথ। খলি, আমি তখন অবশ্ত হাবুসবুগ সামাজ্যের কথাই বোঝাই। 
কারণ সেই ন্থবিস্তীরণণ জার্ান অধ্যুষিত হাঁবুসবুর্গ সাআ্রাজ্যের অধিবাসীদের 
রাজনৈতিক জীবনের মধ্যেকাব সাংস্কৃতিক জীবনটা ছিল নিছকই কৃত্রিম। ধতো 
ধিন যেতে লাগলে! ততো যেন অস্রিয়ান সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি হাবুসবুর্গ 
সাআাজ্যের বীজাণু ভি ইটেবু ওপর নির্ভবশীল হয়ে পড়ে । 

বংশগত রাজকীব সম্প্রদায় হলে! সেই সাআজ্যের হদয় স্বপ। আর 
এই হৃদ্যই দেহের রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রক্ত সবালনের 
দ্বারা নাভীর গতি ঠিক রাখতো । এই সাআজ্য-হৃদয়ের মম্তিফ এবং ইচ্ছাশক্তি 
হলো ভিয়েনা । তখনকার দিনের ভিবেনার চালচলন দেখে মনে হ'তো 
যেন মুকুটহীন বানী, যার আঙুল সংকেতে বিভিন্ন জাতিরা মুহূর্তে একটা 
পিণ্ডে পরিণত হয়ে হাবুসবুর্গ রাজদণ্ডের নীচে মাথ। পেতে দিত। বাজধানী 
শহরের এীন্দঘে আকৃষ্ট হযে রাজ্যগুলোব বার্ধক্যজনিত অবক্ষয়তা 
নর এাঁডয়ে যেতো। 

যদিও ভেতরে ভে হবে তখন সেই সাম্রাজ্য ক্ষয়িত। কারণ আব কিছুই 
ণয়, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অন্থদ্বন্দ। কিন্তু বাইরের জগত থেকে বিশেষ 
করে জার্ানীর নজবে তা” পঙ্তে। ন1। কারণ তাদের দৃষ্টি তখন সেই 
সুন্দর শ্ভবে দিকেই একমাত্র নিখছ। সেই কুয়াশাচ্ছন দৃষ্টির প্রধান 
কারণ হলে! শহব ভিয়েনা_তখন তা গৌববেব উত্তু্দ শীষে। ম্থযোগা 
মেয়রের সুন্দব প্রশাসনে সেই প্রাচীন শহব ধেন যৌবনের নতুন সাজে 
স্থসজ্িত। 

সবশেষে যে মহান জার্মান সাধারণ জনতাব মধ্যে থেকে উঠে দীডিয়েছিল 
এবং পুবে। পৃ্র্দিকটা কা করতে পেরেছিল» সত্যিকারের নেতা যদিও 
তাকে বলা] যায না, তবু এই ডক্টর লুইগের মেয়র হিসেবে এই 
সাম্রাজ্যের বাজধানীটাতে এতোটা প্রাণ সঞ্চাব করতে সক্ষম হযেছিলো যে 
অর্থ টাঞ্জ্টক এবং সাংস্বতিক উভয়দিক থেকে সম্পূণ সাআজাজ্যের হৃদয়টাই 
নতুন্ম্গদ্দীপনাষ জেগে উঠেছিল। সেই কারণে তৎকালীন রাজনীতিজ্ঞদেব 
থেকে নেত! ছিসাবে তা স্থান অনেক উঁচুতে 
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এটাও সত্যি পে এই ধরণের পাচ মিশেলী জাতির সমন্বয়ে গঠিত 
অস্্িয়া শেষ পযন্ত বঃ'জনৈতিক অন্গমতার জন্তেই ভেঙে পডে। অনম্তব 
পরিস্থিতির পরিণতিই হলে! এই ভঙ্গুর অবস্থা। পঞ্চাশ লক্ষ বিভিন্ন 
জাতির সমগ্যয়ে গঠিত কতোগুলো প্রদেশকে, যারা প্রতিনিয়ত সংঘধে 
লিপ্ত--দশলক্ষ লোকেব একটা দেশ হয়ে তাদেরকে শাসন কব! অসম্ভব । 
যদি না শেষ পর্যন্ত বিশেষ সংগঠিত কোন পৰিকল্পনা হাতে থাকে। 

অস্িযাঁয় বসবাসকারী জার্শীনদেব চিন্তাধারা সব সময়েই উঢ় [ছল। 
বিরাট একট সাআাজ্যে বসবাস করে এই ধরনেব পবিস্থিতিতে নিজেদেব 
ওপর অপিত দায়িত্ব সম্পর্কে সদা সবধাই সচেতন থাকতে।। অশ্রি্বাব এতো।- 
গুলো প্রদেশের মধ্যে একমাত্র এবাই একফালি জমি পেরিখে মীমান্তের 
ওপারের দেশটায় দৃষ্টি মেলে দিতো । সত্যি খলঙে কি, শিষতি তাদেব 
নিজেদের পিতৃভৃমিপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও তাদ্দেব ওপন্র সমপিত 
কর্তব্য তারা ভোলেনি। এই কর্তব্য বা দায়িত্ব হলো স্বদেশপ্রেম। যা 
তাদের পূর্পুরুষেবাও মনে প্রীণে পোষণ করে এসেছে। বে এটাও 
ল্মরণীয় খে অস্রিরার জার্জানবা মনে প্রাণে এই পথের প্রযাপী হ'তে পাবে 
নি। কার” হয এবং মন্তিষ তান্দৰ মাতৃভূমিব আত্মীয শ্ৃভনের থেকে 
বিচ্ছিন্ন হ'তে দেয়নি। সেই কারণে সমস্ত শি তাদ্রে পঙ্ে্জি্যাগ 
কর! সম্ভব ছিল না। 

অগ্ত্রিগার জামানদের মাশসিক উদবাবতাও ছিল অগান্তধেখ .৪খে 
বেশী। তাধের ব্যবসাঞ্জিক স্বার্থ “সই মিশ্রিত সাআাজে।র প্রায় প্রতিটি 
শাখ! প্রশাখায় বিস্তুত। অধিকাং* বড শিল্প প্রতিচান তাদ্বে ছাঝ|হ 
পবিচালিত। শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং উচ্চপাস্থ কর্মচারীদের বেশীর ভাগ 
তাদের মধ্যে থেকেই এসেছে । ণমন কি বৈদেশিক বাণি?৪ তাঁদেব 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, বিশেষ কবে ইঞ্দীদেৰ এ জগতে ঠাই ছিল না বললেই 
হয়। শুধু তাই নয়, অস্িগার এসবাসকারী জার্মানরাই বিডিন্ন প্রদ্দেশ- 
গুলোকে এক স্থত্রে গ্রথিত কবে বরেখেছিল। তাধেএ সামবিক কলাকৌশলেব 
খ্যাতি দেশের লীমান্ত পেবিখে খহুদবে নিষে গিয়েছিল। যদিও সই 
বাহিনীর অধিকাংশ দৈনিক, জার্মান তবু তাঁদে« বাখা। হয়েছিল হেরুজে- 
গাভিনা এবং ভিয়েন। অথব৷ গেলিদিয়। প্রভৃতি জাধগায। খাবুসধুর্গ 
সামরিক বাহিপীৰ অধিসার এখং বেসামরিক অফিসারবন্দ প্রঃ দবাই 
ছিল জাধান। বিজ্ঞান এবং শিল্পকলাঁও ছিল তাদেরই হাতে । *ঠথা- 
কথিত আধুনিক শিল্পকলার নামে আবজনা বিশেব, যা এমন কি সাধাঁবণ 
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নিগ্রোদের পক্ষেও হাটি করা সহ্জ। বাকী উচু দরের শিল্পকর্ম বলতে 
যা ঝোঝায় সবই প্রা জাঙীন গোগি থেকেই স্কট হতো । সঙ্গীত, 
স্থাপত্য, ভাঙ্কষ বা অন্বন শিল্প--প্রভৃতি যেসব শিল্পকর্ধ দ্বার] শহর ভিযেন। 
সমু, তাব সবারই হুষ্টিকত। ছিল অহ্রয়ার বসবাসকারী জার্জানর! । 
এবং এই ভাঙার নিংশোষত হবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না। 
সবৌপবি, এই জার্ধীনরাই বৈদেশিক নাভির নির্ধারক ছিল, ঘদ্দিও খুবই 
ত্বল্প পবিমাণে হাঙ্গেবীয়ানরাও এই বৈদেশিক শীতি নির্ধারণে সহায়তা 
করতো । 

কিঞ্ছ সমস্ত গ্রদেশগুলোকে এক স্থতোতে বেধে বাখাব জন্ত প্রাথমিক 
উপকরণ ঘ1 দবকাব তারই অভাব ছিল অত্যপ্ত বেশী । 

এই পিভিন্ন প্রদেশের জাতিকে এক জায়গায় ধরে বাখাব মাত্র একটাই 
পথ), অস্থিয়ব প্রদেশগুলোকে অন্র্শক্তি দিয়ে শাসনের মাধামে এক্তিশালী 
এক কেন্দ্রের নীচে নিষে আসা । অন্ত আর কোন পথই ছিল ন! যার দ্বারা 
এব অস্তিত্ব বক্মী কব যায়। 

মানে মধ্যেই ওপব মহলে এই সত্য আবিষ্কার হতো।। কিন্তু তা” কিছুক্ষণের 
বা কষেকধদিনেব জন্য । একসময় সবাই তা” ভুলে যেতে! বা ইচ্ছে করে 
ভুলে থাতো এই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট সত্যটাকে। কারণ এটাকে 
শখাকার কবে নেওয়া মতো কষটটাকে পঢভাবে যুক্রাষ্রের মাধাযে বাধার 
চিপ্তাধারা কখনই কাষধকর করা হাতে। ন|। কারণ এই চিন্াধারাটাকে 
কার্ধে পবিণত কবার মতো] শক্তিশালী কোন কেন্ত্রও ছিল না। এইখানে 
মনে বাখ। সবিশেষ প্রয়োজন যে তৎকালান অস্িয়ার অবস্থা বিসমাক 
শৃসিত জার্মানীর মতো ছিল না । জাানীর সম তখন একটাই ; তা হলো! 
বাজনৈতিক। কাব* বিসমাকের সমখ জামানার সাংস্কৃতিক পটভূমিতে কোন 
মিশেল ছিল না । জমান সাম্রাজ্যের প্রতিটি সদস্যই একই জাতির ব। গোষঠীব , 
শু গবল্প সংখ্যক কৰেকট। টুকরো ছাডা। 

অস্তিখাব গৃহ ব্যবস্থা ছিল সম্পূণ উলটে! । হাগেরী ব্যতীত বাজনৈতিক 
কোন ধারা ছিল ন1, এবং এট। প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল ।॥ যদি 
থেকেও থাকে, তবে তা ইতিমধ্যে হয় ধুয়ে মুছে লুপ্ত হয়ে গেছে, লং 
যুগের অন্ধকাবে তলিয়ে গিয়ে তা" নিশ্চিন্ধ হযে গেছে। সবোপবি, এ 
যুগষ্ট্/হলো জাতীয়তাবাদী উথানের প্রাবৃ-মুহূত। আর সেই কারণে 
হান্কুধুগ রাজদণ্ডের নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেশগুলো ও তার স্বাদ 
ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে। এই নতুন উদ্ভূত জাতীয়তাবাদী মতাণশকে দমন 
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করে বাখাও অসভ্ব। তার কারণ হলো সীমান্ত ঘে'ষা সাত্রাজ্যগুলো । 
এই নতুন জন্স দেওয়া প্রদেশগুলো হাবুসবুর্গ সাআাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশগুলোর 
আত্মীয় হওয়াতে এর ছোঁয়া লেগে সাআজ্য রক্ষা পাওয়ার কোন উপাক্ক 
ছিল নাঁ। অস্রিয়ার বসবাসকারী জার্মীনদের থেকে এদের হাঁবুসবুর্গ সামাজোর 
ওপর প্রভাব ছিল অনেক বেশী । 

এমন কি ভিয়েন! পযন্ত এই প্রতিছবন্দিতায় খুব বেশী দিশ নেতৃত 
দিতে পারে নি। তখন বুদাপেম্তও ধীরে ধীরে ইউবোপের একট প্রধান 
নগর হিসেবে সবেমাত্র মাথা চাড়া! দিয়ে উঠেছে, যাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
বিভিন্ন কেন্দ্র শক্তিগুলোকে একসঙ্গে বেধে না ব্েখে, কোন একটা! 
বিশেষ শক্তিকে আরো বেশী শক্তিশালী করা। কিছুধিনের মধো 
প্রাগ ও বুদীপেনস্তের মতে একই লাইনে গিয়ে ভেডে। পেছনে পেছনে 
আসে লেমবার্গ, লাইবাখ. আর অন্থান্তরা । এইসব প্রাদেশিক শহ্ব- 
গুলোর ধীরে ধীরে রাজধানীতে বূপান্থর হওয়ায় এদের এক এক 
পথক সাংস্কৃতিক জীবনও গড়ে উঠে। এবং সাধারণ জনতা মাধ্যমে 
এর। নিজেদের সাস্বৃতিক দূঢ ভিত, স্থাপন করে। এক সময় সাধরৎ 
জনতার স্বার্থে চেয়ে নিজেদের স্বার্থটাই উপ্চু শযে ওঠে, যখন সমস্ত 
পর্যাযটা এক ছন্দে ওঠে, তখনই অস্তযার ভাগা এদ্রে ছে. বন্ধক 
পড়ে । এ 

বিশেষ করে দ্বিতী যোসেপের মৃত্যুর পর সমস্ত খ্যাপারটা দিনের আপের 
মতো! স্পষ্ট হযে ওঠে। এই অস্বাভাবিক দ্রুতগতি নির্ভর করে অনেকগুলো 
বিনয়ের ওপর, কয়েকটা বিষয়ের জন্ঠ স্বয়ং বাজ দায়ী । বাকিগুলো অবশ্য 
নৈদেশিক নীতির গর্ভে উদ্$ত। 

অস্রধার প্রদনগুলোকে বিশেষ কোন একটা কেন্দ্রীব শক্তি ছাঁভ। 
একহুতোয় বাপ! একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্ত কিছু করার 
আগে সমস্ত প্রদেশগুলোয় একমাজ্ একট! ভাষার প্রচলন করার দরকার । 
যাঁর মাধামে সরকারী কাজকর্ধ চালানো সম্ভব হবে। এই একট হতো 
দিয়েই একমাত্র বাঁজকীম টুক্রোগুলোকে একসঙ্গে জোরে বাধ। যায়। 
ক্তরাৎ পুরো শাসন বাবস্থাটাই এমন এক যন্ত্রের মাধ্যমে বাধতে হবে, 
য। ছাড! রাজনৈতিক একতা সম্ভব নয়। এই অাবেই প্রতিটি বিছালয় 
এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই মন্ত্র জপ করে করে মনের এমন এক জ্তরে 
গেঁথে দিতে হবে যে নিজেরা নিজেদের একই দেশের নাকি লে 
মনে করে। এটা অবশ্ঠ দশ-বিশ বছরের মতো! অল্প সময়ের মধ্যে কার্ধ- 
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করী করা সম্ভব নয় । এই প্রচেষ্টা শতাববী ধরে চালানোর প্রবোজন, বিভিন্ন 
উপনিবেশ স্বাপন করার সময় যেমন মানসিক ধৈষের প্রয়োজন সাময়িক উৎসাহের 
চেয়ে অনেক বেশী । 

ক্ঙবাং এটা বলা নিস্রধোজন যে এই পরিবেশে দেশের “সন বাবস্থা 
একতার আদশে দুঢ হাতে পরিচালিত হওবা উচিত । 

অবশ্য আমি আবিষ্কার করে অবাক ছদ্ে যাই ষে জিনিসট] হয় দি ৭। ইচ্ছে 
করেই করা হয় নি এবং যারা এই দোষে দোষী, তারাই হাবুসবুগ সাম. টুকরো 
হওয়ার জন্ত সত্যিকারের দায়ী । 

অন্ত প্রদেশের চেরে পুরোনো অহ্রীগার অস্তিত্ব রাখার 
ভা প্রয়োজন ছিল শক্ত এবং স্পরিচালিত সরকারের। হাবুসবুর্গ 
সাম্রাজ্যের পরিচালনার ব্যবস্থার মধ্যে সবচেঘে অভাব ছিল মাতষ ষে 
বাধনে পরম্পর বাধে, সে পন্ধনের। এবং কোন জাতির যদি ভিত 
মানবজাতির বন্ধনের ওপব গডে পঠে তবে সরকার পখিচালন ব্যবস্থায় 
অনভিজ্ঞ হলেও সহসা তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা (নই । বখন কোন প্রদেশ 
বিতিক্্র জাতির সমন্থষে গডে ওঠে, তখন তাদের স্বাভাবিক জডতা৷ তাদের 
পরস্পরকে কু সন এপং অপরিণত শাসন ব্যণস্তা সত্বেও বিন্ময়কর ভাবে 
দর টি বাখে। 

অনেক সময় মনে হয় থে এই রাজনৈতিক দেহ থেকে জীবনেব আদর্শ 
গুলোই হয়তো বা মরে গেছে । কিন্ু খখাসময়ে দেখা খায় লেই মুতদেহগুলে 
আবার হঠাৎ জেগে উঠে কলরব করতে শ্ু+ করেছে, এব, এইবকম অবিনখর 
শক্তি দেখে পণিবী বিল্ময় যানে | 

কিন্ত যে “ধশেব লোকসংখা। মিশ্রিত ণধ, সে দেশের অবগ্ঠা সম্পূর্ন 
অন্য ধরনের । কাবণ শাসন ব্যবস্থা সেখানে একার হাতে থাকলে৪ রক্ত 
০৩। এক নয়। ঘর্দি এমন সরকার বহাল থাকে যা খুমিষে থাকা একটা 
জাতিকে জাগানোর্‌ পক্ষে দুবণ, ৩বে তা তাদের পক্ষে কথনই সম্ভব নয় 
যতক্ষণ না পথন্ত দুঢ ইচ্ছাশক্তি দ্বাবা কেন্দ্রীয কোন সরক।ব পরিচালিত । 
'এই স্কুমিয়ে থাক ব্যক্তিবগের মধ্যে বিপদের সঙ্জাবন। কম থাকে যদি শতাবী 
ধরে একই শিক্ষা, এক ট্রাডিলান এবং একই ধরনের স্বার্থ থাকে। 
সরকার যতো নবীন হয, কেন্দ্রের ওপর তার নির্ভরশীলতা ও ততো! খাডে। 
যদি এত ভিত্‌ কোন সক্ষম নেতা ব৷ ব্ক্তিত্বের ওপর দাড়িয়ে থাকে, 
তবে নৈ নেতা বা ব্যক্তিত্বের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে সে অট্টালিকা ভেঙে পড়ার 
সম্ভীবন।। কারণ ব্যক্তিত্ব বিরাট হলেও সে তো একক। কিন্তু শতাবী 
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ধরে সহশিক্ষা থাকলেও আমি যেসব ব্যক্তিত্বের কথা বলছি তাদের এড়িছে 
বাওয়া সব ময় সম্ভব ণশ। অনেক সময় তার হয়তো বা স্বপ্ত অবস্থায় 
থাকে, কেন্্রীঘ সরকারের ছুবলতা৷ দেখলেই হঠাৎ তাঁর জেগে ওঠে । এবং সেই 
সময় একক ব্যক্তিত্বের স্বার্থের শোতে শতাব্দী ধরে চলে আস' শিক্ষা! ব। ট্রাডিলন 
ভেসে যেতে খাধ্য। 

এই সব সত্যগুলোর অবলুপ্িই হলো হাবুসুগ শাসকদের অপরাধ 
বিশেষ। 

একমাত্র একজন হাবুসবুর্গ শাসকের চোখের সামনে ভবিতব্যের আপে।টা দপ, 
করে জলে ওঠে, যাতে হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের তবিব্বৎ উজ্জল হয়ে 9ঠে। কিন্ত সে 
হঠাৎ আলের ক্লকানিও চিএতরে নিতে যাষ। 

যোসেপ দ্বিতীষ ; জীর্জান জাতির বৌমান সম্রাট যখন অ৩)গ উদ্ধিগ্রঙাখ 
সপ্জে বা1পারটা লক্ষ্য কবছিল, তখন অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই সীমান্থের ওপরে 
দীভিযে। ক্ষয়িফুণ মিশ্রিত দেশবাসীর দ্বারা সষ্ট বিরাট বিণাট ঘূর্ণাবর্তগুলো 
যেন হা! করে পুরো সামাজ্যটাকেই গিলতে আসছে। যদি পেণ মুহুতে তার 
পূর্বপুরুষদের অবহেলার প্রতিকাব এই মুহূর্তেই কিছু কর। যাঘ। অতি- 
মানবীয় মানসিক শত্িতে দ্বিত৭ যোসেপ তার পৃৰপুধবদের ত্ববহেণা এবং 
বোকামীর মোকাবিলা করে, মা এক যুগেখ মধ্যে সে প্রান উঠ 
করে শতাব্দী ধবে ফুটো হওয়া নৌকোটাকে পাবাতে । বদি তাৰ ভবিতবা- 
তাকে আব মাত্র চপিন্টা বব পরিশ্রম কবাব গ্ধোগ দিতে, এবং 
পরবতী দু'টো বংশধর তাঁর ঈপ্নিত কাজ চলিবে যেঠে পাখতে ১ ৩বে হতো 
ব। আশ্র্জনক ক্িড়ু ঘটে ণাকধ। বিচিত্র ছিল না| কিছ আম দশ 
বছরের শাঁসণ কাষেব পঞ্চ দেহ এক উৎসাহ নিমচ্চিত অবস্থা9 মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে তাব প্রগতিমূল্ক কাষ্খবলী ও পষ্টিভশ৪ তার দদ্দে করের 
অন্ধকার গহবরে চিরতরে প্রোঘিত ওয়ে খান 5 যারা আর কোনদিন প্রাণের 
ইসার] নিয়ে ভেগে হঠে নি। সেগুলোকে এগিবে নিয়ে যাওয়ার মতো তাৰ 
পরবতা বংশধরদেব মধ্ো না ছিল ইচ্ছাশক্তি, না কর্পক্ষমতা। 

সমগ্র ইউবোপে নব বিপ্রবের সঙ্গে ধীবে ধারে তা অস্্রিদাতেও ছড়িয়ে 
পডে। কিদ্ধ সেই আগুনের শিখা ভালোভাবে প্রজ্জলিত ছওখর আগেই ও 
জ্যোতিহীন হয়ে পডে। কারণ আর কিছুই নয়, এই আগুনের উৎপত্তি 
হয়েছিল হ্শ্রজাতিদের মধ্যে থেকে । সুতরাং জোব থাকবে গা । 
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১৮৪৮ সালের ইউরোপের বিপ্লবের সময় যখন সমগ্র ইউরোপ ণী সংশ্রামে 


বুত, তখন অস্রিয়াধ এর রূপ ছিল পরস্পরের জাতি বিঙেষে। অস্রিয়ায়, 
৮ 


বসবাসকারী জাগানদের ব্যাপার হলো, তীরাঁ বিপ্লবের মৃূস উৎপন্তির 
কারণটাকেই হুবতে। থা ভুল বুঝেছিল , অথবা, প্রথমদিকে ব্যাপারটাকে 
ঠিক মতো বুঝে উঠতে ন] পারায় শেষমেষ তাঁদের ভাগ্যে দরজাটাই বন্ধ হয়ে 
যাখ। এইডাণে একরকম নিজেদের অজ্ঞীতসারে তারা পশ্চিমের গণতন্ত্রে 
জাগরণ নিষে আমে এখং কালে কালে খ! তাদের নিজেদের অস্তিটাঁকেই 
বিপনন কবে তোলে । 

এই গণ তীয় পদ্গতির প্রবগনের ঘঙ্গে সঙ্গে উচিত ছিল সমস্ত প্রদেশ- 
গুলোখ একই ভাধারও প্রবর্তন করার , আর সেটা না করার জন্য দ্বৈত- 
সাম্রাজ্যে বনখাসকারী জার্ধানর! প্রথম আঘাত পায়, যারা ববাঁবর তথা- 
কধিত শাসন কাজের ওপরদিকে ছিল। এইসব কাঁজের ফলাফল হলো 
আব কিছুই নয়, গোট। সাম্রাজ্যটাকেই দেউলিয়ার মুখোমুখি এনে দীড 
কবানো । 

এই তথাকথিত অগ্রসরত। দেখা ছুঃখজনক হলেও অভিজ্ঞতা যে বাডায় 
তা'তে সন্দেহ নেই। স্হম্ন ধারায় প্রবাহিত হর এই অমোঘ ইতিহাসের 
আদেশ। এই বিশাল জনতার অন্ধত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হযে অষ্টিযানর 
ধ্বংস আনে। 
ডি উপিযযে বিস্তাবিত আলোচনার প্ররোভনও যেমন নেই, অবকাশও 
কম। কারণ তা" এই বইয়ের বিবব তত্তব বাইরে। আমি শুধু সেই বিষয়- 
গুলোণ ওপরেই আলোকপাত করতে ঢাই, যেগুলো একটা জাতি এবং 
পদেখগুলোকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং আমাদেণ সমকালীন । 
উপবণ্, এই সব ঘটনাগুলো আমান খাছগনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতেও অনেক 
সাহায্য করেছে। 

এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধো এ সবচেযে বেশী ধ্বংস ডেকে 
এনেছে তা" হলো ছুবল এবং সংকীণমনা ব্ক্তিবগণ যারা নিয়মিত ভিড 
করেছে পাল মেন্ট বা ইম্পিরিযাল কোট, অষ্ইিখায় যে নামে পালণমেন্টকে 
অভি।হত কৰা হখ। 

এই ধরনের সম্মিলিত সতা ঠিক ইংল্যাপ্ডের অনুকরণে গঠিত হবেছিল; 
ইংলযাণ্ড হলে! গণ তন্বের স্ব্গভূমি ৷ 

প্রা সময় সংঘট।ই বলতে গেলে অষ্ট্িয়াতে পাঁচার করে দেওযা 
হয়েঞ্র,ন । সামান্য কিছু রদবদল করে। 
টেনের বদলী ভিয়েনাতে দু'কামরা বিশিষ্ট গণতন্ত্র প্রচলন করা হয়। 
সহকারী সদশ্যদের জন একটা কামরা আর লর্ডদের জন্য আরেকট|। 
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বাঁডীগুলোই অন্যরকম ঢঙে তৈরী করা ছয়েছিল। ব্যারি ধখন তার রাজ- 
প্রাসাদ তৈরী করে, যাকে আমর! হাউস অফ. পালণমেটে বলে থাকি, 
টেমস নধীর ধারে; সেই বাডীটার স্থাপত্যের উৎসমুখ ছিল বৃটিশ সাত্রা- 
জ্যের ইতিছাস। সেই ইতিহাসের মধ্যে থেকেই সে প্রচুর উপকরণ এবং 
মালমসল! সংগ্রহ করে ঘা দিধে ব্যাবী বারো শ' কুলাচ্ছি, থাম প্রভৃতির 
অলংকরণ করে সেই রূপকথার মতো সুন্দর প্রাসাদ বা অট্টালিকা তৈরী কবে। 
সেই অট্টালিকার গাম্ভীয এবং অলংকরণ, বুঙ সবকিছুই জাতির জন্য একটা 
বিশিষ্ট মর্ধাদার স্থান অধিকার কবে। যেটা মন্দিরের মত পবিত্র বটে । 

এখানেই ভিযেনা প্রথম অস্থবিধার সন্মুধীন হয়। যখন হাঁনসন, ওলন্দাজ 
স্থাপত্যবিদ সেই মর্মর প্রস্তরে তৈবী প্রাসাদটার ঢালু ছাদ ণিয়ে ঘের! দেওযালের 
তিন কোন! উপরিভাগ প্রার শেষ করে এনেছে, ঠিক তখনই প্রযোজন হয়ে 
পড়ে প্রাসার্দটি অলংকরণের । কারণ এমন একদিন আঁসবে যখন সেইসব 
গ্রতিনিধি নিয়মিত বসবে যাবা সমস্ত দেশে জনপ্রিষ। স্থতবাং অনংকরণের 
প্রয়োজনে তাঁকে বাধ্য হয়েই পুরোন দিনের মহৎ শিল্পের দিকে মুখ 
ঘোরাতে হয়। পশ্চিমী গণতন্ত্রের এই নাটকীয় মন্দিরকে সাজানো হয বিভিন্ন 
যুতি, গ্রীক ও রোমান রাষ্রনেতা এবং দার্শনিকদের প্রতিচ্ছবি সেই 
প্রাসাঘে স্থাপন করে। যেন ভাগ্যের পরিহাসের অতো, একদল উত্গ্ক 
ঘোডা পরম্পরকে টানছে ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা চারিদিকের প্রাসাদচার 
দেওয়ালের দিকে। অবশ বাঁডিটার ভেতরে যা চলছিল, এর থেকে 
ভালো! প্রতীক অন্তত এই প্রাসাদে ব্যবহার কর। সম্ভব ছিল না। 

বাঁডিটা অলংকরণের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীকে পুরোপুরি বর্জন করা 
হয়, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জাতীযতাপাদী দোষের এবং তা জনসাধারণকে 
উদ্ভেজনার খোরাক জোগাবে। এই একই ব্যাপার জার্খানীতে ঘটেছিল । 
রাইখ ই্টাগ বাড়িটা যখন ভালেট, তৈরী করে তথন এটা জার্ান জাতির 
জন্থ মোটেই তরী করা হথ নি, যতক্ষণ পযন্ত না শিশবযুদ্দের কামান 
গর্জে ওঠে । তখন শ্রধু পাথরে খোদাই কর! এক উত্সগ নাম! জনপাধারণেব 
জন্য স্কাপন কর! হয়। 

আমার তখন কুডি বছর বয়মও হ্ধনি, যখন প্রথম সেই ফান্জেন্শিঙের 
প্রাাদে সান্যদের বক্তৃতা শোনার জন্ত প্রবেশ কৰি। প্রথম অভিজ্ঞতাই 
প্রচণ্ড ঘ্বণার উদ্রেক করে। সংসদকে আমি বরাবরই ম্বণা করে এঞ্জে)। 
কিন্ত প্রতিান হিসেবে নব, ঠিক তার উল্টো কারণে। রাঙ্জনা$ 
হ্বাধীনতা আন্বাদনের জন্য এব থেকে ভালো রাজনৈতিক পদ্ধতি আমি 
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কল্পনাতেও আনতে পাবি না। কিন্ত যে আলোর আশায় আমার হাবুসবুর্ণ 
সংসদের পরিচয়, সেই একনায়কতন্বের কথা চিন্তা করার জন্য নিজেকেই 
অপরাধী বলে মনে হয়েছে। 

অবশ্ত আমার এই চিন্তাধারার পেছনে ত্রিটিশ সংসদের দান অনেকখানি ৷ 
খয়েসে কম ছিলাম খলে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সংসদের অতিরঞ্জিত করা 
ব্যাপার পড়ে আমার সংসদ বাঁজনীতির প্রতি আকর্ষণ আরো! বেড়ে যাঁয়। 
এবং এই আকর্ষণ আমি সেই মুহূর্তে ঝেডে ফেলে দিতে পারি নি। 
যেরকম আভিজাত্যের সঙ্গে ব্রিটিশ হাউস অফ. কমনস্‌ তাদের কর্তবা 
সম্পাদন করতো! তাতে আমার শ্রদ্ধা আবে! বেশী বেড়ে গিয়েছিল। এর 
জন্য অবশ্ঠ অস্বিয়ার সংবাদপত্রকে ধন্তবাদ, যারা গালভর! বিশ্লেষণ দিয়ে 
ঘটনাগুলোকে উপন্থাপিত করতো । আমি নিজেকেই বারবার জিজ্ঞাসা করতাঁম 
জনসাধারণের নিজন্ব দরকার ছাড়া অন্ত কোন আরো উন্নত ধরনের সরকার 
গঠন কর! সম্ভব কিনা । 

কিন্ত এই চিন্তাগুলোই আমাকে আরো বেশী অস্িয্ার পালণমেণ্টের 
বিরুদ্ধবাদী করে তোলে । যতোদিন পধন্ত গোপন ভোটে নিবাচনপ্রথা 
স্থু করা ন! হয়েছিল, ততোদ্দিন পধন্ত জার্গান প্রতিনিধিরাই সংখ্যায় বেশী 
চি '*গিণিও এই সংখ্যাধিক্য নামে মাত্র। এই পরিস্থিতিতে ব্যাপার! 
'আরবো বেশী ঘোরালো হয়ে ওঠে। কারণ জার্শানদের মধ্যে সোশ্তাল 
ডেমোক্র্যাট দের ওপর কখনই বিশ্বাস করা যার না। বিশেষ করে জাতীয় 
বিপষয়ের সময়। জার্মীনদের পক্ষে ব্যাপারটা আরো বেশী বিপজ্জনক 
হয়ে উঠলো, কারণ যে কোন বিষধ-বস্ত আলোচনার সময়েই তার! 
জার্মানদের বিরোধিতা করতো! । এর কারণ আর কিছুই নয়, তাদের ভয় 
অন্যান্ত জাতীয়তাবাদী দলে তার্দের যেনব অন্লগত কর্মী আছে তারা যাতে 
ঘল চেছে চলে পা যার। ভোট প্রথা চালু ভওয়ার আগেই সোশ্যাল 
ডেমোক্র্যাটিক পলকে তখন আর কোনক্রমেই জানান জাতীয়তাবাদী দল 
হিসেবে গণ্য কর। চলে ন'। ভোটপ্রথা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে জার্ান 
সংখ্যুধিক্ের পরিসমাপ্তি হয়। এই ভাবেই অস্রিয়াতে জার্মানদের প্রভাব 
নিশ্চিহ্ন করা ছয়। 

আমার জাতীষতাঁবাদী মন এবং চরিত্র এই সদন্য ব্যবস্থাকে মেনে 
কখনই সায় দেয় নি, যাঁতে জার্মান জাতীয়তাবাদী দলকে 
র প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়। হ্য়নি। কারণ যারা সোশ্তাল ডেমো- 
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অনেক দোষ ক্রটি, সেগুলোর জন্য পাঁলণমেপ্টকে দোষারোপ করা ঠিক 
নয়। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী অষ্রিঘা সরকার । এখন পর্যস্ত আমি বিশ্বাস 
করি যে যদিও জার্মান সংখ্যাধিক্য সংসদে পাওয়া! যায় নি, তবু তার জন্য 
পাল মেপ্টারী প্রথাকে কোন রকমেই দৌষারোপ করা চলে না। এর জন্য সম্পূর্ণ 
দায়ী তৎকালীন অষ্টিগার সরকার । 

আমি যখন লেই পবিত্র অথচ কলহ মুখর সভা প্রবেশ করি, তখন 
আমার ধ্যান ধারণা ছিল এইরকম। আমার কাছে তার পবিত্র কারণ সেই 
গৌরবময় প্রাসাদের আনন্দব্যঞ্চক বপ। জার্শীনীর ম'টিতে একটা গ্রীক 
অত্যাশ্চ্যের নিদর্শন । 

কিন্ত মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই নেই বিকট দৃগ্ভত আমার চোখের ওপব ঘটতে 
দেখে ত্রুদ্ধ হযে উঠপাম। কয়েক শ' সদশ্স যারা একটা বিরাট অর্থনৈতিক 
সমস্যা শিখে আলোচনার ক্ম্ত উপস্থিত এবং প্রত্যেকেই বক্তব্য রাখার জগ 
উদগ্রীব । 

সেই একপিনের অভিজ্ঞতা পরবতী অনেক সপ্তাহের ক্ষুণিবৃত্তি করেছিল । 

সেই বিতর্কে বুখ্মিন্তার কৌন ছাপই ছিল না। বরং তা” অনেক নীচু 
গ্রামে বাধা । কখনো আমান মনেই হ্যনি যে বিতর্করত সদস্যদের মাথায় 
কিছু আছে। বেশ কিছু স্াশ্ত খারা সেখানে উপস্থিত, গ়্ান 
ভাষাতেই তারা কথা বলেনি। সমানে নিজেদের প্রদেশের উপভাষ' চালিয়ে 
গেছে। এইভাবেই এতোদিন যা সংখাদপত্রে পডে এসেছি মাত্র, তা স্বচক্ষে 
দর্শন করি। একদল অবাঁধা দীঙ্গাবাঁজ মানুষ বিশ্রী আকার ইঙ্গিত সহক|রে 
হৈ তল্লা করে চলেছে পবম্পরের প্রতি, আর করুণ। পাঁ€যার যোগ্য একজন 
বৃদ্ধ ক্রমাগত ঘণ্টা বাঁজিধে সেই হিং সভার মর্যাদা ফিরিবে আনার চেষ্টা 
করছে; তার আবেদন নিব্দেনণ, উপদেশ বা পরামর্শ অথবা সতর্কতা কেউ 
কান দিচ্ছে না। 

ব্যাপার শ্তাপার দেখে আমি না হেসে পারি নি। কয়েক সপ্তাহ পরে 
আবার আমি যাই। এইবারের সভার চিত্র সম্পন অন্য ধরনে । এতো 
আলাদ যে বোঝাই কগকর এই সঙাতেই আমি কয়েক সপ্তাত আগে 
এসেছিলাম । পুরো! সভাকক্ষই বলতে গেলে শন্ত। সংসদ সাশ্যবুন্দ নীচের 
আরেকট, ঘরে টাঁন। ঘুম দিচ্ছে । মাত্র কযেকঙ্জন সদন্য সভাকক্ষে পরম্পরের 
মুখোমুখি বসে আলশ্য বিজডিত হাই তুলছে । একজন পাপতি চেয়াতে কস ॥ 
তার এদিক এদিক তাকানোর ভঙগ্গী দেখলেই বোঝা যাব যে তার চেযারে *1প 
থাকতে একঘে য়ে লাগছে । 
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তখন পুরো ব্যাপারট। নিয়েই আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে সক 
করি। সময় পেলেই আমি সংসদে যাওয়া স্বর করলাম । আর নিঃশবে 
কিন্ধ গভীর অভিনিবেশ সহকারে দর্শকদের লক্ষ্য করতাম । বিতর্ক শুনতাম 
এবং সেই মিশেলী রাজ্যগুলো থেকে আসা বিচিত্র সদস্যদের বুদ্ধিব পরিমাপ 
করার চেষ্টা করতাম । ধীরে ধীরে আমার মদোদগতে একটা স্বসংবদগ 
চিন্তাধারা বপ শেঘ, যা ধা দেখতাম তাকে অণলম্থন করে। 

একট! বছর নিশ্চ পে পর্বেক্ষণই আমার পুরোন ধ্যান ধাঁবণা ভেঙে দিযে 
স.সদের চরিত্র বোঝার পক্ষে ঘথেষ্ট। অস্িয়ার সংসদ সদশ্যদেব বিপথ- 
গাম) সদশ্তদের শুধু বিরোধিতা নখ, সমস্ত প্রথাটাকেই মেনে নেওবাঁ আমার 
পক্ষে অসম্ভব হয়ে পডে। এতোদিন পর্যন্ত ভেবে এসেছি যে অগ্রিয়ার 
সংসদের এই দুর্তাগ্যজণক বক্তাল্পতীঁব জন্ট দায়ী জার্মান দদন্যদের লঘিষ্ঠতা । 
কিন্ত এখন বুঝতে পাৰি সংসদ গঠিতই হয়েছে ভুল উপাদানে । 

তাদের জন্য অনেকগুলো সমস্তা এসে আমার মনের পর্দায় ভিড করে। 
আমি ভোটদান পৰবট]কে নিয়ে অনেক চিন্ত। করলাম আর ভাবলাম সংসদ 
সদ্যদের বুদ্ধিমন্ত। এবং নৈতিক দিকটাঁর প্রশোজনীবতা । 

স্ততরাং এই পদ্দতিতে শুধু সংসদ-চরিত্র নয়, যাদের দ্বার! এট| গঠিত 
জুরি অন্ুধাবণ করতে পাবি। এইভাবে মাত্র কয়েক বহুবের মধ্যে 
আমাব সময়কার তথাকথিত পুজনীধ চত্রিত্র সম্পকে আমাব মনের আয়নায় 
স্পষ্ট একটা ছবি যটে ওঠে, সে হলো সংস্দ সাপাতি । তার ছবিটা মনের 
এতে। গভীরে কেটে বসে যায় যে আক্ষ পর্যন্ত তুলি নি পা ভোলার 
প্রয়োজন হয় নি। 

আবে! একবার বাস্তব জীবন খেকে নেওযা এই সোজাসুজি শি্ষ, 
অ।মাকে ফাদে ফেলতে পারে নি, বা দিনের পর দিন লোককে গ্রলুক 
করে এসেছে । যদিও পুরো ব্যাপারটাই হলো মাঁনব জাতির অবন্ময়ের 
চিহস্ববপ। 

গণতন্* যা আজকের পশ্চিম ইউরোপে মেনে চলা হয়, তা; হলে 
মার্কুমীয মতবাদের পথিকৃত। সত্যি বলতে কি, মার্বসীবঘ মতবাদের 
জন্মই হয়েছিল গণতন্ত্রের গর্ভে । গণতন্ব হলে! মাকর্পীয় বীজাণু জন্মানোর 
পক্ষে এক অতি উর ক্ষেত্রবিশেষ ; যাতে এই বীজাণু অতি দ্রুতগতিতে 
বুদ্ঞ্ি পেতে পারে। আর এই সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলন হলে অকালে 
গ র মতো ঘটনা বিশেষ । যার শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার আগেই 
সৃষ্টির আগুন নিধাপিত। 





আমি ভাগ্যের কাছে সত্যিই খণী যে ভিয়েনাতে থাকাকালীন ব্যাপারট৷ 
আমার নজরে এসেছিল । ঘটনাক্রমে যদ্দি আমি জার্ধানীতে থাকতাম, 
তবে হয়তো ব1 ব্যাপারটার ভাসা ভাসা একটা সমাধানও খুঁজে পেতাম । 
আর যদি আমি বালিনে বাস করতাম তা'হলে আমি প্রথমেই উপলব্ধি করতে 
পারতাম এই সংসদ কতোখানি অযৌক্তিক, আঁমি হয়তো বা সহজেই অন্য 
প্রান্তে বিশ্বাস করতাম । যেরকম অনেকে কোন কারণ ছাভাই বিশ্বা কবে 
যে জনসাধারণের রক্ষা পাওযা সম্ভব যদি সাম্রাজ্যের ভিত, দু করা যায়; 
এবং সাম্ীজোর ভিত্‌ শক্ত করার একমাত্র পথ তথাকথিত রাজকীয় আদর্শ- 
গুলোকে সমর্থন করা । যারা এই পথে ভাবতে, তাদের যেমন দূরদৃষ্টির 
অভাব ছিল, তেমনি জনসাধারণের উচ্চাকাথ। সম্পর্কেও তারা অবাহিত 
ছিল না। 

অগ্রিয়াতে সহজে কাউকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়। সেখানে একট! 
কলের মধ্যে থেকে আরেকট! কুলে পদক্ষেপ করা! অসন্ভব। যদি সংসদ 
অর্থহীন হযে থাকে, তবে হাবুসবুরগ নিকুষ্টতম | অথবা বলা যায় সামান্য- 
তমও ভালে। ছিল না । কিন্ত সংসদীয় পঞ্থতিকে বাতিল করে দিয়ে এই 
সমশ্তার সমাধান নয়। তক্ষনি প্রশ্ন উঠতে পারে তবে? তবে কি 
করা? িয়েনার সংসদকে বর্জন এবং ধ্বংস করে দিলে তো সমজ্ঞ 
গিয়ে জড়ো হবে হাবুসবুর্গের হাতে । আমাব কাছে এ চিন্তাটা কল্পনা 
'আনাও অসম্ভব ছিল। 

বিশেষ করে এই সম্ন্যাটা অস্রয়ার বেলা এতোই খর যে বাধ্য হয়েই সেই 
অল্প য়সে ব্যাপাঁরট। নিয়ে অনেক বেশী মাথা খামাতে হলো ) সমস্যটা এতো 
গভীর না হলে এট? আমি অন্তত সেই বযেসে কখনই করতাম না । 

পরিস্থিতি বিবেচশার পণ যেটা প্রথমেই আমার নজরে পড়ে, সেটা 
হলে। সংসদ সদস্যদের ভেতর স্পষ্ঠত এককশাবে দা।য়ত্ব এড়িয়ে চল1। 

সংসদের এক একটা আইন বা বিল পাণের প্রতিক্রিয়া দেশের চরম 
হুশ] ডেকে এনেছে। কিন্ধ তার জন্ক কাউকে দায়ী করা যায় নি। 
কৌন একক ব্যক্তিকে কারণ দর্শাবার জন্য প্রশ্ন করাও সম্ভব নয় । কেউ 
হয়তো বলবে না যে সংসদ তাপ কর্তব্য সম্পাদন করেছে, যখন এইসব 
আইন ব1 বিলের ছারা আনীত কোন ছুরধোগ উপস্থিত হওয়ার পর সভার 
কার্কাল শেষ হয়ে যায়। অথব| সংসদ যখন বিভিন্ন বাঁজনৈতিক সা 
লাময়িক মিলনে গঠিত হয় বা ভেঙে যায়, তখনই কি সেই সংসদ র্‌ 
ওপর নযত্বে অপিত দান্িত্ব পালন করে? দায়িত্বে আদর্শ মানে কি 
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একক ব্যক্তির ওপর অপিত দায়িত্ব এডিয়ে যাওযাঁ? 

সংসদীয় গণতন্তের মাধ্যমে নিবাঁচিত নেতাদের, যারা জনসাধারণ্রে 
দ্বার। নিবাচিত সদস্ত বিশেষ কোন কার্যকলাপের জন্ত তাদের কাছে কি 
হিসেব চাওয়া সম্ভব? নাকি, কোন নেতার পক্ষে এইসৰ তথখাঁকধিত 
নির্বোধ বাজনৈতিক ব্যবসাধীদের কাছ থেকে কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা 
পাওয়া যায়। তারপক্ষে এই ব্যণসাধীদের তোধামোদ এবং অন্গনঘ বিনধ 
করেই সম্মতি আদা করতে হয় । 

এটাই কি একজন রাজনৈতিক (নেতার পক্ষে অপরিহাষ গুণ যে কোন 
একটা! ভবিষাতের বীজকে বর্তমানের মাটিতে রোপণ করতে হলে তাকে 
সানুনয় বিনয় দ্বারা নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সমান্পাতে সবাইকে নিয়ে আসতে 
হবে? 

একজন রাষ্নেতা কি অযোগা বলে প্রমাণিত বে যদি সে তার 
মতাদর্শ বেশীর ভাগ ভোটে পাশ করতে না পারে? অবশ্য ব্লাবাহুল/ 
সেই সংসদ সদস্যদের বেশীর ভাগ হযতে। জাল ভোটেব দ্বাৰা নিবাচিত। 

এই সংসদ সভা কি কোনদিন কোন মূল্যবান রাজনৈতিক মতবাদ 
চালিয়ে তার মূলা নিকপণ করে তবে তা গ্রহণ করেছে? 
মর ন্টুৰ পৃথিবীতে প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রতিভা কি অলস এবং জড 
জনতার দ্বার অ্দীসব্দ। প্রতিহত হয়নি? তাহলে সেই রাষ্্রনেতাব কি 
করা কব, যদি সে সেই দলে তারা অংসদ সদশ্যদেপ মতামত আধা 
করতে না পারে? তবে কি তাব কিছুধ বিনিময়ে তা কেনা উচিত? 
অথবা যদি সেই নেত। খোঁশামুণি করে একগুষে সদশ্তদের অন্থষ্ট করতে 
না পারে। তবে সেকি সেইপথ ছেভে দেবে, য। সেই জাতির প্রতি প্রয়ো- 
জনীঘ এবং সঠিক বলে মনে করেছিল? এই অবস্থা তার কি রাজনৈতিক 
জীবন থেকে অবসর নেওয়া উচিত? নাকি ক্ষমতা থাকবে? 

এইরকম পরিস্থিতিতে সতাকারের চরিত্রবান একজন রাষ্ট নেত। কি 
তার নিজের মুখোমুখি হবে না? একদিকে তার নিন্ম এাজনৈতিক 
চিন্তাধারা, অপরদিকে নৈতিক শ্টায় নিষ্ঠা, আরো স্পষ্ট ভাষাঁষ বলতে গেলে 
নৈতিক সাধুতা । 

তা হলে ঠিক কোথায আ।মর। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য এবং নিজের 
স ধের সীমাবেখা টানবে। ? 
(আজ একজন নেতা নিশ্চয়ই তাকে ঠিকাদারের পযায়ে নামিষে 


নিয়ে আসার কথ] চিন্ত। করবে না। এবং অপরদিকে, প্রতিটি বাঁজনৈতিক 
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ঠিকাদার কি ভাববে না যে সেও রাজনীতির এই খেলায় মাতে? কারণ 
ব্যক্তিগত কাউকে তে! হিসেবের জগ্ত বল| যাবে না; তার দায় তো অগ্তত্তি 
জনসাধারণের । 

হতরাং নিশ্চিন্তবপেই বলা যায় যে সংখ্যাধিক্য নিঝাঁচিত সংসদীয় এই 
গণতান্ত্রিক সরকার কি একজন বাই্নেতার আদর্শকে ধ্বংসের পথে নিয়ে 
যাচ্ছে না? 

সত্যিই কি কেউ বিশ্বাস করে যে মাচবের প্রগতি শ্রধুমাত্র একদল মাষেব 
মত্তিষ প্রস্তত?1 কোন একক ব্যক্তির বুদ্ধিমত্বা এব. সদিচ্ছা! দ্বারা তা 
সম্ভব নয়? অথবা, এটাই ধরে নেও যায় ঘে ভবিষৎ মানবিক সভ্যতা! 
এই পরিস্থিতিতেই শুধু বেচে থাকবে? 

তবে কি আজকের মতো! সেদিন একক ব্যক্তিব বুদিমতা এতোটা 
নিভরশ।ল ছিল ন|? 

সংসধাষ গণতন্বে বিধান সহ্বন্ধীর ক্মমতাষ একক ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা খাবিজ 
হযে যেতে একদল বেনামী মাথার কাছে। কিন্ব এইভাবে প্রক্কৃতির মূল 
আইন অর্থাং আতিজাত্যেই সংঘাত লাগতো। খদিও এই অবক্ষয়ের যুগে 
আমাদের বোঝা উচিত এই আঙ্জীত্যপুণ চিন্াধাবা শুধু সমাজের ওপবেব 
স্তবের হাজার দশেক লোকের মধ্যেই সীমাব্ধ নেই। 

ঘারা ইশ প্রেসের সঙ্গে পশিচিত, তাদদেব পদে এহ সংসদীঞ শ্বেত 
শক্তি সম্পকে কোনরকম আচ কব। সম্ভব নর । যদি না ঠারা নিজেব। 
নিজেদের ভেতরে শ্বতন্ব চিস্তাধাব গে তুলতে পাবে, ৭ সংবাধুলো বাচাই 
করাব দ্গমতা রাখে, এই প্রতিঙ্গানগুলোই রাঞ্নীতিতে অতি সাধাবণ 
(লোকেদের ভিড বানানোব জন্য দায়ী। এই সব বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে 
একজন পুরুষ যার ভেতরে সত্যিকারের রাগুনেতাব »ার যোগ্যতা আছে, 
“স চেষ্টা করবে বাজনীতির প্রাঙ্গণ এডিবে যেতে । কারণ এই পবিবেনে 
মাব গঠন মূলক কাজ করার ক্ষমতা আছে, তা তাকে দেবে শা। বরুং যাও 
পক্ষে অধিকাংশের ভীডে ভিডে যাঁওবা সগ্তব, রানীতি তাকেই আকর্ষণ 
কব্বে। এতরাঁং এই পরিবেশ সংকীর্ণমনাদেব জগ্ত এবং তাঁদেরই টাঁদবে। 

মানসিক দ্রিক থেকে সংকীর্ণমলা এবং জ্ঞনেব পিক থেকে অপ্রভুণ 
এইসব রাঙ্গনীতির ধিনমজুরদের, যাঁদের শিভেপেৰ রাজনীতি সম্পকে” 
জ্ঞানের ভাণ্ডার সীমাবদ্ধ, যাঁর জন্ঠ সে স্বগাঁবতই জনতার মতের ভিছে 
নিজের মতাদর্শ মিলিয়ে যেতে দেবে যাতে তার প্রঠতভা ব। বুদ্ধিম গাব 


পরিমাপ কেউ করতে না পারে? বরং এই ধরণের কৌশলপৃণণ বিচক্ষণতা 
৮চড 


একজন অতিজ্ঞ সরকারী কেরাণীর পক্ষে ভালে, কিন্তু একজন বাঁজ- 
নীতিজ্ঞর জীবনে নয়। বাস্তবিকপক্ষে ভার ধ্যান ধারণা এই সংকীর্ণ কৌশল 
রাজনীতি প্রতিভার চেয়ে অনেক বেশী মৃল্যবান। এই ধরনের স'ধারণ 
লোক তার কাজ সম্পর্কে কোনরকম দায়িত্ব গ্রহণের উদ্ধিগ্রতা থেকে মুক্ত। 
কারণ প্রথম থেকেই তাব জানা যে তার বাষই্নৈতিক খেলার ফলাফল 
যাই হোক না, পবমাযু তো অবরার আলোর মতো বাঁধাধরা । একদিন 
তাব্ই মতে! বুদ্বিসম্পন্নকে তার জায়গাটা ছেডে দিতে হবে। আমাদের 
এই ক্ষয়িত যুগে এই কারনেই সম্ভবত উচ্চ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞর 
অত,ব ঘটেছে। এবং যতো বেশী একক ব্যক্তিত্ব সংসদীয় গণ্তান্রিক 
পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল হযে পডবে, ততো বেণী এই ক্ষমতা কমে 
আসবে । সত্যিকারের বাজনৈতিক প্রতিভাসম্প্ন কেউ এই ধবণের 
হীসের বাকের ভিডে উচ্চ কঠম্বরে দিগ দিগন্ত নিনাদিত করবে না। 
এবং অধিকাংশের সমন পাওয| মৃথের দলে ভেডার মতো। কর্মকেও 
নিজের বুদ্িমন্তাব পবাজয় বলে স্বণা করবে | 
আর এই ধবনের নিবোধ সভাপতিদের একমাত্র সান্বনা ষে যেসব 
সদস্যদের তাকে পরিচালিত করতে হ্খ, তাঁদেব বুদ্ধিমত্াঁত তারচেয়ে 
ধর শাসীধ। কৃতবাং সবাই একই ধরনের বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন হওয়ায় বিতক+- 
কালে ভাবে যে এমন একধিন আসবে যখন অপরকে ডিডিয়ে তার পক্ষে 
ওপবে ওঠ সন্গব। মশাজকে যদি পিটার করা হ'তে পারে, তবে আগামী 
কাল পাউলেব* এ তা হতে বাধাট। কোথায়? বুদ্ধির বাবোখিটাবের 
পারা যখন উট হফ্বেই ণকন্বরে বীধা | 
এই নযা গণতখের একটা অদ্ভুত দিক আছে, ঘেট। প্রচণ্ড রকমের অপকাখ 
ছড়াএ সমাঙে । সে হলো! আমাণেব বিরাট একদল তথাকথিত বাজনৈতিক 
নেতা উত্পাদন । বখখনই কোন জক্রী বিষষের অবতারণা করা হয়, তারা 
তক্ষনি সংখ্যাধিকোর পেছনে মুখ লুকোব। 
এইসব বাঁজনৈতিক কৌশলগুলোর একটাও মনোযোগ দিয়ে পযবেক্ষণ 
করো দেখা যাঁবে কিভাবে মিষ্টি কথায সংখ্যাধিক সদস্যদের ভূলিষে 
ভালিযষে মে যা কবতে চা তার মতামত আদায় কবে নিচ্ছে। আর 
এইসবই হলো মূল কারণ ঘাঁর জন্য সাহসী এবং চরিত্রবান কোন রাজনৈতিক 
নেজর কছে পুরে! ব্যাপারটাই দ্বণ্য। কিন্তু ল্গে সঙ্গে নীচুস্তরের লোকে- 
দের ঠিক এই জিনিসটাই প্রচণ্ড আকর্ষণ করে, যারা নিজেদের ক।জকর্মের 
দ্বায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু সব সময়ই নিজেদের কৃতকর্মের জন্ত একটা 
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আবরণ খুজে বেড়ায়। তাদের বদমাস এবং অসৎ লোকদের দলে দেখো 
উচিত। যদি কোন জাতীয় নেতা রাজনীতির নীচুস্তরের থেকে আসে, 
তৰে তার মধ্যেও এইসব দুষ্ট কৌশল প্রবেশ করবে। কারোর পক্ষেই তখন 
সাহসের সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট পথ নেওয়া সম্ভব নয়। তারা তখন গালাগাল 
এবং অথ্যাতির কাছে নতী হ্বীকার করে নিয়ে সাহসের সঙ্গে কোন মত 
প্রকাশ করবে না । এইভাবে একজনকেও খ.জে পাঁওয়! যাবে না তার 
ভবিষৎ এবং বর্তমানকে বাধা রেখে রাজনীতির নির্দিষ্ট পথে নিজের মতামত 
ব্যক্ত করতে প্রয়াসী । 

একটা সত্য সবসময় মনে রাখা উচিত ষে সংখ্যাধিক্য কখনো একক 
ব্যক্তিত্বের বদলা হ'তে পারে ন1। সংখ্যাধিক্য শুধু অজ্ঞতাই প্রকাশ 
করে না, কাপুরুষও হর বটে। যেহেতু একশো বোকা একজন জ্ঞানীর 
সমতুল্য নয়, সেই রকম একজন কষ্টপহিষু; এবং নৈতিক চরিত্রান রাজ- 
নীতিজ্ঞর পক্ষে বাঁজনীতির ক্ষেত্রে যা করা সন্ত, একশোট। কাপুকষের পক্ষে 
তা” সম্ভব নয় । 

কর্তব্যের বৌ একজন নেতৃত্বের ওপর থতো কম চাপবে, ততোবেশী 
উকো সাধারণ নেতার দল তদের দুর্নীতি বোঝা কমীতে জাতিএ কাছে 
ভিড জমাবে । তারা উচ্চাকাঙ্খার এতো বেশী উঁচু শিখরে অবস্থা করে 
যে তাদের পক্ষে তাদের জন্য নির্দিষ্ট এবং যথাযথ সময়ের জন্য অপেক্ষা 
করতে পারে না। লম্বা লাইনে দাড়িয়ে তাদের সামনের অপেক্ষারত 
লোকগুলোকে বিষণ্ণ মুখে গোনে এব মনে মনে নিরি্ প্রহরের আঁক 
কষে, কখন তাদের পালা আনবে। তারা প্রতিটি ঘটে চলা, ঘটনাকে 
পর্যবেক্ষণ করে ঘ! তাদের প্রতিনিয়ত আশা নিরাশাখ দোল দিচ্ছে এখং 
প্রত্যেকটি অপবাদকে উপভোগ করে, যা লাইনে দাছানো অন্ত 
প্রার্থীদের লাইন থেকে সরিরে দিয়ে তাকে ইন্সিত বস্তর 
প্রতি এখিবে দেবে। যদি কেউ ভাগ্যক্রমে দীর্ঘদিন তীর চেয়ার দখল 
করে বসে থাকে, তবে তারা এটাকে তাদের প্রতি পরস্পরের বোঝাপডার 
বিশ্বীসঘাতকতা! বলে ধরে নেয়। তারা এতো! হিংস্র হয়ে ওঠে ঘে যতোঙ্গণ 
পর্যন্ত না সেই দয়িতজ্ঞানহীন লোকটা আবামপ্রদ জনসাধারণের দেওয়া 
গদি না ছাডে, ততোক্ষণ পর্যন্থ তারা কিছুতেই শান্থ হর না। অব এই 
ধরনের ঘটনার পত্র তার আবার সেই গদীতে ফিরে আসার সগ্তীবন ' খুব 
কমই থাকে । সাধারণত, এই তাড়িরে দেওয়| লোকগুলে৷ আবার ।৭য়ে 
লাইনে ভিড করে। এবং এতোক্ষণ না পধন্ত লাইনের দাড়ানো অন্তান্ত 
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উচ্চাকাঙ্খীর দল এদের তাঁড়িয়ে দেয় । 

সরকারী পরিচালন ব্যবস্থায় এই ধরনের হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে অনেক 
সমফ্জেই গণজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে; বিশেষতঃ দেশ যখন কোন কঠিন 
পরিস্থিতির দুখোমুখি । শুধু অজ্ঞ এবং অযোগ্য ব্যক্তিরাই এই সংসদীয় 
গণতন্ত্রের বলি হয় না। সত্যিকারের যোগ্য নেতত্বও অনেক সময় এই 
পরিস্থিতির শিকার হয়ে পডে! যদি না ভাগ্য তাকে যোগ্য হওযাঁতে নেতার 
পর্দে ঠেলে দেয়। আর যখনই তার যোগ্যতার আভাম ফুটে ওঠে, তখন 
অযোগারা! দল বেধে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে নামে। বিশেষ করে যদি 
সেই নেতা তাদের দল থেকে না আসে, এবং তথাকধিত ঝলমলে এই 
দুধলচিত্ত লৌকেদের সঙ্গে তার মেলামেশার অভ্যা ন৷ থাকে । তার' 
শ্বভাবত তাদের নিজেদের ঘ.থের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে এবং কেউ যদি 
তার্দের সমকক্ষ না হয়, তৎক্ষণাৎ তারা দল বেঁধে তার বিরুদ্ধাচারণ করে। 
তাদের সহজাত প্রকৃতি অন্তদিকে ভৌোতা হলেও এই বিষরে অত্যন্ত 
প্রথব। 

এর অবশ্ঠন্তাবী ফলাফল হুলো৷ সরকারী পরিচালন ব্যবস্থায় বুদ্ধিমানের 
দল ক্রমাগত আরো! বেশী করে ডোবে। যদি কেউ এই শ্রেণীর নেতা ন৷ 
হয্ুর-ল। তার পক্ষে ভবিস্তৎ বাণী করা অতি সহজ যে এই পরিস্থিতিতে 
একট! জাতি এবং দেশের কতোটা ক্ষতি হ'তে পাবে। 

পুরোন অস্রিযার সংসদীয় গণতন্ধ মূল আদশের দিক থেকে হুবন্থ এই 
একই বকম ছিল, যার বর্ণনা আমি ওপরে দিয়েছি । 

যদিও অষ্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হতো! সআটের ছ্ব।রা, তখু এই 
নিযুক্ততা সত্যিকারের সংসদীর কাধকলাপে কোন ঢেউ তুলতে পারতো! না। 
ফেবীওয়ালা মনোবুত্তি আর দূণ কষাকষি এই সব মন্ত্রীত্ব পদ নিয়ে এতো বেশী 
চলতো যে পশ্চিমী গণ্তন্বের সত্যিকারের রূপ এর মাধ্যমেই ফুটে উঠত। 
আদর্শ অনুযায়ী ফ্ল।ফলও প্রকাশিত হ'তো। দু'জনের ভেতর বদলির 
সময় কমতে কমতে এমন এক জায়গায় এসে দাড়ায় যে তাকে পরস্পবের 
গ্রতি»মূগয়া ছাড! আর কিছু বল! যায় না। প্রতিটি পরিবর্তনের লঙ্গে 
সঙ্গে নেতার গুণাবলী কমতে বাধ্য , শেষ পর্যন্ত সে ছোট ধরনের বাঁজনৈতিক 
ফেরীওয়ালায় পরিণত হয়। এই সব লোকের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের পরিমাপ 
হলোঞ্জ কতো! নিপুণতীর সঙ্গে মিশ্রিত বাঁজনৈতিক দলগুলোকে সে টুক্রো 
বউ পাঁরে॥ অগ্ঠ কথায় বল! যায়, এদের কৌশল হলে] নোংরা 
রাজনৈতিক পট পবিবর্তন ; আর সেটাই হলে! এই ধরনের সান্যদের সত্যি- 
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কারের যোগ্যতর কাজ। 

এই ব্যাপারে ভিয়েনাকে একট। শিক্ষায়তন বলে অভিহিত করা চলে, 
যাঁর যোগ্য উদাহরণ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া মুস্ষিল। 

আরে! একটা ব্যাপার, ঘেটা আমার সব সময় নজরে আঁসতো সেটা 
ছুলো৷ তার চারিত্রিক বিরোধিতা ; জ্ঞান এবং প্রতিভার দিক থেকে শুধু যে 
একের সঙ্গে অপরের কোন মিলই নেই শুধু তা" নয়, প্রকৃতিগত ভাবেও 
এরা পরম্পর বিরোধী । ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এইসব বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে 
উদ্ত'ত সদস্তদের সংকীণতার চিন্তা থেকে কেউ মুক্ত হতে পারতে! না। 
তারা একরকম বাধ্য হয়ে ভাবাঁতো৷ কিভাবে এই তথাকথিত মহান চরিত্র- 
গুলো প্রথম গণমানসে উদিত হলো । 

এট। সত্যিই একট। গবেষণার বিষয় যে এইসব ভঙ্ড ব্যক্তিরা তাদেব 
প্রতিভাকে কিভাবে দ্রেশের কাজে লাগাতো। স্পষ্টভাবে বলতে 
গেলে, ওদের কার্ধপ্রণালীর বিস্তারিত খোঁজখবর নেওযা অত্যন্ত জরুরী । 

সংসধখঘ গ-্তন্বের জীবনটা যতো বেশ] স্প্ই করে ধর] দেয়, মাঁতখের 
আশাও ততো বেশী নিভে আসে । বিশেষ করে যখন কেউ এব সত্যিকাবের 
চেহারা এবং যাঁদের নিয়ে এটা গঠিত তা" পিশেষভাবে অনুধাবন কবে। 
অবাক হ'তে হব এই সংসধীয় গণতন্বের আদর্শগত কর্মকারকীয় দিক -.দিকে 
নজর দ্রিলে। সত্যি বলতে কি, এর ব্ষরিক দিকটাকে ভালোভাবে বোঝা 
উচিত, কারণ এইসব প্রতিষ্ঠানের পর্মপিতার দল প্রতি কথায় এ ৫বষয়িক 
1দকটাই জনসাধারণের চোখে তুলে ধবতে সচেষ্ট । তাদের কথায় তে। 
মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার পবীন্গা নিরীক্ষা এবং ম্যায় বিচাবের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেউ যদি এইসব ভদ্রলোৌকর্দের এবং তাদেব অতি 
অধ্যবসাবে তব আইন কানন সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করে দেখে, তবে তাব 
ফলাফল দেখে অবাক হয়ে যাবে। 

সংসদীয় গণতন্ত্রের আদরের মতো এতো অন্তঃসারশূন্ত আর কোন 
আদর্শকে সম্ভবত খুঁজে পীওয়া যাবে না। ঘি অবশ্ত এর ঠবষধষিক দ্বিকট! 
বিচার করা যায়। 

আমাদের পবীক্ষা নিরীক্ষার প্রথম ধাপে কি ভাখে নির্বাচন পৰ সমাধ। 
কর! হয়, সেটা বিচার করবো । তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা উচিত থে 
তাঁরা কিভাবে অফিসে আসে এবং নতুন নামে অর্থাং সংসদ স্দশ্ত, 'স্সেবে 
নিজেদের চেয়ারে স্থাপন করে। এটা সত্যি যে মাত্র অল্পস'খ।ক জর্নসাধা- 


বণেব ইচ্ছা বা প্রয়োজনই মাত্র এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 
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গ্রতিফগিত। প্রত্যেকে, ধাদের কিছুটা! রাজনৈতিক চেতনা আছে এরং 
জনসাধারণের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার দিকট1 বোঝে, তারা সবাই জানে যে 
সাধারণ জনগণের ধাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত কম, তাই তাদের পক্ষে 
এমন কাউকে নিধাচন করাও সম্ভব নষ যে তাঁদের চিন্তাধাবাকে রূপ দিতে 
সক্ষম । 

আমরা যতোই বলি ণ। কেন গণ মতামত', কিন্তু খাস্তবে আত অক্গ 
সংখ্যক লোকের চিন্তাধার। এবং অভিজ্ঞতা প্রস্তত হলো এই মতামত । এব 
বেশীর ভাগ ফ্লাফলই আসে কি ভাবে তা” জনসাধারণের কাছে কুলি 
ফী পিষে নিপুণভাপে পরিবেশিত। 

ধর্মের জগতে সাম্প্রদারিক বিশ্বাস আসে শিক্ষার দিক থেকে? কিন্ত ধনের 
বার্ধক্যহেত তা” অলসভাবে মাটির ওপর ঘুমিয়ে থাকে । আর সেই কারণেই 
জনসাধারণের রাজনৈতিক মতামত গডে ওঠে মাগষেত সথম্্ম অন্তভৃতিতে 
স্থভন্ডি ও বুদ্ধিমন্তার প্রয়োগে অবিথ্বান্ত ধের্বপ্রধাসের ফলে। 

রাজনৈতিক শিক্ষীর সবচেয়ে ফপপ্রদ দিক হলো! সংবাদপত্রের ফুলিয়ে 
ফীপিবে সংবাদ পরিবেশনার দিকটা । সংখাদপত্রই হলো রাজনৈতিক 
আলোক সম্পাতের প্রধানতম হাতিয়ার । এট! প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একরক- 
মের "ও বলা চলে। এই খিক্ষা কর্মকাগণ্ডটি পরকাবের হাতে থাকে না; 
এট| থাকে তার্দের হাতে চরিত্রের দিক থেকে যার। অতি নিয়স্তরের। যৌবন- 
কলে ডিএেন! থাকাকানীন এইসব মানুষের সংস্পর্শে আপাব ক্রযোগ হয়েছিল, 
যাদের হাতে এই লোকশিক্ষীর যদ্্, তদেরই মাধ্যমে এর আদশ৪ জনসাঁধা- 
বুণের মধ্যে প্রচানিত। প্রথমে তো আমি বিস্মবে অবাক হধে গিয়েছিলাম; 
কতো। ক্ষুদ্র সমধে এই ভষঙ্কর শক্তিধরটি জনসাধারণের মধ্যে কোন বিশে। 
একট] বিশ্বাস উৎপাধন করতে সক্ষম। এবং তা, এই পথে চলতে গিবে প্রায়ই 
জনসাধারণের ইচ্ছা ও মতামতকে উপস্থাপন৷ করে। একটা হাস্ত।স্পদ তুচ্ছ 
ঘটনাকে জাতীষ পর্যায়ে তুলে আনতে সংবাদপত্রের মাত্র কষেকর্দিন সমধের 
প্রযোজন হ্য। যেখানে জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন একট! 


সমগ্ঠাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা, অপহরণ বা অন্ত কৌন উপায়ে জনসাধারণের 
কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে বাখে। 


ংবাঁদপত্রের আরো একটা ভান্তমতীর খেলা হলো কোথা থেকে একটা 

নামুক্র্রিজ পেতে বাব করে এনে কয়েক সপ্ীহের মধ্যে জনপ্রিয় করে তৌল|। 

আগে হয়তো কেউ সে নাম শোনেও নি। তারা নামগুলোকে এমনভাবে 

জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করে যেন সেই নামগুলোর সঙ্গে জনসাধারণের 
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অনেক আশ! জড়িয়ে আছে। তার! নামটাকে জনপ্রিয়তার এতোটা উচু 
ধাপে টেনে তোলে যা সত্যিকারের কোন ক্ষমতাসম্পনন নেতার পক্ষে 
সারাজীবনেও সেই জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত 
কর] হয়, ঘদিও এইসব নামগুলো হয়তো বা মাসখানেক আগেও অশ্রুত ছিল 
এবং কেউ উচ্চারণ পর্যন্ত করতে। কিনা সন্েই, সংবাদপন্ধ এগুলোকে খ্যাতির" 
পাহাড়ের চূড়া টেনে তোলার আগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন এবং ক্লান্ত 
রাজনৈতিক জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত লোকেদের নাম এই 
সংবাঁদপত্রগ্তলো জনসাধারণের স্থৃতিশক্তি থেকে ধীরে ধীরে আবছা করে 
এনে শেষে এক সময় ভুলিয়ে দেয় যেন ভাব মৃত । যর্দিও 
তখনো তারা অনেক স্বাস্থ্যবান এবং পরিপূর্ণ উত্পাহে টগবগ করে 
ফুটছে। অথবা, অনেক সমর এইসব লোকেদের প্রতি এমন সব নো 
গালাগাল বধণ করা ইয় যে জনসাধারণ মনে করে এরা অত্যন্ত 
নীচ। সংবাদপত্রের অনিষ্ঠ করার ক্ষমতা যে কতোদুর, সঠিক- 
ভাবে বুঝতে হলে বিশেষ করে কুখ্যাত ইহুদী সংবাদপত্রগুলোকে 
অনুধাবন করা উচিত। সেই কুখ্যাত ইহুদী সংবাদপত্রগুলোর সংবাদ 
পরিবেশনা করার পদ্ধতি দ্বারা তারা সম্মানিত এবং সুন্দর লোকগুলোর 
নাম প্রথমে জনসাধারণের স্থাতিতে মলিন করে আনে; তাঝঞুতর তার 
প্রতি এমন খিস্তি খেউড়ের কাদা ছোড়ে চারদিক থেকে যে পুরো ব্যাপাঁর- 
টাই যাঁতুর মতো! কাজ করে । 

এই তথাঁকধিত ডাকাতের দল তাদের শয়তানের চক্র সফল করার 
জন্য কিছু করতেই দ্বিধা করে ন]। 

তীরা' এমন কি পারিবারিক ব্যাপারে নীক গলিয়ে এমন বয়েকটা নোংরা! 
ব্যাপার নিরে কাদা ছোড়াছু'ডি করে যাতে প্রতপক্ষের সম্মান সম্পূর্ণ ভাবে 
ধুলোয় লুটিয়ে পডে। কিন্তু এসব সত্বেও যদি প্রতিপক্ষের নাম এবং লম্মান 
(টনে নীচে অপমানকর জায়গার ন! নামানো বায়, তখন এর! শুরু করে 
তাকে লক্ষ্য করে কুৎমিত গালাগাল এই বিশ্বাসে যে তার কিছু অংশ 
প্রতিপক্ষের গায়ে লেগে থেকে জনসাধারণের কাছে তাকে হেয় করে তুলবে। 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একে প্রতিরোধ -করার কোন অন্্ প্রতিপক্ষের হাতে 
আর থাকে না। কারণ এরা একসর্দে এতোগুলো কৌশল অবলম্বন 
করে যে তা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে । কিন্ত বাইরে থেকে '""তাুকু 
বোঝার উপায় নেই ষে বিশেষ কোন উদ্দেশ্ত নিয়ে এগ্তলো৷ করা হ্‌চ্ছে। 
জনসাধারণ তা এতোটুকু বুঝতে পারে না। যেসব শয়তানের দল তার সম 

নি 


কালীন কাউকে এইরকম অপমানকরভাবে নীচে নামায় এবং নিজেরা নায়ক 
সেজে যশের মুকুট মাথায় পরে, সেই সব ছুূর্ত্তদের সাংবাদিকতার করব্য 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে দেখা য।বে তৈলযুক্ত কথায় নির্বাচিত সেকেলে বোকা 
বেক শব দ্বার। তারা নিজেদের জয়ঢাক লিটোচ্ছে। যখন এই খুঁটে 
থাওয়! মাছগুলে। এক জাফ়গায় মাছের ঝাকে জডো হুম এবং সেই সভায় 
তার| এটেল মাটির মতে| আেঁটে বসে তাঁদেধ নিজেদের সম্মানের কথা বলে 
চলে যাকে তারা বলে সংবাদপত্রসেখীদের সম্মানে সম্মানিত ব্যক্তি। তখন 
আবার তারা পরম্পরকে উচ্চতর জীণ তেবে নিষে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মানও 
জানায়। 


এই জধন্য প্রকৃতির ভীবেরাই তথাকবিত জনসাধারণের মতামত 
নিজেদের কল্পনায় তরী করে। 


পঞ্চ তিটার পুরে পুরি হিসেব এখং এর প্রমাত্মক ধ্যান থারণার ৃন্গর্ভতা 
সম্পকে" বলতে গেলে বেশ কথেক অধ্যাষেও কুলোবো না। সুতবাং 
এই ব্যাপাণ্সে বিস্তারে না গিয়ে এর কাজ চলাকালীন ফলাভল বিচার করবো! 
এবং আমি মনে কবি নির্দোষ এব” সরল খিশ্বাপী লোকেদের জ্ঞানচক্ষু খুলে 
দেওযুর পক্ষে এটাই যথেষ্ট । যাতে তার এই প্রতিষ্ঠানের বৈবয়িক দিকটার 
অসারত্ব পম্পকে সহজেই বুঝতে পারে 


এই গণ মাসের €নতিক অবনতি কতোখানি তিকারক, যা বোঝার 
সবচেয়ে সহজ এব সধোত্তম উপায় হলে। এই সংসদ গণ হন্বের সঙ্গে যদি 
জামীন গণতন্থের কেউ তুলনা করে। 

এই সংসদীয় গণনন্বেব সবচেবে বিম্মধকর দ্িকট। হলো একদল লোক, 
ধরা যাক শ' পাঁচেক, খঙখানে তার মধ্যে স্কীলোকও আছে সংসদে 
নিরাচিত হযে আসে । তারপর থে কোনে|। বিষয়ে অর্থাত সব বিষষ্েই 
তাদের ওপর শেব বিচারের পৃ দাঁবিত্ব অপি৩ হয। প্রকৃত পক্ষে 
তারাই কিন্তু সবকিছুর পরিচাণক, যধিও তারা ণামে একট! 
মন্ীসূভী গঠন কবে এখং বাইরে থেকে মনে হথ এই মন্বীসভাই খুকি 
সবকিছু চালনা করছে। কিগ্ত সত্যিকারের খতিয়ে দেখতে গেলে মন্ত্রীসভার 
আলাদা কোন অস্তিত্বই নেই । আসলে সংসদ সদস্যদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে 
সরবুঞ্রির কিছু করার ক্ষমতাই নেই। এমন কি কোন একটা বিষয়ের 
হিজঁঙ নিকেশও পাওয়া এদের কাছ থেকে অসন্ভব। কারন করণীয় কিছু 
করার দায়িত্ব তো তথাকথিত মন্ত্রীনভার নয়; সংসদের অধিকাংশ সভ্যেব 
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ভোটে তা, ঠিক করা হয়েছিল। সংসর্দের গরিষ্ঠ সদস্যদের চিন্তাধারার বাছুন, 
হলে মন্ত্রীসভা । এর বাঁজনৈতিক সফলতা নির্ভর করে কতোটা 
পরিমাঁণে এর। গরি অদস্যদ্ের সঙ্গে নিজের মত মিলিয়ে নিয়ে মানিয়ে থাকতে 
পারে। অথব। পড়িয়ে টডিয়ে তাদের নিজেদের মতীমত গ্রহণ করতে 
বাধ্য করতে পারে। কিন্তু এর অর্থ হলো সত্যিকারের শাসকের আসন 
থেকে নীচে নেমে জিন্মাজীবিদের হায় গরিষ্ঠ সংস্দ সদস্যদের কাছে ভিক্ষা 
বৃত্তি করে মত আদাষ কর।। সত্যি বলতে কি মন্বীসঙার প্রধান কাজই 
হযে দা'চাধ শেষ পধন্থ শীসকদলের গরিঠ সদস্যদের "নিজেদের পক্ষে দলে 
টানা। আর টানতে ন। পাঝলে নতৃন গরিষ্ঠত। অর্জনে সচেষ্ট হওয়া! । যশি 
ছুয়ের মধ্যে একটাঁতেও এর] সাঁফলা লাঁভ করতে পাবে, তবেই সবকাঁবে 
এরা টিকে থাকে । আব গররিচ সদস্যদের মতামত নিঙেদের স্বপন্গে জঁডে] 
করতে না পারলে শ্বভাবত মন্ীনভ।ও ভেঙে ঘাষ। 

কিন্ত যধি এই এরই পচেষ্টার একটাও সাফল্য লাত করতে পারে ওবে 
আরে" কিছুণিনেব জন্য মন্্ীত্ত চালিয়ে যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, এই 
ধরনের রাদন|তি সঠিক না বে-ঠিক ? অবশ্ট এব কে'ন অর্থ নেই । ছুটো৭ 
হধ্যে যেটাই হোক ন। বেন। 

এইভাবেই বাস্তবে সবার দাবি থুয়ে মুছে ঘাঁদ। তবে এর ফুলাফল 
একটা রাজ্যকে কোথা টেনে নামাতে পারে সেটা বোর জগ্ত নিয় বণিত 
সহজ ঘটনাপগ্জা পডলেই বোঝ। সম্ভব । 

এই পাচনো। সদসা, ষাঁরা জনসাধাবণের ভোটে সংসদে শির্বাচিত, তারা 
আসে জীবনের অসমতল ন্গেত্র থেকে । এতবাং তাঁদের মধ্যে পারম্পবিক 
বাজনৈতঠিক ক্ষমতাতেও যে মিল থাকবে না তাতে আর আশ্রম কি। 
যাঁর ফলে সেগুলে।কে বাস্তবন্গেত্রে প্রযোগেব সময প্রচণ্ড অন্নবিধার সম্মুখীন 
হ'তে হয় এবং সমস্ত ভব্যিতের ছবিটাই বি্ব্ঘ হয়ে আসে। এটা 
নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে ঘদ্দি কেউচিন্থা করে যে এই শির্বাচিত 
পাঁচশো প্রতিনিধি হলো৷ উৎসাহ 'ধং বুদিমাত্তার দ্রিক থেকে শ্রেষ্ঠ। এমন 
নিরোধ সম্ভবত একজনকেও পাওধা যাবে না যে নাকি ভাবে যে এই তথা- 
কথিত ভোটের কাগজগ্ুলো থেকে হঠাৎ শযে শয়ে রাষ্্ীনেতা বেরিয়ে 
আসবে , যাঁরা আর যাই হোক সাধারণ্রে চেয়ে একবিন্দুও বুদ্ধি বেশী বাথে 
না। প্রতিভাঁবানর। যেসব ধ্যান ধার্ণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এক কিথাক্স 
তা নাকচ করে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং সত্যিকারের একজন রাষ্্...(র 
অভ্যুদয় একটা জাতির পক্ষে আশীর্বাদন্বরূপ। কারণ এইসব বা্ীনেতার! 
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ঝাকে ঝাকে আসে না । দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের প্রতি একট! স্বাভাবিক 
অনীহা! ভাব থাকে । ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সত্যিকারের একজন বা্টুনেতাঁর 
সন্ধান পাওয়ার চেষে সম্ভবত একটা ছু'চের স্থতো! গলার ফাঁক দিয়ে পুরো একট। 
উট গলে যাওয়াও সহজ । 

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে জনপাধাঁরণের য। অতীতে উপকাবু হযেছে, 


তা সম্ভব হযেছে একক কোন ব্যক্তির উৎসাহ এবং কর্ণশক্তিব 
তৎপরতা । 


কিন্ত গণতন্ত্রের দোহাই পেছে এখানে পাঁচশে। অতি সাধারণ বুধ্জীবি 
মান্য জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুকত্বপূণ একটা সমস্যা নিয়ে বিচার করে তার 
বাব দেষ। তারা যে সবকার তৈরী কবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই মন্্রীসভাঁকে 
সেই রঙউচঙে সংসদের অশমোদন নিতে হয়, অর্থাৎ যে পথ ভাবা! বাছে, দেটা 
হলো পাঁচশো লোকের মিলিত পথ । 


যাইহোক, এইসব সদস্যদের বুদ্ধিমত্তার দিকটার দিকে যদি আলোকপাত 
কবা! যায় তবে দেখা যাবে কি ধরনের কাজকর্ম এইসব পদের জন্য অপেক্ষা 
করছে। যদি আমরা এইসব সমস্যার সত্যিকারের বূপটা চিন্তা কবি. তবে 
দেখতে পাবো, কতো! বকমাবি এবং বিভিন্নরকম এই সদস্যগ্ুলোর ধরন 
এবং তখনই বুঝতে কষ্ট হয না যে তথাকথিত মন্ত্রীসভা এইসব নানামুখী 
সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কতোখাঁনি অজ্ঞ। একে তো তাদের ্ধ্যে 
বুদিমন্তার অভাব, তছপরি অভিজ্ঞতা বলতেও কিছু নেই, গুতরাং সমস্যাগুলোর 
সমাধান কি করে করবে? একটা অথনৈতিক সমস্তা সমাধানেব জগ য্থন 
সংসদে উপস্থিত করা হয তখন দেখা যাবে যে এক দশমাংশ সদস্যের? 
প্রাথমিক অথনৈতিক জ্ঞানটুকুও নেই। এর অর্থ যাঁদের ওপর কতৃত্ব 
দেওয়] হযেছে, তাঁদের সেই বিষয়ে সামান্য জ্ঞানটুকুরও অভাব, সুতরাং সেই 


বিশেষ বিষ্য়টার সমাধানে তাদের কাছ থেকে কতোটুকু এবং কি আশা কর। 
যেতে পারে। 


অন্ত সমশ্যাপ্তুলোর ব্যাপারেও এই একই সমস্তা । সদাঁসর্দা একদল 
অজ্ঞ” এবং অযোগ্য লোক সমশ্যার সমাধানে ব্রতী , সমস্যাগ্তলে। যদিও জীবনের 
বিভিন্ন কোণ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর সদশ্যবুন্দ তো একই মান 
মর্ধাদাম় তৈরী । ন্ায় বিচার তখনই সম্ভব যদ্দি এইসব সদস্যবুন্দর বিভিন্ন 
। সমস্যা সমাধানের জন্ত যে জ্ঞান দরকার তা থাকতো । এটা! 
অকল্পনীয় ঘে যাঁরা যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তারাই আবার 
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বৈদেশিক নীতি নির্ধারণেও দক্ষ; অবশ্য যদ না এর! প্রতিভাসম্পন্ন হয়। 
কিন্তু পুরো একট শতাব্দীতে একজনের বেশী প্রতিভা খুব কমই জন্মগ্রহণ 
করে। তাই এইসব ক্ষেত্রে সত্যিকারের প্রতিভাসমৃদ্ধ মানুষের দেখা খুব 
কমই পাওয়া যাঁয়॥ বেশীর ভাগই সেইসব ললিতকলার অন্ররাগীবৃন্দ 
যাদের মন অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং একগুঁয়ে। জঘন্য বেশ্ঠাবৃত্তিতে পারদর্শী । আর 
এই কারণেই এইসব তথাকথিত সম্মানিত ভদ্রলোক মহোদয়বৃন্দ কোন বিষয়ের 
ওপর আলোচনা চলাকালে এবং বিচারের সময় এতো চপলতা দেখিয়ে 
থাকে; যেসব বিষয়বস্ত বিচারের সময় বুদ্ধিমান লৌকেদেরও অতি সাঁবধানত। 
অবলঘ্ন করা উচিত। একটা দেশের ভবিহৎ অস্তিত্বের জগ্ত যে ধরনের 
গুরুত্বপূণণ পরিবেশের প্রয়োজন, তা তো এইসব সংসদে নেই ই বরং যে 
আবহাওয়ায় এইসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়, তা” তাদের আড্ডায় ঠিক 
মানানসই । জনসাধারণের ভাগ্য ঠিক করার চেয়ে তাসের আড্ডাই এইসব 
ভদ্রমহোদয়দের উপযুক্ত স্থান। 

অবশ্ত এটা বলা ঠিক হবে না যে এর মধ্যে কোন সস্যেরই সামান্ততম কর্তব্য 
জ্ঞানট্ুকুও নেই। তা অব প্রশ্নাতীত। 

কিন্ত বিশেষ করে এই পদ্ধতিতে ঘা কিনা একজন বত্তিকে যে বিষয়ে 
সে দক্ষ নয়, তার ওপর জোর করে তার বিচার আদায় করে নেয়, এর অর্থ 
হলে] নৈতিক দিক থেকে তাকে টেনে নীচে নামানো । কেউ-ই সাহস করে 
বলবে না যে, ভগ্্রমহোদয়গণ,। আম্রা যে বিষয়ে আলোচনা করছি সেই 
বিষয়ের কিছুই আমাদের জানা নেই। আমি বা আমাদের এই বি্ষয়টার 
ওপর কিছুমাত্র যোঁগাতা নেই। অবশ্ত এই ধরণের ত্বীকারেক্িতেও খুব 
বেশী একটা যাঁর আসে না। কারণ এই ধরনের সোজাস্থজি সরলতা বুঝবেই 
বাকে? যে লোকটি এইরকম স্বীকারোক্তি করবে, তাকে সম্ভবত সম্মানিত 
গাধা হিসেবে ধরে নিযে এইবকম মজাদার খেল নষ্ট করতে দেওয়া হবে না। 
যাদের মন্তহ্ুচরিত সম্পর্কে বিন্বুমাত্র ধ্যান ধারণ| আছে, তারা ভালোভাবেই 
জানে যে সহকমীঁদের গণ্ভীর মধ্যে কেউ বোকা সাজতে চার না । এবং ক্ষেত্র 
বিশেষে সাধুতাকে বোকামীর সুচক বলে গণা করা হয । 

এইভাবে একজন সোঁজা কথাঁর লোক যখন সংসদে সন্ত হিসাবে 
নিধাচিত হয়, শেষমেষ হয়তো বা দেখে পরিবেশের চাপে পডে বিনা 
আপনিতে ত|কেও ব্যাপারগুলো মেনে নিতে হচ্ছে, জননাধারণ তা।'ওপর 
যে বিশ্বান করে সংসদে তাকে পাঠিয়েছিল তার প্রতি বিশ্বা্ঘাতকতাখুর্ধল! 


চলে। তখন ব্যাপারটা হলো কোন একজন একক ব্যতিত যদ্দি কোন 
৪৩ 


বিশেষ আলোচনার অংশ গ্রহ ন|। করে, তা'তে কিন্তু পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র 
কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু তার সম্মনটাই মাঝের থেকে ধুলিসাৎ 
হয়ে যায়। শেষে হয়তো বা সেই সদ্দনত নিজেকে বোবাতে সমর্থ হয় যে আর 
ষাঁই হোক্‌ দলের মধ্যে সে নিকৃষ্ট নয় এবং এইসব বিতর্কে অংশগ্রহণ না 
করে সবচেয়ে খারাপ কিছু ঘটার হাঁত থেকে রেহাই পাঁয়। 

এর রিরুদ্ধেও যুক্তি স্থাপন করা যা। বলা যেতে পাবে যদিও একক 
কোন ব্যক্তি--বিশেষ কোন প্রমের বিতকে নিজেকে জডানোর মতো জান 
নেই, তবু তার ধ্যান ধারণা তাব দলের উপদেশের ওপর নির্ভরশীল, এবং 
বলা ₹যে থাকে যে তার দল বিশেষজ্ঞদের একটা দল গে, যাদের বিষর়টির 
ওপর যখেষ্ট জ্ঞান আছে, পুরো ব্যাপারটাই তাদের সাঁমনে রাখা হয়। 

হঠাৎ এক নজরে মনে হবে যুক্তিটা যথেষ্ট জোব।লো। তবু আরেকট। 
প্রশ্ন থেকে ঘায়, যর্দি বিশেষ কোন সমস্যা সমাধানের জন্য মাত্র কয়েকজনের 
জ্ঞান থেকে থাকে, তবে আর পাঁচশো! লোককে নিাচন করা কেন? 

আমলে আমাদের আধুনিক গ'তাগ্রিক সংসদীর পদ্ঘতির লক্ষ্যই হলো 
বুদ্ধিমান এবং জ্ঞান বিশিঃ্ সদশ্তাদের একত্রিত না করা । না, একেবারেই 
নয। বরং পদ্ধতিটা উদ্দেশ্যই হলো একপল অবধিবেচক, যাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
সম্পূর্ণভাবেই অন্তের ওপরে নির্ভরশীল, যাতে সহজেই তার্দের পরিচালন করা 
যার; কারণ প্রতিটি একক বাক্তিত্ব সংকীর্ণমনা। এই একটা উপায়েই দলীয় 
আদর্শ আজকের দিনের ছু ্বূপ যা প্রকটিত তাকেই কাজে পাগানো যায়। 
এবং এই পদ্চতিতেই একমাত্র সম্ভব তার অবৃষ্ঠ ভাতে সবকিছুকে 
পরিচালনা করা, যাতে নিজেকে সম্পূণ অন্ধকারে রাখা যাদ, আর এই 
কারদ্ইে তাকে তার কাজের আর হিসেব শিকেশের জগ্ত ৩নব কর! 
সম্ভব নধ। এই অবস্থাতে যদি কেউ জাতির পক্ষে বিস্ধয় সুচক কোন পথ 
ঠিক করে,তবু তার জন্য তাকে দায়ী করা সম্ভব নস, যদি-ও সবাহ ডানে 
তার একক শয়তানি প্রতিভাই এর জগ্ঠ দায়! । কারণ পুরো দ]য়িংটাই তো! 
গিয়ে পডে দের ঘাডে । 

বাস্তবে কিন্তু পুবে! ব্যাপারটাতেই কারে। কোন দায়ি থাকে না। 
কারণ দায়িত্ব যে একক ব্যক্তিত্বের ওপর বর্তীনো সম্ভব_সংসদীঘ সদগ্যবুন্দের 
শৃন্াগর্ভ চিৎকা?র তার প্রতিফলন কি করে হবে? 

নংসদ নামক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পেঁচা ধরনের লোকেদেবই আকুষ্ট 
করে থাকে, যারা দিনের আলে! সহ করতে অপারগ। সাহসী এবং 
“সোজা কোন ব্যক্তি, যে তার নিজের কাগজের দাগিত্ব নিতে প্রস্তত।-কখনই 
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এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হবে ন।। 

এই কারণেই এই তথাকথিত ছা'পমারা গণতন্ব সেই জাতির হাতের 
যন্ত্রে পরিণত, যাঁবা তাঁদেব নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে দিনের আলোর 
দিকে পেছন ফিবিয়ে থাকে । যা এরা বাবর কবে এসেছে এবং 
আজও কবছে। একমাত্র ইনুদীবাই এই ধরনেব প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করে 
কারণ এই প্রতিষ্ঠান ওদেব মতোই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং প্রতাবণাষ পবিপূর্ণ। 

এই ধবনেব গণতন্বেব ঠিক উল্টোপিঠ হলে। জার্মীন গণতন্ত্র যাঁকে 
সত্যিকারের গনতন্ব বলে আখ্য! দেওযা যাঁ়। কাবণ এখাঁনে নেতা নিবাচন 
অধাধে হযে থাকে শ্রবং তাখা তাদের কাজের ক্রার্টব জন্য সম্পর্ণ দাধিত্ব 
নিতে সদাসর্ধদা প্রস্থত থাকে। সমস্যাগুলোকে গবিচ্তাব ভোটে দেখা হঘ 
না? গ্রকক ব্যক্তিব দাধিত্ব সেগুলো সমাধানেব। এবং আব জন্ত সে পৃথিবীতে 
তার যা কিছু আছে সবকিছু বন্ধক দিতে ঠৈবী, এমন কি নিজের প্রাণ 
পর্যন্ত । 

এমন মামুন পাওয! সম্ভব কিন! ঘে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ কববে, 
এইখানে হযতো৷ বা আপত্তি উঠবে । আপত্তি উঠলে তাঁব উত্তব হলো £ 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমাদেব জার্মীন গণ্তন্বেব অন্থনিহিত শক্তিই তাঁকে 
পর্দলোভী হযে উঠতে দেবে না, যে হযতো। ব। বুদ্ধিব দিক থেকে নিকৃগ্গতম 
এবং নৈতিক দিক থেকে অসাধু, চালাকির পথ বেষেই এমন এক জাগা 
উঠেছে যখান থেকে সে তাঁব সহ নাগবিকদেের ওপব শাসনকাষ চালিষে 
যাচ্ছে। জার্গান গণতব্বেব সেই গদব প্রসাঁবী দাহিত্রেব ভযটাই তাকে অজ্ঞতা 
এবং শঠ৮1 থেকে দুরে বাঁখবে । 

যদি এবমধ্যে কেউ বুকে হেঁটে অত্যন্ত গোপনীযভাপে তাঁব লক্গ্যবস্তব 
দিকে এগিয়ে চলে, তবে তাকে চিনে ফেল! কষ্টকৰব নয়, এব্ব কর্কশ 
কণ্ঠে সে শুনতে পাবে £ দ্ররে হঠো বদমাস । এ মাটিতে তোমার পা বাখাব 
জীরগা নেই, কাবণ একই, হাটা তাকে সোজ। সপপদেবতার মন্দিরেব ছারে 
নিয়ে যাবে, এবং সেখানে মুগয়া প্রকৃতিব কোন লোকেব প্রবেশ নিষেধ, 
একমাত্র মহান চবিত্রের লোকেই সেখানে যেতে পারে। 

ভিষেনাব সংসদ সভ। ছু'ব্ছর পর্যবেক্ষণের পব আমার এই ধারণাই হয়ে 
ছিল। ঘারপর অবশ্য মামি সেখানে আব যাই নি। 

এই সংসদীয় গণতঙ্থই ভলো। অন্যতম কারণ যাব জন্য হাবুসবুর্গ সামাজেনে 
অস্তিত্ব শেষের দিকে ক্রমান্থয়ে বারবার চলে পড়েছিলো । যতো বেশ 
জার্মীন প্রভাব টেঁচে বাদ দেওয়া হচ্ছিলো_ঠিক ততো বেশী বিভিন্ন 
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জাতির মধ্যেকার ঝগড়াটা প্রকট হয়ে উঠেছিলো । রাজকীয় সংস্দ 
পদ্ধতির জন্য সর্বদ1] জার্খানরা মার খেয়েছে। যার অর্থ হয়েছে সম্রাট 
সামগ্রিকভাবে নিজের ক্ষতিই ডেকে এনেছে, শতাব্দীর শেষের দিকে 
সবচেয়ে সোজা এবং নির্বোধ লোকটাঁও ছেত বাঁজতম্বের ভেতরকার সং- 
যোঁগশীল শক্তির ছন্দ দ্রেখতে পেতো, ফ্টোকে আর কৌনবকমেই ঢেকে 
রাখা সম্ভব ছিল না এবং যা বিভিন্ন জাতিকে আলাদা করার অভ্িপ্রায়ে 
নিয়ত টানাটানি করে চলতো! । 

উপরন্ত, প্রদেশগুলো! সেদিন শ্বন্িরতাঁর জন্ত ঘষে পথ বেছে নিয়েছিল 
তা” অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানদ্রনক। শুধু 
হাঙ্গেরী নয়, সমস্ত গ্রদেশগুলোই যারা এই রাজতন্ত্র অন্ততূতি ছিল, তার! 
এই রাজতন্ত্রের ছূর্বলতা বুঝতে পারে নি, আর এই ছূর্বলতা যে তাদের 
পক্ষে কতো ক্ষতিকর তা" আর কে বোঝাবে। বরং বার্ধক্যজনিত 
কারণে এই ম্বয়ে যাওয়াকে অভ্যর্থনাও করেছিল ॥ তারা অপেক্ষা কর- 
ছিলো সুস্থ হওয়ার জন্য নয়; বরং সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ার দিনটা তার! 
গুণছিল । 

জাঙ্শানস নির্ধাতিতদের গণতান্ত্রিক সংসদকে ভেঙে ফেলার জন্গ 
সবরকম দাবীই ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে | জমস্থ দেশ জুড়ে এক জাতের 
সর্দে অপর জাতের সংঘ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দীড়ায়। কিন্তু মোটামুটি এই 
সংঘর্ষগুলো প্রার সবটাই একমুখী ॥ অর্থাৎ জাঞ্জানদের বিরুদ্ধে। বিশেষ 
করে যখন থেকে সিংহাসনের দাবী বর্তায় আর্চ ডিউক ফানজ ফারনান্দের 
ওপর, চেকের! সেই সুবিধা নিয়ে শাসন ব্যবস্থার উ“চুস্তর থেকে নীচু স্তর 
পর্যস্ত নিজেদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বিস্তার করে ফেলে । ছেত বাজকীয়- 
ত্র উত্তরাধিকারী সমস্ত কিছু স্বযোগ স্থবিধা নিয়ে জাঙানদের প্রভাব 
প্রতিপত্তি খর্ব করতে মাঠে নেমে পড়ে; সোজান্থজি না হলেও সে এই 
পদ্ধতির রক্মাকর্তা হিসেবে কাঁজ চালিয়ে যায়। শাসন ব্যবস্থার অফি- 
সারদের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে জার্মান জেলাগুলোকে ধীরে ধীরে কিন্তু 
চূড়ান্তভাবে মিশ্রভাষার বিপজ্জনক সীমার মধ্যে টেনে আনা হুয়। এমন 
শক অস্বীয়ার নীচের দিকের প্রদেশগুলোতও একই ব্যবস্থা বলবৎ করা 
হয়; আর ভিয়েনাকে তো চেকেরা তাদের সবচেয়ে বড় শহর হিসেবে 
দেখুতো । 

এই নতুন হাবুসবুর্গ রাজপ্রাসাদের লোকেরা! নিজেদের মধ্যেও কথাবাতী 
চালানোর জন্য চেক ভাষাটাঁকেই বেশী পছন্দ করতো । আর্চ ভিউকের, 
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স্ত্রী চেকদেশের রাজকণ! এবং রাজকুমারের সন্দে এ বিয়ে ঠিক সমানে 
সমানে হয নি। রাজকুমার খল যাঁষ তাঁর চেষে সব বিষয়ে নীচু এই 
বাজকন্ত।কে বিষে কবেহিল। রাজকন্যা যে পরিবাব এবং পবিবেশ থেকে 
এসেছিল, মেখানে জার্নীণদের ধিকদ্বাচরণ ছিলো বংশপরম্পরায়, 
বক্তে রক্তে, শিবা উপশিবাধ। আঁচ ডিউকের মনের ইচ্ছে ছিল মধ্য 
ইউবোঁপে গ্রাভ সাম্রাজ্য বিস্তার করা], যেটা পরিপূর্ণ ক্থণিক ধাঁরাঁধ 
হবে। অর্থাৎ গৌড়। বাশিখাকে বাধা দেখাব প্রাচীব হিসাবে যাতে এই 
ক্যথলিক ধরন কাজ কবে। 


ভাবুসবুগেব হতিহাসে পারার এ জিনিসের পুনবাবৃত্তি হযেছে, বাঁজ- 
টশতিক উদ্দেশ্তসিছিব জন্তা ধর্মকে কাজে লাগানো হয়েছে, আর এই 
ব্াাপাবে ন্ছিক শোষণ পদ্তিকে কাষকবী কবার জন্য, অবগ্ঠই যেখানে 


জাীন স্বাই আছে। এব ফলাফল অনেক জায়গাতেই শোকাবহ হযে 
উঠে। 


তবে হাবুসবুগ প্রাসাদ বা ক্যথলিক চাঁচ যা আশা কবেছিল তা 
কিন্তু পাঁষ নি। হাবুসবুগ তা সিংহাসন হারা, আব চাচের প্রভাব 
পুরো দেশটা থেকেই মুছে যায়। ধমীর উদ্দেশ রাজনীতিতে ঢালার জন্য 
আবেকট। উত্তেজনার উদ্ভব হয়। 


জানীন এতবাঁদকে রাগকুমার রাঁজতন্কের থেকে উচ্ছেদ করতে গিবে আসলে 
জার্মান আন্দৌলন লমস্ত অস্রিয়াতে ছড়িবে পড়ে! গত শতাবীর আণ। সালের 
পিকে ম্যানচেহার ?ি পাখালিজম, যাঁর চিন্তারাবাণ মুল ভিত, ছিল ইনুদীর।, এই 
দৈত বাঁজতন্বে তাৰ সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলে, এব প্রতিক্রিয়া ঠিক 
সামাজিক ধিক থেকে আসেনি, এসেছিল জাতীবতাবাা থেকে। যেট। 
পুবোন অগ্রিয়াষ সণ সব্দা ভয়ে এসেছে। কিন্তু জাশীনদের শিজেদের 
অধ্যবসায উৎসাতেব হক প্রাণপণে চেষ্ঠা করেছে নিজেদের অস্তিত্ব ধরে 
বাগাব। তখন অবশ্য অর্থনৈতিক চ।প মার মাথা চাছা দিতে শুরু ববেছে; 
কিন্তু তা তো! ছিও,য স্তরেব সদস্তা । সাধাবণ রাজীনতিক এই বিশৃঙ্খলার 
থেকে দুটো ধলেব অভ্যরথান হয়। একটা পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী, 
আর অপরটা চরিব্রগত দ্রিক থেকে সামাজিক; কিন্কু উভযধলই ভবিষ্যতের 
পক্ষে উসাহদায়ক এখং উদ্দেশ্তমূলক। 


১৮৬৬ সালের যুদ্ধে অন্রিয়ার নির্ধাতনের প্রতিশোধ নেওযাব জন্ত হাঁউন 
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অফ হাবুসবুরগ তখন বদ্ধপরিকর। শুধুমাত্র সমাট ম্যাক্ষিমিলিয়ান অফ. 
মেক্ষিকোর করুণ পরিণতিই ফ্রান্সের সঙ্গে খুব নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে 
দেয় না। ম্যাক্ষিমিলিয়ানের সবনাশা অভিষানই তৃতীয় নেপোলিযানকে 
৬ডকে আনে এবং সত্যি বলতে কি ফরাসী লোকটা তাঁকে যেভাবে টলটলাঁয়- 
মান অবস্থায় এক] ফেলে বেখে সবে পডে তাতে সবারই ঘ্বুণ। মিশ্রিত 
ক্রোধ জেগে ওঠে। তবুও হাঁবুসবুর্গ সুযোগের অপেক্ষার প্রতীক্ষা করছিলো । 
যদি ১৮৭০-৭১ সালের সাফল্য না! আসতো তবু হয়তো বা ভিয়েনন 
সাঁদাওয়া যুছের প্রতিহিংসার দরুন রক্তগঙ্গ। বয়ে যেতো। কিন্তু ঘখন 
ফ্রাংকো-জামণন যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে প্রথম খবর আসতে স্থরু করে, সত্য হলেও য1 
বিন্ময়কর এবং প্রায় অবিশ্বাস্য ধরনের সত্য, বাঁজকীয়তন্ এই মুহূর্তগুলে' 
প্রতিকূল হলেও ঘতোখাঁনি সম্ভব গৌরবের সঙ্গেই বরণ করে নেয় । 

এই দু'বছরের অর্থাৎ ১৮৭০-৭১ আঁলের বীবত্বময় সংঘর্ষ আরো একটা! 
অধিশ্বাস্ত ব্যাপারের স্টি করে; যার জন্য হাবুসবুর্গ বাধ্য হয় তার হৃদয় 
পরিবর্তনের ; অবশ্য সে পরিবর্তন হৃদয়ের অন্তঃস্থলের প্রেরণায় নয়, পারি- 
পাণিক অবস্থার চাপে পড়ে। পৃবের জার্মানরা গৌরবময় জয়ের পথ 
দিয়ে জামান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বপ্পের মহৎ 
পুনরুখন প্রত্যক্ষ করে। 

এর জন্য অবশ্ত এ ব্যাপারে আমাদের কৌন তুল বোঝাবুঝি থাক] উচিত 
নয়, সত্যিকারের অস্রিয়ার জাঙ্জানরা উপলব্ধি করে যে এইসময় থেকে 
বাজ্যাভিষেক প্রয়োজন হলেও করুণ পরিণতির জন্য দাঁী,_-যর্দিও এট! 
সাম্রাজ্য পুনস্থাপনের জন্য একটা কর্তব্যও বটে। কিন্ত তা” পক্ষাাতগ্রস্ত 
পুরোন কুটুদ্িতার মতে| শেষমেষ বোঝা হযে রুগ্ন ন্ময়ে যাওয়া রুগীর মতে। 
অবস্থায় এসে না দীডায়। সর্বোপরি, জার্মান-অস্রিয়ান উভয়েই উপলব্ধি 
করে যে হাবুসবুগ প্রাসাদের এঁতিহাসিক ধিন শেষ হয়ে এসেছে এবং নতুন 
সাআীজে; যে ণয়া সমাটকে অভিষেক করা ছবে, তাকে নায়কোচিত ইাচে 
গডা হবে ঘাঁতে 'বাইনের মুকুট” পরার যোগ্যতা তার থাকে । এই অভি- 
প্রা এবং স্থিরতাই সেই হাবুসবু্গ প্রাসাদের একটা শাখ। ধেছে নিতে সাহাঘ্য 
করে, যে শাখায় ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট অতীত দিনে সমগ্র জাতিকে গৌরবের শিখায় 
তুলে ধরে জাস্তির মুখ গৌরবৌজ্জল করেছিলো । 

১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধের পর হাবুসবুগ প্রসাদ স্থির মাথায় সমস্ত 
জার্ানদের নিমূ্ল করার কাজে নেমে পড়ে,যাদের সম্পর্কে এদের ধারণা 
ধীরে ধীরে হলেও একেবারে বিনাশ কর! চাই। আমি ইচ্ছে করেই 'নির্মূল' 
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শট] ব্যবহার করেছি, কারণ এই শব্দটা দিয়েই একমাত্র বোবঝাঁনো 
সম্ভব শ্লীভদের পদ্ধতির ফলাফল কি হ'তে পারে। যাদের ওপর নিম্ূ্লের 
বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে, তারাই বিদ্রোহের অগ্রিশিখা জালিয়ে তোলে । এবং 
সেই আগ্তনের শিখা এতোই লেলিহান যে আধুনিক জার্ধান ইতিহাস তা, 
কোনদিন প্রত্যক্ষ করে নি। 

এই প্রথম জাতীবতাঁবাদী এবং দ্বেশপ্রেমিকরা একত্রে বিদ্রোহীতে 
পরিণত হ্য। জাতি বা দেশের বিকদ্ধে এই বিজ্োহ নয়। এই বিদ্রোহ 
হলে! সরকারের বিকদছ্ে, যে সরকার তাদের মতে স্থুনিশ্চিতভবে জাতিকে 
ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, আধুনিক ইতিহানে এই প্রথম ঘখন বংশপরম্পবাষ 
বাঁজবংশীষ দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাধী ধলেব পিতৃভৃমির প্রতি ভালো- 
বাসা এবং সাধারণ মান্ষেব মধ্যে খোলাখুলি সংঘ লাগে। 

অগ্ত্রিধাতে সবব্যাপী জার্দান আন্দোলন, যা গত শতাব্ধীর শেষের দিকে 
সুডিয়ে পডেছিল ঘষে একট। দেশ তার শাসকবর্গের কাছে পরিফাঁর এবং 
সম্পষ্টভাবে দাবী জানাতে পারে যে তার শাসনকাষ দেশেব স্বাথে পরিচালিত 
হবে, অথব1 কমপক্ষে তা জাতির ক্ষষ ডেকে আনবে না । 

শাসকবগেব শাধন কখনে। নিজে থেকে সবে যাবে পা, তা' হলে ভে। 
(ঘ কোঁন রকম অত্যাচার পজ্ঘশাষ এবং পবিশ্র বলে বিবেচিত হ'তো । 

শাসক বদি তাঁর শক্তি জাতির ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত করে, ৩বে 
1বডোহ শুধু সঠিক পঞ্থাই নয় প্রতিটি নাগরিকেব কর্তব)ও খটে । 

এখন প্রশ্ন ছলে। কথন এব কা? ভাবে এই পবিস্থিতির মোকাবিলা কবে 
হবে, তা” শুধু নীরস প্রবন্ধ লিখে সগ্তব নৰ। তীর জগ্ত গখেজন শক্তির । হ্য।, 
শুধুমাত্র শক্তিই এই সমস্ঠার সমাধান করতে পারে। 

প্রত্যেকটি শা সকবগ, ঘি 9 এর! নিকৃ্তম এব হাজার বার জাতিব সঙ্গে 
'বশ্বাসঘাতকত! কবেছে, তবু তার! দাবী কববে যে তারা জাতিকে টেনে 
ওপরে তুলেছে । এব পতিপণবা, যাবা জাতয়আবাধ। অংবদণের তান্ত 
সংগ্রাম কবে চলেছে আদেব্ওও উচিত একই হাতিয়ার ব্যবহার কর, যা 
শসকবগ ব্যবহাব কবে চলেছে। একমাত্র এই পথেই এই ধরনের অপশাসণ 
বোখা যায় এখং শিজেদের মুক্তি ও শ্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারা সম্ভব। 
সুতরাং এই সংঘধ মাইনগত ভাবেই চলবে যতোক্ষণ পধপ্ত শাসকখগ সেই 
পথে চলবে , কিন্ত বিদ্বোহীর দণ বে-আইনী কাঁধকলাপও শুরু করতে প * 
যি অত্যাচারী শাসকবগ সে পথে চলে। 

বিশেষ করে বলতে গেলে, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মানব- 

১০২ 


জাতির অস্তিত্বরক্ষা শুধু শাসন কাষের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে ন। , অধিকন্থ জাতিকে 
সংরক্ষিত রাখাই তাব প্রধানতম কর্তব্য । 

বগি জাতিই বিপন্ন হযে পড়ে অথবা নিম্ল হওযার পথে পা! বাঁশাক়, তবে 
নাইন টাইন দ্বিতীয পথায়েব প্রশ্ন। শাসববর্গ অবগ্ত এপ্েত্রে শুধু আইন 
অঞ্যযায়ী ব্যবস্থাই নেবে । কিছু অত্যাচাবিতদেব নিজেদেখ বন্ষ। কবাঁব প্রবৃত্তি 
সংজা৩ ১ শ্ত৩বা যে কোন উপাধে তা কবা ভিত। 

একমান্তর এই পথই স্বীকৃত, এই সংগ্রামের শজীর ইতিহাস খুঁজলে হবি এৰি 
পাওয়া খাবে। নিজেদেব অত্যাচাবিত “1সকেব হাত থেকে ব। বিধেশা বন্ধন 
খুলতে এব কোন বিকপ্প নেই! 

মান্থষেব অধিকাৰ শাসকেব অধিকাঁবেব থেকে অনেক ওপরে । কিন্ধ কেউ 
যধি মন্তয়ান্থেব অধিকাব প্রতিষ্ঠিত কবতে গিবে পবাজব ত্বীক।ব করে নিত বাধ্য 


হয, তার অর্থ বিশেষ লক্ষ্যে পৌছবাব পক্ষে তাব প্রযাস যথেষ্ট গ্তকত্বপূর্ণ ছিপ 
না। 


আ্রযা হলে! এক” পবিঙ্গার এব উজ্দণ €৪1%। কতো সহজে একটা 
বিক্ষুব্ধত| পোঁশীকেব নীচে আইনের নামে তার মাঁথ! লুকাতে পাবে । 

হাবুসবুগ সাআজ্যেখ আইনগত শঞিব দক ৰ ডিত্‌ই ছিলো সংসদে 
জানান বিবোধিতা ॥ কাবণ সংসদে তখন অ তার্মানপেব গবিচতা, এব 
বাজবধণশী।বা বাবা খাব জামানাধর বিতেোণি ৩ বব এসেছে । দেশের 
শীপশ খ্যবঙগাটা ই ছুটে! বিববেখ মা সংবণ ৮॥ আাঁমানদে৭ ভাগ্য 
পবিবতনেধ ভগ্য “ই ছুহ নিবথক খিবমের উতাতেব ৮৮1 ক৭ ান 
নিক্ষণা। খাবা উপদেশ ধিতো এই আহনগ্রগ পথে যেতে এব নন 
ব্যস্থাব অগগত হাব জঙ, তাদব পূনে কোনবকম বিবি কনাহ 
সম্ভব নয), কাবৎ আইণ অন্ধাষী বিবোৌবি৩। কাব কোন পথই খোলা নেই । 
এই আইন বিশেবজ্ সংসণ স্বস্তদেব ডপদে* মেনে চণাব অর্থই হচ্ছে 
বাঁজতন্ত্রেব মধ্যে জীর্গানদের অনিবাষধ ধ্বংস , এখ, এই ধ্বংস আঁসতেও 
বেশে সময লাগেন।। সত বলতে কি, সাম্রাজ্য নিজে থেকে ভেঙে পদার 
জন্ই জার্মানব। রক্ষা পাধ। 

চশমধাবী তাত্বিক তীদেব নিজেদের মতবাদেব জন্য প্রাণ পযপ্ত দিতে 
পব) কিন্ত লৌকেব জন্য নব ॥ কাধণ মান্ষই আইন তৈরী কবেছে, এবং ক্রমে 
ল্ুমে সে ভাবতে শেখে যে আইনের জন্তই সে বেঁচে আছে। 


জানব সর্বব্যাপী আন্দোলন এইসব নিরথক ধাবণীগুলে! মুছে দিতে 
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সাহায্য করেছিলো, যদিও মতবাঁদধারী তাত্বিক এবং অগ্ঠান্ত ভর্তিতে গদগ 
পুজারীরা যে এতে চমকে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। 


যখন হাবুসবুর্গ তাদের হাঁতের সমস্ত কলাকৌশল নিয়ে জার্ধানদের 
কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করে, তখন এই জার্মানরা নিষ্ঠর হাতে সেই 
উজ্জল রাঁজবংশীষদের প্রচণ্ড আঘাত করে। এই দলই প্রথম শাসকবর্গের 
দুর্নীতির মুখোশ খুলে দেয় এবং হাজার হাজার মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হয। 
এইভাবে প্যান্‌ জার্ধান মুভমেন্ট বা সর্বব্যাপী জার্মান আন্দোলন দেশকে রাজ- 
বংশীয়দের শোচনীয় আলিঙ্গন থেকে রক্ষা করে। 


পার্ট তার প্রথম আবির্ভাবেই বিরাট এক অন্গামীদদলের আস্কা লাভ 
করে। কিন্ত প্রথমধিকের সাফল্য বেশীদিন ধবে বাঁখা সম্ভব হয় নি। 
আমি যখন ভিযেনাতে আসি তখন প্যান জার্ধান পারটিতে গ্রহণ 
লাগ! শুরু হবে গেছে। খষ্টান সোস্তালিই্ পার্টি ইতিমধ্যে শাসন ক্ষমতা 
দখল করে বসে আছে । প্যান জার্মান পার্টি তখন রুচ্ছতার গভীরে প্রায় 
পুরোপুরি নিমগ্ন । 


একদিকে প্যান জামীন আন্দোলনের উত্থান এবং পতন, অপরদিকে 
থ্ষ্টীন সোশ্তালি্ পারি চমৎকার অগ্রগতি আমার অনুধাবন করার জন্য 
বিস্বয়কর বিষয়বস্ত; আর সেই কারণেই আমার ভবি্তৎ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের 
পক্ষে এদের দান অপরিসীম। 


আমি যখন ভিয়েশাঠে আসি, আমার অঠানভূতি ছিন সম্পূণকপে প্যান 
জার্মান আন্দে।লনের দিকে । 


বিশেষ করে তাদের জবধ্বনি, জয় হৌক্‌ হোয়েন জোলাধেন, আমাকে 
বিশ্ময়ে অভিভূত করে ফেলতো ; তাদের মনের জোর দেখে আমার বুক ভবে 
উঠতো । তারা নিজেদের অখণ্ড জার্ধীনীর অংশ বলে ভাবতো, যেখান থেকে 
তার! সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। তারা স্বঘোগ পেলেই জনসাধারণকে বুবিষে 
বলতো যা আমার শ্ধু আত্মবিশ্বাসই বাডিয়ে দেয় নি, উৎসাহও বধিত 
করেছে । জারা সম্পঞ্িত সমস্ত আদর্শকে প্রকাশ্তে ঘোষণা কর! 'এখখ 
কোন বিষয়ে সন্ধি নয়, আমার মনে হয় এই পথেই শুধু দেশকে ধাচানা 
মায়। আমি কিছুতে খুবে উঠতে পারি না যে এতো সুন্দর শুকর পর 
করে এতো তাডা তাড়ি এতো বড একটা আন্দোলন ভেওে পড়লো! ; এব, 
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এটা কিছুতেই বোধগম্য নয যে এতো অল্প সমধের জন্য শ্রীষ্টান লোশ্তালিষ্ট পার্টি 
কি করে এতোখানি অগ্রগতি কণলো। তাঁরা ইতিমধ্যেই জনপ্রিযতার উত্তু 
শা্দ চডে বসেছে। 

যখন এই ছুঈ 'আন্দেলনকে আমি তুলনামূলক বিচার কবতে বসি ভাগ্য 
গাঁ"াঁকে সহায দেয় এই হৃতখুধিকব সমন্যাটা বোঝাধ। ভাঁগোর এই সহাধত। 
আঁমাকে যেন আমাব পবিবেশে আবো বেশী সংকুচিত কবে দেষ। 

আমি এখানে ছু'টো মানুষ সম্পকে বিঙ্গেষণ করবে।, যাঁদেপ এই আন্দোলনের 
শর্ত এবং নেতা খলে মান্য কব! উচি৩। একজন হলো জর্জ ভন্‌ আোধেনাবাব, 
আব অপবজন হলে। ডক্টর কাল” লুইবেগাব। 

ব্যক্তিত্বের দিক থেকে ভ'জনেই শাধাবণেব চেখে ওপবে এব" তথাকথিত 
সনদ সান্তদেব থেকে সবদিক থেকেই উচ ছিলো। গাবা তাদের 
জীবন নির্বাহ কবতে। নিপ্দলংক, নিদৌষ এবং চর্ম সাবুতাৰ মধ্যে, 
অবশাই চাবিধিক যখন রীতি বিষবাম্পে আচ্ছাদিত । ব্যক্তিগতভাবে 
গ্রথমে আমি প্যান-ছাঞঙ্জীন প্রতিনিধি শ্রোষেনাবকে পছন্দ কবতীম, কিন্ 
4 বে বাবে শ্রীগ্ান সোনালি” পাটিব নেতাকে একই ভাবে পছন্দ কবে 
যেললাম। 

উতযেব যেগ্যত। খিব্চেনাঁষ আমাব মনে হব গোভাব সমস্যা সমাধানের 
বাপাবে শ্রোধেনাবেব চিন্তাধাবা উশ্চ ধরনেৰ এবং বলিষ্ট। সে যেন তার 
[বৃষ্টিতে আস্তষা সআজ্যেব পতন যে কাবোর চেয়ে অনেক বেশী স্পন্ত ভাবে 
দেখতে পেযেছিল। যদি ছাবুসবুর্গ সামীজ্য সম্পকে” তাঁব কথাগুলো জাগানর! 
সময মতো! মানাবে গ দিতো, তবে সবনাশা যুগে সাবা ইউবোপেব বিকদে হতো 
বধ জামীনীকে জডিষে পড়তে তাতো না। 

কিন্ত যদি আোষেনাব সমস্যা গভীবে ঢোকার ক্ষমতা বাথতো, তবে মান 
চেনাব প্যাপাবে তাব প্রাষই ভূল হতো । 

“বং এখানেই ভর লুউগ।বেধ বিশেষ প্রতিতা ছিল । মানুষের 
চবিএ বোঝাৰ ব্যাপারে তার ছিল ঈশ্বরদরন্ত ক্মমত]। সে অঠ্যঞ্গ সতক্তাং 
সঙ্গে মানষেব মূলাঁয়ন কবতো! এবং সেই মৃল্যাষণ করতে গিষে তা প্রাপো, 
চেষে বেশী কখনই দ্রিতে। না। তাব সব পবিকল্পনাই মানষের বাস্তব 
দিকটার দিকে নজব বেখে হতো, কিন্তু এ বিষষের প্রভেদট! শ্রোষেনাব গরিব 
বুঝতে না। প্যান্জাঞান আন্দোলনেব ধ্যান ধারণাগুলো বিযূর্তভাণে ঠিক: 
গর জন্সাঁধাবণের মধ্যে ছডিযে দিয়ে সার্থক করে তুলতে যে দৃরদৃ 
এবং মনের দুটতা দরকার তা” তাব ছিল না। এবং এইসব পবিকল্পন 
হিটলার--৭ ১০৫ 






যাতে সহজেই জনশাধারণ নিতে পারে, সেইভাবে তৈরী করার ক্ষমতাও তার 
ছিল না। কারণ জনসাধারণ সম্পকে বোধশক্তি ছিল খুবই সীমাবদ্ধ এবং 
কোনদিনই তা, অ।ব বাঁঙে নি। আঙবাং শ্রোয়েনাবের জনবুদ্ধি ছিল 
পধগন্বব্ধ মতো, যা তাব পক্ষে কোনদিনই বাস্তবে বপাঁবিত কবা অগ্তব হবে 
ওঠে নি। 

মানব চবিত্র সম্পর্কে তা বোধশক্তির অভাখ, জনসাঁধাবণেব শক্তি সম্পর্কেও 
তাকে ভুল ধারণ। দিয়েছিল। ধু কয়েকটা আন্দোলণের ব॥াপাবেই নখ, গুবোন 
প্রতিষ্ঠান গুলোর মহজাত ক্ষমত| সম্পকেও। 

বাস্তবিকপন্ধে শ্রোবেনার বুঝতে পেরেছিল বে-সব শমম্যাব তাকে মুখে” 
মুখি হতে হচ্ছে, সেগুলে। সব মানবিক। কিন্তু তার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল 
না যে একমাত্র জনসাখাবই মেই “মস্যাঞুলোর সমাধান কবতে পাবে, কার। 
সেগুলো ছিল ধর্মঘে যা । 

ছুভাগ্যবশত তথাকথিত খুজুখাদেব সংগ্রাম শক্তি সম্পকে ও তার ধাবণ। 
সঠিক ছিল না। এই দ্ধ্পতা মুলত তাদেব নিজেদেব ব্যবসাব স্বার্থবক্ষাব 
কাবণে এবং অবাধে বিষে এককভাবে কোনমতেই কোঁনবকম দাবিত্ব এ! 
ঝুঁকি নিতে বাজী ছিল পা। এং এটাই তাদ্েব যে কোন সংগ্রামে অং* 
নিতে বাধা দিয়েছে । বিশেবভাবে বলতে গলে সবাত্মক আন্দোলন কখনহ 
সাথকতা লাভ করতে পারে না, যর্দি না বিশাল জনসাধারণ তাব সঙ্গে একানা 
হয়ে তাতে অ শগ্রহণ ণা কবে ॥ 

জনসাঁধাবণের এই নীচেকার স্তব সম্পকে ভুণ ধাবণ। সামাজিক সমস্যাগুলে। 
সম্পকেও সঠিক ধাবণ! থেকে তাকে বঞ্চিত বাখে। 

এইসব ব্যাপারে ৬ইব শুইগাব ঠিক শ্রোষেনারেব বিপবীতপন্থী হিণ। 
মানব চখিন সম্পরকে তার সাধাৰণ জ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক শত্তিগুণে 
সশ্বন্ধে তাঁথ খাবণাকে সঠিকভ।বে উপস্থাপি৩ কবে এৎ ৭মান প্রতিষ্ঠানগুলে। 
সম্পরকে সবহেলার মনোঙাল নেওযাব হাত থেকে তাকে বন্দ কবে। এব, 
সম্ভবত তার এই গ্ুণটাকেই (স প্বহাব কৰে এইসব প্রতিচীনগুলোকে নিজের 
উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধি কাজে লাগা । 

আমাদের সেই ঘটন।বহুল কাণে, সে "শষ দেখতে পেষেছিশ বে সমাঁজেব 
ওপরের স্ততেব সংগ্রাম কবার গ্গণতা বলতে কিছু নেই, এব নতুন নতুন বঙ 
সংগ্রাম কখতেও ৩াবা সসমর্থ, এতোক্ষণ ন| পথন্ত বোনে বে এই আনে 'লনে 
জখ তাঁদের নিশ্চিত । শতরং সমাজের এই বিশেষ জ্তব্টাকে জয «৭ বর 


জগ্ত সে গ্রাণমন ঢেলে দেয় এবং তাদেব পঙ্গু কবাব চেবে পযতে সামরিক 
৬৬৩ 


উদ্বদ্ধতা তাদের মধ্যে লালন পালন করে; কারণ এদের অস্তিত্বই তথন 
বিপন্ন ॥ দীর্ঘস্থাধী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমর্থন পাওয়ার জন্য সত্বর যতো! রকমের 
উপায় বেছে নেওয়া সম্ভব, তার সবগুলোই সে গ্রহণ করেছিলো, যাতে তাঁর 
এই আন্দোলনের জগ্ত সেইসব প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলোর থেকে যতোটা সম্ভব 
শক্তি আহরণ করা যায়। 

এই কারখে সমাজের মধাবিত্ত শ্রেণাকে, যাদের পরার নিমূর্ল কবার জন্য 
সরকার উঠে পডে লেগেছিণ, তার লেখ ভিত হিসেবে তাঁদের নির্বাচন 
করে। এইভাবে সে যে অগ্ুগামীপ্ দল তরী করে, যাঁর নিজ্দের 
উত্সর্গ করেই যে সব সময প্রপ্তত শুধু তাই নখ, তাখেৰ মধ্যে সংগ্রাম কবার 
মতৈ| যথেষ্ট মানসিক শক্তিও বঙমান। ক্যাথলিক চাচের প্রতি তাব ধ্যান 
ধারণা যুবক পার্রীদেরও গলে টানে এবং প্রাচীন পুরুতের দল একরকম 
খাধা হযেই রণক্ষেত্র থেকে রণে ভঙ্গ দেয়; যুধকরা এই আখাতেই নতুন 
পলে যোগ দিয়েছিল যে ধীরে ধীবে নতুন পার্টি তাদের গএরে উঠতে সাহাষ্য 
করবে। 

একমাত্র তার চবিত্রেব এদ্িকটাকে বিচার করাঁব অর্থই হলো তার প্রতি 
'্ত্যপ্ত অবিচার করা । কারণ তার যুদ্ধকৌশলও ছিলো অনন্ত। সংস্কারক 
হিসেবে তার প্রতিভাকে কোনমতেই ছোট করে দেখা চলে না। কিন্ত এইসব 
ক্ষমত। অর্থ ।ৎ অস্তিত্ববোধ এবং যেগ্যত। ছিলো সীমাবদ্ধ। 

এই বিখাতি ব্যক্তিটির লক্গা ছিল কিন্কু সতিাকারেব বাস্তব সম্মত। তার 
ইচ্ছে ছিল তিথেনা ভয়ের, যা হলো রাঁজতগ্ষের হদয়ম্বরূপ | এই ভিবেপা 
থেকেই অনুস্থত। এবং বার্ধক্যহেতু জবাজার্ণ সাম্াজ্যর শেষ শাঁচীর স্দন্দন 
শোনা যেতো । যর্দি কোনভাবে হৃধয়টাকে সুস্থ করে তোপ যাধ, তবে শবীবের 
অন্থ অন প্রত্/দগুলে।ও সাব হতে বাধ্য ) 

ধার ণট। আধঘর্ণগত ভাবে ঠিকই ছিল? কিন্ত মে সময়ের মধ্যে এই 
'াদর্কে রূপায়িত করতে হবে তা? অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । এবং এটাই হলে। তার 
দুধল স্বাণ। 
£ শহর ভিয়েনার মেয়র হিসেবে তার কাঁধাবণী অমর, কিন্ধ তাতেও 
পজতন্ত্র রক্মা পাওয়ার কোন উপায় ছিশ না। কারণ পুরে ব্যাপাবটাই তখন 
অনেক দেপী হয়ে গেছে। 
শক্ার প্রতিদ্বন্দী শ্রোখেনার কিন্ত ব্যাপারগুলোকে স্প্ট উপলব্ধি 
র্‌ পেরেছিল । ভর লুইগ।র যে বিবয়গুলোর বাস্তবে প্রযোগ 
করেছিলো, তা" হয় নি। শ্রোয়েনার শেষ ধাপ বলে যা ভেবেছিল, সেখানে 
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পৌছতে পারে নি। কিন্তু তার আশংকাগ্তলো আশ্র্জনক ভাবে 
সত্যে পরিণত হয়েছিল । এইভাবে উভয়েই তাদের লক্ষ্যে পৌছতে 
সক্ষম হয় নি। লুইগার অঙ্রিয়া রক্ষা করতে পারে নি, আর 
শ্রোয়েশারের পক্ষে অস্ট্রিয়ার জাঙ্মীনদের পতন রোধ করা সম্ভব 
হয়ে উঠে নি। 

এই ছুই দলের পতনের কারণ আমাদের যুগের পক্ষে গুরুত্পুণ 
শিক্ষাবিশেষ। 

আমাব বন্ধুদের পক্ষে ব্যাপারটা যে বিশেষ ভাবে উপকারী হে ছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । কারণ অনেক বিষয়েই সেদিনের সেই পরিবেশ ও 
আমাদের সময়ের মিল ছিল। শ্ৃতরাৎ এই শিক্ষা থেকে শেখা উচিত 
ছিল যে তুলগুলে। আন্দৌলনটাকে খতম করে দিনে পুরো জমিটাকে 
ধন্ধ্য। করে দিয়েছিল তা" থেকে রেহাই পাওয়ার | | 

আমার মতে অঁ্যাতে প্যান-জার্সান আন্দোণনের . ধ্বংসের জন্য মূলত 
তিনটে কারণ ধারী । 

প্রথম কারণ হলো, তৎকালীন নেতাদের সামাজিক সমস্যাগুলো 
সম্পকে স্থম্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। বিশেষ করে নতুন আন্দোলন 
(বট! চব্রিভ্রগত ভাবে বিদোহাতক | 

£শ্রায়েনীর এবং তার অগ্টগামীধের দল তাদের মনোযোগ পুরোপুরি 
বুজ্ঘা শ্রেণার পপর দিখেছিল। সুতরাং তাদের সেই আন্দোপন নিরীত 
এবং বধ্যমগোছের আন্দোলনে পধবসিত হয়। জামান বুছুয়াধের দল, 
বিশেষ করে গুপরের তর ছিল শান্রিবাদী, এমন কি অন্পর্ণ আ ম্মত/াগে 
বিশ্বাশ, ; দিও একক ব্যক্তিব্ের হয়তো বা কোন ধা।ন ধারণাই ছিল ন' 
ঘ সরকার অথব। গাতি তার দ্বারা কতোটুকু উপকৃত । ভালে। সমরে অর্থাৎ 
সুশাসনের সমপ সমাজের বিশেষ স্তরের এই মনম্তত্ব সন্বন্ীয় ধ্যান ধারণা 
দেশের পক্ষে অতান্থ মূল্যবান। কিন্ব খারাপ শাসকের সময়ে এই বিশেষ 
গুণ্টাই ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ার। অধ্যবসায়পূণ সংগ্রাম চালিয়ে শিঠে 
যাওয়ার জন্য প্যান্জাধান আন্দোলনকারীদের উচিত ছিল জনসাধারণকে 
জয় করার। এই প্যর্থতার জন্ত আন্দোলনটির প্রাথমিক কোন আবেগের 
ঢেউ-উ ' ছিল শা, এখং এই কারণেই আন্দৌোলনটাতে এতো অল্প সময়ে 
ভাট! পে যায়। রঃ 

আন্দোলনের প্রথমেই এই আন্দোলনের সত্যতা দেখতে না পাঁং ০ 
এবং নতুন দলে সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারায় পরে আর এটাকে 
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নংশোধন করা অন্তব হয়ে ওঠে নি। অসংখ্য আধুনিক বুদ্্য়া যারা এই 
আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, এর অন্তনিহিত আবর্তন স্থির করে এবং এই 
উপ ঘে আগে থেকেই জনসাধারণের সমর্থন আশ-কা করে। এই পরিবেশে 
এই ধরনের একটা আন্দোলন বিতর্ক এবং মমালোচনার পবিধি ছাড়িয়ে ওপরে 
উঠতে পাঁবে নাঁ। ধর্মে ন্া্দন। এবং আম্মোৎসর্গের প্রেরণা এই আন্দোলনে 
আর ছিল না। তাঁর পরিবর্তে জায়গা নিষেছিলো দেশের বর্তমান 
সবকীরের সবকিছুকে মেনে নেওয়া এং কঠিন সমস্তাগুলোকে ঠেলে এক 
কোণে সরিষে দিয়ে এক অপমানজনক শাস্তির মধো দিয়ে সবকিছুর সমাপ্তি 
(ঘোষণ! করা । 

পান্-জার্গান আন্দোলনের ভাগ্যের জগ্ঠ দাঁধী হলো এর নেতীরা, খাদের 
উচিত ছিল সাফল্যের কারণে অন্্গামীর দল বিশাল জঁনসাধারণ্রে মধ্যে 
থেকে খজে বের করে নেওয়া । 

এইভাবে পুরো আন্দোলনটাই গিষে পড়ে বুঝ, সমাজের তথ।কথিত 
্যক্তিবর্গ এবং আধুনিক পন্বীদের ভীতে। এই অসফলতার দকন দ্বিতীয়বার 
ধস্‌ নামে। 

প্যান্জার্নান আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আষ্ীঘার জাপানদের অবস্থ 
অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাভায়। অগ্রিয়ার জার্জানদের নিমুল করার জন্য 
পাঁলণমেন্টকে যন্থ হিসেবে ব্যবহার কর। হয়। শেন সময়ে এই অস্রিঘাব 
জীর্গানপের রক্ষা করার একমাত্র পথ ছিল এই সংসদ গণতন্বকে ছুডে ফেলে 
দেন কিছ্ব তার আশা খুবই কম বা ছিল না বলেই চে । 

স্বতবাং প্যান্জার্সান আন্দোলনের মূল প্রশ্ন হলো এখন কি কণা? 
সংসদীয় গণতন্ত্রের ভেতরে থেকে তাঁকে সাবোতাজ, কর।, পাঁকি বাইবে থেকে 
প্রচণ্ড আকুমণ করে প্রতিঈানটাকে ধ্বংস করে দেওযা। 

প্যানজার্দানর। পালণমেন্টে ঢুকে পরাঙ্গিত হয়েই ফিরে আসে। কিন 
নিজেণ্বে পাঁলণমেণ্টে ঢুকতে পারার জগ্গ কতজ্ঞ বোধ করে। 

বাইরে থেকে এই ধরনের সংগ্রাম চালানোর জগ্ত প্রয়োজন হলো অদমা 
«ও জেন সঁহদের এবং আন্মো্পর্গের প্রেরণাকে অগ্প হিসেবে ব্যবহার করা। 
এই সব ক্ষেত্রে ধাঁড়কে শিও ধরে জোর করে বলপুর্ক অধিকৃত করতে হয়। 
ক্রুদশস্তি হয়তো| বা আক্রমণকারীকে বাববার মাঁটিতে আহডে ফেলবে, তবু 
বক্ী মনের ভোরে তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, যদিও হধতো বৰ. তার 
ইতিম ত্য কিছু হাঁড় ভেঙ্গে গেছে, এবং এই ধরনের দীর্ঘ যুদ্ধের পরই একমাত্র 
বিজয়ী হওয়া সম্ভব। নতুন যোদ্ধারা এই আল্মোৎদর্গের প্রেরণীতেই এসে 
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জোটে এই অদম্য উৎসীন্ শেষমেষ তাদের ম'থার বিজয়ীর মুকুট পরিষে 
দেব। 

এই ধরনের ফলাফলের প্ুপগ্ত অব জনসাধাঁঃণের মধ্যে মহৎ সন্তানের 
প্রয়োজন । তাদেরই একমাত্র গ্রণোছনীয় মানসিক স্থের্য এখং অধ্যবসায় 
থাকে যার দ্বারা কোন রক্তক্ষবী সংগ্রামে সমাপ্তি করা সম্ভব । কিন্ত প্যান- 
জাঞাণ আন্দোলনে এই ধরনের কোন যোদ্ধা ছিল পা) সুতরাং সমস্যার 
সমাধানের জন্ত সংসদে ঢোকা ছাছা গতান্তর কোথার ! 

এটা মনে করলে £ল হবে যে নৈতিক দিক থেকে অন্ধর্জগতে দৌনা- 
মোঁনার পর এই পথ স্থির করা হয়েছিল বা এটা সুচিন্তিত কোন চিন্তাঁধারাঁর 
ফলল। না, এই সমস্থ সমাধানের খা অন্য কৌনরুকম চিন্তাই করা হয় নি। 
তর" মিথা। ধার-। আর টুল চিশ্বীধারার বশবর্তী হয়েই আর চিন্তা করে 
নি (৭ এই প্রতিগনে মাথা গলাবার কি ফলাফল হ'তে পারে, খধিও বরাবর 
আদরশশগতভাঁবে এই প্রতিষ্টানে ঢোকার বিরোধিতা নিজেঝাই করে এসেছে। 
আশ. করেছিল এই পথেই তারা জনসাধারণের নিকট পৌছতে পারবে । 
কার” তদের কথা খারা শুনবে তারাহ 2ে। সমস্ত জাতির গ্রতিনিধি। 
আগাঁত দুষ্টতে মনে ত্৭ শধুতানির একেওরে গোড়ায় ঘ। দিতে পারবে, 
বাইরে থেকে যেটা কোনমতেই শন্ভৰ নঘ। তাদের বিশ্বাস ছিল এংজদের 
মুক্তির মধে) তার|। হণি নিজেদেব রুশ] বরতে "রে, তরে একক ব)ক্িতের 
ভূমিকাট! হবে কোন নাটকের নাঁঁকেব মঙে।ও যা দিনে পিনে দঢ় এবং 
বাধত হবে। 

কিন্তু বাস্তদে পুরো বাঁপাবটাই বিপরাতভাবে দেখা দেখ।  বিচাবালয় 
যাঁপু শামনে প্যান-জাশুন আন্দোলনের এ্রতিনিধিবর্গ তাদের কশুবা উপস্থিত 
করে, তা, মোটেই বিন্টীন হবে ওঠে নি ধর” ক্ষু্ই হযেছিল। উপশ্তিত 
তারাই থাঁকতে। যার। €ধের বক্তব্য খনতে রাজী; ভগের। পনের দিন 
সংবাদপত্রে তা” পডে নিতে! | 

সংসদ কিন্তু প্রধান বিচারাপন শর, আবচেয়ে বড় বিচার্খান। হলো! 
জন্সাধারণের সামনে খোল। আকাঁণের নীচে সভা কপ) কারণ 
এখানেই হাজার হাজীর লোকের জমায়েত এবং তারা শুনতে আসে বক্তা 
কি বলছে; কিন সংপদে শ্োত। বলতে তো মাত্র কয়েকশো লে।ক ৷ এবং 
বেশীর ভাগই সেখানে উপস্থিত থাকে তাদের ধার্য দৈনিক ভাতা পা: টু 
ধান্ধায়, জ্ঞানের আলোকবন্ডিকার শিখা বাঁণবার জগ্তে নয়; এরাই তথাকথিত 
জনসাধারণের প্রতিনিধি । 
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তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে জমায়েতে জনসাধারণ কিছু 
শিখতে আসে না, কারণ শেখাব জন্য যতোটুকু বুদ্ধিমত্তা! এবং উচ্ছাশক্তির 
প্রয়োজন, ৩ তাদেব কারোবই প্রায় থাকে না। 

এই সংসদেব একজন প্রতিনিটিও সত্যের কাছে শখা বন হযে নিজেকে 
কাজেব জগ উৎসগ্ঠ কবে না। এই ভদ্দসম্্রণাযেব একজনও « কাজ করবে 
"1, ঘি না ভাবে যে আগামীবারেব নিবাচনে সে আবাব এ ভায়গ। 
(থকে সংসধেখ সাশ্যপদে নিবাচি৩ হওযাখ আশ। রাখে । শ্বতা, এইসব 
সাস্যবা তখনঠ নতুন পার্টিব খোঁজে বেবোঁম যাঁদের ভোটে জোব মগ্াবনা 
আছে, যখন দেখে তার পুবোন দলেব খাবাপ সময সমুপঞ্থিত। অবশ্য এই 
দল পবিবওনেব আগে যুক্তিব বস্তা শিদেদেব নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। 
ণব যখনই দেখ। থাষ বর্তমান পার্টি নির্ধাচনে পরাজনেব মুখোমথি এসে 
পা :খেছে, তখন দলে দলে নেতাদেখ দলভেঙ্গে নতুন দলে তেতে দেখ! যাষ। 
স.ণদীযয উুবেব দলে ৩খণ জাহাজ ছাঁডাঁর হিডিক পড়ে । 

কোন একক খাক্তিক্ বিষযবগ্তৰ ওপব দখলের ভন্য এগুশো হণ না । 
ণচ দল তাঁগাভাটিব “খপা হঘ কোন এক অতান্দি' বিবযে অন্দূ ষির জঙ্য। 
স্পা ম।ছিব দল ঠিক মুল্তে অগ পাটি ৭ বিভানাষ পোবাব মতো লাফিষে 
পডে। আব এই সব বিচাবাঁনথেব সামনে বক্তৃতা কথা হলে বিশে কোন 
জঞ্দের দিকে মুলে। নিক্ষেপ ক! | বাস্তবিক পক্ষে তো কঠেব কোন প্রত্দান 
পাঁও1 1 না, কাব। যল তো সপ্পাই নেতিবাচক । 

এব এটা সব সমা হবে এসেছে । পাশ চগর্ধীন স্তন] ভবধাতি বু ককশ 
কঠে চিহপ্গাব বাবে ণেছে। কি তাঁদের ববা নাছঢ1 কে। 

সংবাদপহ১ত1| হথ গ্রাহেব মধো আনে না, শা হয কেটে ছেটে সেই 
5৩] লো এমনভাবে প্রকাশ ববে যে তাব মধোকাব সাব খন্থ5 কস 
হতো বাষ। অবা মেওলোকে এমনভাবে মোচড দেণ্য। হব ঘে তা অর্থ 
ণকবাবে অন্যবকম হযে দাঁভায। খাঁ পডে সাঁধাধণ দর্শক নতুন আন্দোলন 
সম্পকে ভুল ধর।॥ নিযে বসে থাকে । একক সধস্যবা কি বল্ছে সেটা 
অধ্লীয়োজনীয ৷ দ্বকার হলো! সেই বক্তত। সাধাব মানুষ কিভাবে পডছে ও 
শিচ্ফে। 

স্থতবাং প্রক্টাণিত সংবাদপত্রে বক্ততাগুলো আব কিছুই নঘ, প্রদ্নন্ত বক্তৃতার 
&$গট করা অংশবিশেষ , যা পাঠিকগণকে অসংলগ্ন তুচ্ছতার ধাব1 দেঁষ। 
কিন্তু এটা কবা বিশেষ উদ্দেশ্ত নিয়ে। সুতরাং দর্শক বলতে সত্যি বোস্বায় 
মাত্র পাচশে। লোক , এবং তাই যথেষ্ট । 
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নিকটতম হলে! নীচের বিষয়বস্তট] £ 

প্যান্-জার্মীন আন্দোলনটা হয়তো বা সফল হতো ঘদ্ি তার নেতীরা 
উপলব্ধি করতে পারতো যে আন্দোলনটা যতোটা না নতুন পার্টির জন্ক, 
তার চেয়ে বেশী সর্ব মানবাত্মক চরিত্রের। এই একটাই উপলব্ধি এতো 
বড একটা সংগ্রাম চালানোর জন্ত যে অন্তনিহিত শক্তির দরকার, তা, 
জাগাবার ওন্য যথেষ্ট । অবশ্ত এই ধরনের সংগ্রাম চালানোর জন্য প্রয়োজন 
নেতাদের অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং আদম্য সাঁহস। যদি এই জর্বাত্ক আন্দোলন 
যারা চালনা করবে তারা তাদের সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত না 
থাকে তা” হলে শীপ্রই দেখতে পাবে এমন অন্তরাগী আব খুঁজে পাওয়া 
যাচ্ছে না, যারা এই সংগ্রামের সাফল্যের জন্য নিজেদের জীবন শুদ্ধ তুচ্ছ 
বলে মনে করে। ষে তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত সংগ্রাম করে,_সে সমাজকে 
সেবা করবে কি করে। 

সাফল্যের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্ত প্রত্যেকের উচিত এটাকে 
এমনভাবে পরিচালনা কর! ঘাতে ভাবী বংশরধরেরা এটাকে সম্মান এবং 
গৌরবের চোখে দেখে; তবে এই আন্দোলনের কাছ থেকে আজকের 
সভ্যদের কোনরকম প্রতিদান আঁশ করা অন্যায় । যদি এই ধরনের আন্দো- 
লনে বেশী সংখ্যায় সভ্যদের উচুপদ এবং চেয়ার পাওয়ার স্থযৌগ থাকে তবে 
প্রচুর পরিমাণে অযোগ্য সভ্যরা সেই দলে ভিড করবে। এবং দিনে দিনে 
মুনীফাখোরদের দলই পাটির ভেতরে বেশী গুরুত্ব পাবে। সতিকারের 
যোদ্ধার দল যারা প্রথমদিকে আক্রমণের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাবে তাদেরই 
হয়তো ব1 মুনাফাখোরের দল পরিত্যক্ত পাথরুকুচির মতো! বাতিল বরে 
দেবে। স্থতরাং আন্দোলনের মৃত্যু তো৷ সেখানেই ঘটে খাবে । 

একবার যখন পান-জার্মান আন্দোলনকারীরা ঠিক করে যে সংসদের 
সঙ্গে হাত মিলাবে, তখন নেতা এবং যোছ্বারা আর জনপ্রির অন্দোলনের 
অংশগ্রহণকারী থাকে না, সংসদ সদন্তে পরিণত হয় তারা । এইভাবে 
আন্দৌলন সাধারণ একটা রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় এবং তারা যুদ্ধ- 
প্রিয় চরিত্র হারিয়ে ফেলে ; কোনক্রমেই আর শহীদ হ'তে চায় না। 

সংস্বামের পরিবর্তে প্যান-জার্খীন আন্দোলনের নেতারা বক্তৃতা আর 
দরকষাকষিতে খিশ্বাসী হয়ে পডে। নতুন সংসদ সদস্যরা এই ভেবে খৃসী হয় 
যে সর্বাত্মক আন্দোলন চালানোর জন্য বাগ্সিতা অনেক ভালো খু 
এতে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি কম, যা তাকে পদে পদে লশস্ত আন্দো- 
লনের সময় মুখোমুখি হ'তে হয়, এবং তাতে যে কৌন সময়ে তাঁর জীবন 
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শুদ্ধ হারাতে হ'তে পারে। এই সংগ্রামের ফলাফল কি হবে তা যেমন বলা 
যাঁয় না তেমনি ব্যক্তিগত লাভও এতে নেই । 

তারা যখন সংসদের সভ্যপদ অলংক্লুত করে, তখন তাঁদের অন্গামীর 
দল কোন এক অত্যাশ্র্য কিছু ঘটবে ভেবে আশ] শিয়ে শাইরে অপেক্ষা 
করে। স্বভাবতই কোন অদ্ুত ব্যাপার ঘটে না, ঘন্তেও াবে না। কিন্ত 
আন্দোলনের অন্ুগামীর দণ শীঘ্রই অধৈর্য হয়ে পড়ে; কারণ অপ। সংবাদ- 
পত্রে যা পঞ্জে, তার সঙ্গে নির্বাচনের সময়কার কোন গ্রতিশ্ষেব মিশই ভাট 
দীঁতারা খুঁজে পাঘ নাঁ। তার কাণণ অপশ্টা বেশী খোর দবকার নেই । 
এর প্রধানতম কারণ হলো সাংবাদিকর। পণুন-ভাঞ়ান আন্দোলনের নেতার 
বাস্তবে কি করছে না করছে তার সত্যিকারেব বিবরণ কখনই প্রকাশ করে 
না। 

নতুন সংসদ সদস্যদের দল সংসদের (ভরে বিদেভী মনোভাবের খুব 
অল্প ছাপই রাখে । এবং প্রদেশিকতার প্রভাবে পে তার। ওনসাধারদ্বে 
কাছেও তার্দের কাজেব বাখাব কাজটা কমিয়ে দেয় । 

প্রকাণ্ত জল্সভা1 করাও দিনের পর দিন কমে আসে? যদিও এটাই হলো 
জনসাধারণকে উদ্ঃদ্ধ করার এবং তাদের কাছে পৌছণাৰ একমাত্র পথ। 
কারণ এখানে ভনসাধারঠ্র ওপর সোঞাহ্ছজি প্রভাব ফেলা যায ও বিরাট 
জনসমথনও পাওয়া যায ॥ 

বিপাট বীদাব হলের টেবিলের ওপর দাডিবে হাজাব হাজার শ্রোতার 
সামনে যে বনুশরা তাদের বক্তৃতা রাখতো না রা যখন সেই বিল খালি করে 
সংসদের উচ্চ বক্তৃতামঞ্চে সামান্ত কহেকগন নর্ধাচিত দর্ততের শামনে তাঁতের 
বর্তৃতা প্লাখে, তখন তাঁদের বন্তৃত। অর জনসাধার র কাছে উপস্থিত হয় 
না, হযে দাঁডায় নিথাচি৩ কখেবজন সাশ্র উদ্দেশে । এব" প্যাম-ডার্মান 
আন্দোলন তার নিছস্ব চরিত্র হাঁরয়ে ফেলে নছুক একট। ক্লু পরি।ত হয় 
যেখানে কঠিন সমস্টাগুলোরও কেতাব। ঢঙে আলোচনা চলে। 

সংবাদপতের মাধ্যমে দলের যে ওল ধার] গদে ওঠে, ব্যক্িগত সম্পর্কের 
ধারা সেটাকে পরিশুদ্ধ করার চোও বরা হয নি। যেটা একমাত্র প্রকাশ 
জনসভার মাধ/মেই সম্ভব। যেখানে একক কোন বাক্তিত্ব তাঁর কাজের 
হিসেব কেশ দাখিল করার হযেোগ পায়। এর চরম পরিণতি হলো প্যান- 
ভ্র্মান শব্ঘটাই বিশাল জনসাধারণের কানে বিষবৎ শোনাধ। 

আজকের কলমের যোদ্ধাগণ এবং শাহিতেএর চালিখাতের দলের বোঝা 
উচিত পৃথিবীর যে ইতিমধ্যে পরিবন, সংগঠিত হয়েছে, সেট! রাজইাদের 
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পাখীর কলমে হব নি। না7 কলমের প্রধান কাজ হলো এই পরিবর্তনের 
তাত্বিক দিকটার ব্যাখ্যা কব!। বন্তৃতাই একমাত্র যাঁদুশক্তি য| ধর্মীয় এবং 
রাজনৈতিক আন্দোলনে হিমানী সম্প্রপাতের মতে! কাজ কবে। 

বিরাট জনসাধারণকে একমাত্র বক্ততা দ্বারাই শাসন করা যায়, অন্য 
কোন শক্তি দিযে নয। সমস্ত জনপ্রিয় আন্দোলনই হলো মহান আন্দোলন । 
মানষের ইচ্ছা এবং অনুভূতির এগুলো হলো হঠাৎ আগ্গেয়গিরির উদ্‌গীরণ, 
শিষ্ট*ব ধ্বংসেব কাজে অথবা জাতিগডাব কাজে নিয়োজিত হয়। কোন 
ন্ষেরেই মহান কোন আন্দোলন ডুইতনমেব নাধকদেব চিনি মিশ্রিত 
কবিতা এবং পৌন'ঘবিতান কল্পনার দ্বাব! সংগঠিত হওয়া সম্ভব নঘ। 

একটা জাঁতিব ধ্বংস একমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই এডানো সম্ভব৷ 
কিন্ধ যাদেব মধে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি বর্তমান, তারাই অপরেব মধ্যেও 
সেই ইচ্ছাশক্তিব ঢেউ জাগাঁতে পাবে । একমাত্র নেতাদের মধ্যেকার ইচ্ছা” 
শক্তিব “ন্াাঁ হাঁতুডির অঘাতের মতে। জনসাঁধাবন্রে হুদঘ ছুণাব খুলতে সমথ । 

যে এই অন্ুভতিৰ প্রাবন এবং তাঁকে বক্ততাব মাধ্যমে কপ দিতে 
সঙ্গম নদ, াব পক্ষে দবদশর এবং তাব উচ্ছাব আগাঁমীদিনের দত হওযা 
সন্ভব পধ। স্ততবাঁং একজন তাত্বিক লেঞ্ক তাঁব কালি দো ত নিযে প্রশ্লো- 
তবেই নাস্ত থ'কণ্। কান” তাঁব যে,'গ্যত। এবং ভণন ছুইই বর্মন কিণ সে 
জগ্রনেতা বা নেত। ?বাচিত হওুখাৰ জন্য জন্মায় নি। 

প্রতিটি আন্দোলন, যাঁর শেষ পরান কোন মহ!ন কপে পবি ত হপ্যার 
সঙ্গাব।, সে ধরনেব আন্দোলনে সব সমষ নডর রাখতে হবে যেন সেটা 
জনসাধারণ কাত থেকে পিচ্ছিন হনে না পডে। প্রত্যেক৮া অমশাকে 
এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচাঁৰ কবাব প্রোজন, এবং সেই সমন্তা সমাধানের 
জন্ত যে পথ বাহ। ৬বে সেখানে আদশেব সঙ্গে যেন ছদও ব্তায় থাকে । 

এই আন্দোতনে এমন সব কিএকে পরিতাণগ ধর দবকার,_-য নাঁকি 
সেই আন্দোলনকে জনতাঁন থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাথে। শুধু ক্ষতির জন্যই 
নয, এটা সহজ সরল সত) ধে কোন মহৎ আন্দোলনই ঈনসাধাবণের শক্তি 
ছাঁড1 সফল হতে পারে শা। তা, ধতে। অন্ত্রম বাঁ উন্নতমানেৰই আঁপাত- 
দুটিতে 0োখাক না কেন। নগ্ন বাস্তবই একমাত্র উদ্দেশ্টকে সাফল্যের 
দরজায় পৌছে দিতে পারে। কঠিন এবং বাস্তব রাস্তা ধরে হাটাব অনিচ্ছাই 
হলো আমাদের নিজন্ব লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্ের উদ্দেশ্ে ন৷ পৌছানো, এবং 
পরিহার ইচ্ছারুতই হোক্‌, আর অনিচ্ছাতেই হোক্‌। 

যে মুহুর্তে প্যান্-জার্মান আন্দোলনের নেতারা সংসদীয় গাতন্ত্রে বিশ্বাসী 
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হয়ে পডে, সেই মুহূর্ত থেকেই তাবা জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, 
এবং মুহৃত বযেকের সন্তা সাফল্যের জগ্ত তারা তাদের ভবিঘুৎকে উৎসর্গ 
কবে বসে থাকে । তারা সংগ্রামেব জন্ত সহজ পথট। বেছে নেয় এখং তা" নিতে 
[গদ্জে বিজসীব পন্ষে অযোগ্য শে নিজেদের প্রমা। কবে। 

ভিয়েনা থাকাকালীন আমি গভীরভাবে এই ছু'টো প্রশ্নকে অন্ুদবণ 
করেছি। এব উপলব্ধি কবেছি যে প্যান-জার্জান আন্দোলন ধসে পডাব 
পেছনের কারণগুলো হলো], এই প্রশ্নগ্তলোই পুবোপুবি বিশ্লেষণ কব! হয 
শি। আমীব ধাবা মেই সমযে আন্দোলন পবিচালিত শুষেছিল অস্রিধাব 
জাঞানদের দ্বার | 

এই ছুই বিবাট ভুলই হলো প্যান্-জার্মান আন্দেলন বার্থ হগযাঁর 
পাঁবস্পরিক প্রান কার অন্তশিভিত শন্তি' ঘ| মহাণ আন্দোলনকে এগিবে 
শিয়ে যাণাব প্রেবণা দেয়। ত|, আমে জশ্সাধাব র কাছ থেকে । কিন্তু 
সেই ৬নদাঁধাবণে৭ প্রেরণ। থেকেই আন্দোলন ঞ্চিত হযেছিল। এর 
যলাষণ হলো সামাজিক সমশ্তাগুলোন সমাধানে কেশ চেষ্টা কৰা হয 
নি। এবং এই আন্দোলনের মাধ্যণেও সমীজেব শাচি এখং ল্ল শ্রেণীর মন 
কাণর চেষ্ঠ। কবেনি। আবেক ফলাফল হলো মস” গতি স্বকাব কবে 
নেপ্য ধার প্রতিক্রিষ। হুঘ আগেবই মতে | 

যদি অনণাধাব] আপোলনেব সময়ে ঘে *থিব পবিচয চিষে তব 
সঠিক মৃল্যাণন করা হতো, সামাণিক পমন্গালে ব এতিন বদ | শতো, 
এবং প্রচাৰ সম্পর্কে অন্ত পদ্ধতি নেওয়া হতো, তবে আনে পনে? অব্কেছ 
সলধে ন। গিষে রাক্তাষ এবং কপকাখখানাষ ছা নে প৬তো। 

ত্বতাথ ভুলট। হলে। জনসাধাবণ্বে মৃল্যা,নেব শিকচটাকে খুদে শর 
কবা কোন চেঠ্াই করা হয নি। কোন অসাঁধাঁব। প্রতিভাপান লোক 
পিষে বিশেষ একটা নির্িষ্ট দিকে ভনপাঁধাবণেব গতিটাঁকে ঠিক কবে দিতে 
হখ) জনসাধারণ যখন একবাব মেই গতিতে চলে তথন যন্ত্র নিযামক ভাবী 
চক্ষেব মতো আপন ভববেগেই সে চলতে থাকে, বাইবেব আর বোন *ক্িবই 
তাকে চলাতে প্রবোেজন হব না। 

প্যান্জাীন নেতাথের ক্যাথলিক চাচেব বিকন্ধে সংগ্রামেব নীতিটাঁব 
মধ্যেই তুল ছিল, কারণ ক্যাথলিক চাচ মাষের আধ্যাত্মিকতা দিকটাতে 
টে গুরুত্ব আবোপ করে নি। 

নতৃন দল যে রোমেব বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রচারে নেমে পড়ে ছিল তাঁ৭ কারণ- 
গুলো! নীচে বল! হুলে। £ 
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হাউস অফ. হাবুগবুর্গ যখনই অস্ীয়াকে একটা শ্লাভ্‌ প্রদেশে পরিণত 
করতে চাঁইলো, তখন তারা নিজেদের স্থার্থসিদ্ধির জন্ত যে কোনরকম পথ 
বেছে নিতে কন্র করে নি। এমন কি এই নতুন প্রদেশ গডতে গিয়ে ধময়ি 
প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুদ্ধ প্রতারিত করতে তাদের বিবেকে এতোটুকু বাধে নি। 
অনেকগুলো পদ্ধতির একটা হলে চেক্‌ ধর্মযাজকদের পল্লী গুলে! এবং তাদের ঘন্্ 
হিসেবে ব্যবহার করে অস্থিয়াকে শ্লাভ নেতৃত্ব দেওয়ার পথ করে দেওয়া । 
পদ্ধতিটা ছিলো এইরূপ : 

জার্খান জেলাগুলোতে চেক ধর্মযাঁজকদের পল্লী জৌর করে বসিয়ে 
দেওয়! হয়। তারপর ধীরে ধীরে সেই ধর্ম যাজকদের চার্চের বিভিন্ন গুকত্ব- 
পূর্ণ পদে বসিয়ে দিয়ে তাদের এগিয়ে দেয়; এইভাবে জেলাগুলোকে জার্মান 
ছাড়া! করার কাঁজে ঈ্লীভ যাঁজকপন্লী এবং যাঁজকেরা তৎপর হয়ে ওঠে। 

দুর্ভাগ্যবশত অস্তীয়ার জার্মান পাড্রীর৷ এই পদ্ধতির বিরোধিতা করতে 
গিয়ে সম্পূর্ণভাবে বার্থ হয়। শুধু জার্মানদের তরফ থেকে একই পদ্ধতি 
প্রয়োগ করতে তারা অপারগ হয় নি, চেকদের বাঁধ! দানেও তার! ছিল 
অক্ষম। স্তরাঁং ধীরে ধীরে হলেও প্রত্যয়ের সঙ্গেই তার্দের পেছন দিকে 
ঠেলে দেওয়! হয় ; একদিকে যেমন বাঁজনীতির জন্যে ধর্মের বিকৃতি অপর 
দিকে তেমনি সফল বিরোধিতা । ছোটখাটো সমন্তাগুলোর ক্ষেত্রে এই ছিল 
নিপুণ পদ্ধতি) বডবড সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি কাজ 
করছিলো । 

হাবুসবুগ্' যে জার্মান বিরোধিতা করে চলছিল যাঁজকদের সাহায্যে, সেই 
বিরোধতাঁকে অধিকতর বলিষ্ঠ কোন বাঁধার সম্মুখীন হ'তে হয় নি। স্তবাং 
জার্মান প্রতিপত্তি ধর্মীয় দিক থেকে ধীরে ধীরে কমে আমে। সাধারণের 
ধারণ! যে ক্যাথলিক চার্চ বিপুল ভাবে জার্মান জনসাধারণকে অবহেলা করে 
চলেছে । 

ওপর থেকে মনে তচ্ছিলে! যে ক্যাথলিক চার্চ জার্মানদের একে" 
বারেই দেখছে না, বিরুদ্ধ পক্ষও এই মতবাদের প্রচারে সমর্থন করে এসেছে। 
এই শধুতানির শিকড় হলো শ্োয়েনারের মতে, ক্যাথলিক চার্চের নেতৃত্ব 
জার্মানীতে ছিল না, এবং একটা কারণই যথেষ্ট যে আমাদের লোকের 
চার্চের প্রতি শক্রভাবাঁপন্ন হয়ে ওঠে। 

তথ।কথিত সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো! পাদ প্রদীপের আড়ালে চলে গিয়েছিল্‌ 
শুধু সাংস্কৃতিক সমস্যা কেন, লব সমস্যাগুলৌরই এক গতি হয়েছিল। 
ক্যাথলিক চার্চের প্রতি প্যান্-জার্মান আন্দৌলনের মৌলিক অধিকার ঠেলে 
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পেছনে ফেলে দ্বিষেছে। আর যারা সেই জার্ানদের মৌলিক অধিকারে 
থাবা মেরেছে সেই শাভদের | 

জর্জ শ্রোয়েনার যে কাজ ধরতো তা” অর্ধেক করে থেমে পড়ার মানুষ 
ছিল না। সে চার্চের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে নামে কারণ তার ধারণা ছিল যে 
একমাত্র এই পথেই জাানদের বক্ষা করা চলে। আঁপাঁত দুটিতে মনে হবে 
বোম-থেকে-সরে-আসার আন্দোলন জোরদার করা হযে ছিল? কিন্তু এই 
পদ্ধতিতে বিরুদ্ধপদ্গের দুর্গ ধুলিমাৎ কর! শুধু কণ্টকর নয়, অসস্তবও বটে। 
শ্রোয়েনার বিশ্বাস করতে। যে যদি এই আন্দৌলন সার্কভাবে এগিবে নিষে 
যাওয়া যায়, তবে এই যে জার্মানীতে ছু'টো বিরাট ধর্মীৰ অন্প্রদায় ছু'টুকরে 
হয়ে গেছে, তাকে রোধ করে যে বিশীল অন্তগিহিত এক্তির উৎপত্তি হবে, 
তার দ্বারা জার্মান সাম্রাজ্য এবং জাতিকে যে অতিশঘ সমৃদ্ধ কর। বাবে শুধু 
তাঁই নয, একেবারে বিজয়ের তোরণ দ্বারে নিয়ে গিষে হাজির করা সম্ভব । 

কিন্ত এই ব্যাপাবটার শুক এবং শেষ, দু'দিকই ভুলে ভি ছিলে! । 

এ বিষষে সন্দেহ নেই, জার্খীনদের সম্পকে ঘে কোনবিষষে জার্মান 
পাত্রীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের থেকে অনেক কম ছিলে! ; বিশেষ 
করে চেক্দের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা তো এদের ছিল না ধললেই চলে। 
একমাত্র কোন অজ্ঞ ব্যক্তিরই বোধহয় অগ্জাত ছিল যে জার্খানীব স্বাথথবক্ষার 
জন্য জার্মান পাঁঞ্রীর কোনরকম চেষ্টাই করে নি। 

কিন্তু এই সঙ্গে যাঁরা একেবারে অন্ধ নঘ, তাঁবা স্বীকার করবে থে 
আমাদের চারিত্রিক দোঁদেই আমরা প্রার ধ্বংস হতে চলেছি। এই 
চরিত্রের জন্ত আমবধা আমাদের জাতিকে শ্র্দ।! জানাতে কাপ-/; কবছ্ছি, 
জাতিকে শ্রদ্ধা দেখানো যেন এমন একটা জিনিস যেটা আমাদের ধর!- 
ছোযাঁর বাইরে । চেক পান্রীরা অবশ্ত নিজেদের লৌক সম্পকে অগ্থমু'্ী, 
কিন্তু চ্ সম্পর্ক বহিমু্খী ১ আর জার্গান পাদ্রীরা ঠিক তার উল্টো। 
চার্চ সম্পর্কে অগ্তসুখী আর নিজেদের জাত সম্পর্কে বহিমু্খী। দুঃখের 
বিষয় আমাদের ম্ষেত্রে খুপ কম করে হাজারটা বিষযে এই একই জিনিস 
দখা যাবে। 

এট1 কোনরকমেই ক্যাথলিক ধর্মের উত্তরাধিকার ্ত্রে পওয়া নয) এ 
জিনিসের উৎপত্তি আমাঁদেব ভেতরেই, ঘা প্রতিটি প্রতিষ্ঠঠনের সাব্বগুকে 
7৮ কুরে খেষে ফেলেছে; বিশেষ করে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে 

র নির্দিষ্ট একটা লক্্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমাদের 
সরকারী অফিসারর। জাতির পুনরুখানের যে আপ্রাণ চেনা করেছিল তার 
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সঙ্গে যদি তুলনা করা হয়, অন্য জাতের সরকারী অফিসাররা এইসব 
ক্ত্রে এরচেষে বেশী প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই দেখাতো না। অথবা, আরো স্পষ্ট 
ভাঁষায় বলা যেতে পারে, অন্ত কোন জাতির ক্ষেত্রে জাতীয় উচ্চাকাঙ্খার 
জন্য সামরিক অফিলারবুন্দ এইরকম ভাবে পাশে এসে দীড়াতো। না। 
বরং 'প্র্দেশের শাসক বলে তার দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াতে; যা 
আমাদের দেশে গত পাঁচ বছর হযেছে এবং এই ধরনের পুরস্কারের যোগ্য 
কোন যোগ্যতাই তাঁরা দেখাতো ন|। অথবা, আমরা যদি আরেকটা 
উদ্দবাহর্ণ ধরি, ইহুদী সমস্তা সম্পর্কে ছুই দৃষ্টিহীন ধর্মীয় সম্প্রদায় যে ধরনের 
মতবাদ পোষণ করতো তা কি আজকের জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক, নাঁকি 
ধর্মের শ্বীথে? ইহুদী পুরে।ছিতদের যে কোন ব্যাপার যদি বিবেচন! করা 
যায় এমন কি ইহুদী জাত সম্পর্কে সাধারণ একটা ব্যাপার তা! হলে তাদের 
মনোভাব এবং আমাদের গরিষ্ঠ জীর্ধান পীঁত্রীদের মতবাদে কতো 
ফারাক + তা ক্যাথলিক ব। প্রটেষ্টান্ট যাই হোক ন। কেন। 

সমস্ত বিমূর্ত ব্যাপারেই আমর! এই একই ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী । 

“দেশের শামকবুন্দ', গণতন্ত্র, বিশ্বজনীন শান্তিবাদ, আন্তর্জাতিক একতা 
ইত্যাদি ধারণীগুলো যেন দুঢ, প্রামাণিক হয়ে দাডায় আমাদের কাছে; 
এবং জাঁতির জন্য সত্যিকারের যা প্রযোজনীয় সেগ্জলোও যেন একান্থভাবেই 
এই আলোতে বিচার কর! হয়ে থাকে। 

এই যে জাতির প্রয়োজশীয় সবকিছুকে আগের ধারণ। নিয়ে দেখার 
মজ্জাগত অভ্যাস আমাদের দাড়িয়ে যাঁধ, যাঁতে সবকিছুকে আমর! বাঁকাভাবে 
দেখতে শুরু করি, সৌজান্থজি কিছুই যেন আর নজরে আসেনা। সেটা 
নিজেদের মতবাদেরই পরিপহ্থী। শেষে পুরে! ব্যাপারটাই প্রত্যাগমন করে 
নিজেদের কাছে ফিরে আসে । জাঁতির কোনরকম উন্নতির চেষ্টা করলেই 
অপকারী দূলটা তাদের ছু'ডে ফেনণে দেবে) কারণ এই ধরনের যে কোন 
প্রচেষ্টীকেই শামনের অন্থরায লে ধরে নেওয়। হয়। শাসনের অন্থরায় 
বলে যাঁরা ভাবে, তাদের চোখে শাসন মানে সেবা নয়, তার। হলো। গ্রামাণ্িক 
কর্ণকাণ্ডত বিশ্বাধী, এবং সে তার নিজের দুর্দশার জন্য যথেছ 
পরিমাণে ক্ষমার যোগ্য । যদি কেউ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টামান্রও 
করে, তবে তার। সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেয়। যদি সেব্যন্তি ফ্রেড- 
রিক দ্য গ্রেটও হয়। এমনকি সংসদে যারা সংসদীঘ গণতন্থ করেছে, বা 
যদি সংখ্যায় লথিষ্ঠ এবং অক্ষমও হয়, অথব| বুদ্ধিমতার একেবারে নী, 
স্তরে থাকে, তবু হৈ চৈ করতে কম্থর ধরে না। কারণ এইসব নিরমবারদী- 
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দের কাছে গাতন্বের বিমূর্ত আদর্শ জাতির আদর্শের চেয়ে অনেক বেশী 
মূল্যবান এবং পবিত্র | তাঁর আদর্শ অন্পারে এইসব তত্রসম্প্রদায়র! অত্যন্ত 
নিপীড়িত হরে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দীডালেও এই তথকঘিত শাসনের 
সমর্থন করে চলবে, অপরদিকে উপকারী সরক।« হলেও তাকে অগ্রাহ্থ করবে, 
কারণ সেট! যে তার ধারণার “গণতন্ত্র নয়। 

একই উপায়ে জার্গান শান্তিবাদীর দন নিশ্চ,প থাকবে যখন জাতি ঘন্বণার 
এবং উৎপীডনে গভীর আর্তনাদ করছে, আর তা কবছে সামরিক রক্ত- 
পিপান্তুর দল) আর যখন পুরে। দেশ প্রতিবাদের জগ্ত উন্মুখ । কিন্ত এই 
প্রতিবাদের অর্থ হলো দাঁমরিক শক্তি প্রয়োগ, যা হলো শান্ভিবাদীদের 
আদর্শের বিরুদ্ধে। 

আন্তর্জাতিক জার্মান সোশ্তালিস্টদের পৃথিবীর অন্য সব দেশের সহকমীর! 
একতার নামে প্রতারণা শ্রবং লুঠন করতে পারে; কিন্ত তার! সখ সময়েই 
তাদের ভ্রাতবৎ দেখে এসেছে এবং কখনই তাদের ফিরতি প্রতারণা বা লন 
করতে চায় নি। এমন কি নিজেদের আত্মরক্ষা পর্যন্থ করে নি। কিন্ত 
কেন? কারণ সে হলো- জাান। 

এই ধরণের সত্যকে হয়তো! ব! মেনে নেওয়। ঠিক নথ) কিন্তু কিছু যদি 
পরিবনের প্রয়োজন হবে পড়ে তবে তো আমাদের প্রথমে রোগট! সঠিক 
ভাবে নিয় করা উচিত। 

যে ব্যাপারট। আমি এইমাত্র ব্যক্ত করলাম, সেটা প্রমাণ করে যে 
জার্গান পাত্রীদের একাংশ কতো ছুর্বল ভাবে জাগানদেব স্বার্থের উন্নতি 
দেখতো] । 

এই ধবনের চরিত্র কোন স্পষ্ট অভিপ্রায়ের অভিণ।ভ্ডি নয়। এমন কি 
আমরা যে বলি, ওপরের থেকে আস| কোন আদে* এ নয়। আমাদের 
জাতীয় চরিত্রে এই দৃঢতা এবং স্থিরতার অভাণের কারণ হলো আমাদের 
ণিক্ষা! প্থতি। আ।মাদের যুবকধের জার্ীন জাতিকে উপধুন্” কখার চেয়ে 
এই শিক্ষার উদ্দেগ্ত যেন এদের আদর্শের কাছে অসহাষ করে তোলে। আধর্ন 
যেন একটা! গ্রতিমৃতি । 

যে শি্ষাপঞ্চতি অদের বিমৃঙ্ত কতোগুলো ধার র তক্ত করে তোলে, 
যেমন গণতন্ত্, আন্তর্গাতিক সোশ্ঠালিজিম্‌, শাগ্তিবাদী ইত্যাদী ধ্যান ধারণা- 
গুলে! বাইরে থেকে তাদের এমশভাবে গড়ে যে জীবনের মূল উদ্দেশ্ত যেন 
%ধারণখলাকেই রূপ দ্েওয়]। কিন্তু অপরদিকে নিজের জাত জাধান- 
দের সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই একটা অনীহার ভাব গড়ে গঠে। শাস্তিবাদী 
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যার! জাঙ্ধান তাঁরা দেহমন ছোটবেলা থেকেই গোঁড়া আদর্শের কাছে বিকিয়ে 
দিয়ে বসে থাকে; ঘখনই বিপজ্জনক কৌন অবস্থার মুখোমুখি জাতি এসে 
দা্ডায়, তখন এর! বিচার করতে বসে কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়। 
এমন কি এই বিপদ ঘি মারাম্মক এব" প্রায় ধ্বংসের কাছেও জাতিকে নিয়ে 
ঘায়। তবুসে নিজের লোকদের দর্গে হাত মিলিমে সংগ্রামে নামবে না? 
ন।, এমন কি নিজেদের আত্মরক্ষা প্রশ্নেও নয় । 

বিভিন্ন ধর্নু স্প্রদাযের ওপর কি ধরনের প্রতিক্রিযা ঘটে তাঁর আবেকট! 
উদবৃহরণ দেওয়। যায় | এটার যখন উৎপত্তি আর বংশ পরম্পরার জার্মান 
আদর্শ হয়, প্রটেষ্টান্ট ধর্মতের লোকের। তাদের আদর্শকে আরে৷ বেশী করে 
আঁকডে ধরে। কিন্ত জাতীয় স্থার্থেব বেলায় এরাই সবচেনে আগে সবে 
দাভায়। কারণ এট| ধমের আঁদশ' ব। বংশ পরম্পরার কোন ব্যাগার নয়, 
কোন একটা কারণ দেখিযে তা এব! বাতিল করে দেবে। 

সুতরাং দেখ। যাচ্ছে প্রটে্ন্টর। নৈতিক সাধুতা বা জাতীদ শিক্ষীপদ্ধতির 
ভাষা ব৷! আধ্যাত্মিক ব্যাঁপাঞে নিজেদের রক্ষা করার জগ্ঠ মনপ্রাণ সপে 
দেবে; কারণ এগুলোই যে ওধের ধর্মীয় আদর্শ ধার জন্য তাবা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
কিন্তু এই প্রটেষ্া্টরাই জাতি ঘখন শত্রর আক্রমণ্র মুখোমুখি, 
ত থেকে উদ্ধারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে তারা প্রাণপণে বাধ! 
দেবে। কারণ ইন্ুদীধের প্রতি এব ধারণ] দৃঢ় এবং 
গেছ ভাবে স্থির | দিও এটাই হলো! প্রথম সমশ্ত। যার 
সমাধানের প্রয়োজন, এ জাঙ্গীন জাতিৰ এই চব্ম অপঃপতনের 
থেকে পুনক্খানের পথে টেনে ওঠানো এই সমন্ঞা সমাধান ছাঁড। 
অসস্তব। 

ভিয়েনাব প্রবাসী দিনগুলো আমীর প্রচুর অবগঃ এবং সষোগ ছিল কোন 
রকম সংস্কার ছাঁড়াই সবশ্তটাকে বিশ্লেণ করাব। এবং প্রত্যহ যে হাজার 
হাজার লোকের সর্গে আমার সাক্ষাৎ হতো, তার থেকে আমার সমাধান থে 
নির্ভুল এ বিষয্ে নিশ্চিত হয়েছিলাম । 

এই আলোতেই যেখানে অনেক জাতির লোক এক বিন্দুতে এসে মিলেছে, 
তাঁদের ্বাছে এটা দিনের আলোর মতে। স্পষ্ট ঘে জার্মান শান্ডিবাদীর দল 
তাঁদের জাতির স্বাথ গপর ৪পবুই দেখেছে । উপরন্থ, আমি দেখেছি জার্মান 
সৌস্তালিষ্টঝ! একমাত্র আস্ত [তীয়তাবাঁদী এবং তাদের নিজেদের জ!ন্নর 
স্বার্থের ব্যাপারে কোনরকম দীবী দাওয়াই তাঁদের নেই) একমীত্র অগ্তানেত," 
সহকর্মীদের কাঁছে ঘ্যান ঘ্যান আর বিলাপ 'কর! ছাঁড়া। কেউ কিন্তু চেক্‌ 
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বা পোলিশদের চরিত্রে এ কলংক আরোপ করতে পারবে ৭11 সংন্গেগে 
বলা যেতে পারে, চরিত্রের এই কলংকময় দিকটার জগ্ত দা । সেই দিনের 
মতবাদ । কিন্তু পুবোপুরি দারিত হলো শিক্ষা ব্যবস্থার, যেটা "যাদের জাতীয় 
আদর্শকে কখনই গডতে দেয় নি। 

সুতরাং প্যান্-জার্মান আন্দোলনের নেতাদের ক্যাথণীক ধণমতের 
বিরোধিতা আমাব মতে পুরোপুরি অসমর্থনীয়। 

একমাত্র এই শয়তাণির সমাধানেব উপায় ছলে, জামীণ এবকদ্বে ছে" 
বেলা থেকে মণটাকে বিধিযে দেঁওযার পরিবর্তে কি করে শ্বার্থ বঙ্মী করতে 
হথ, সেই বিষষে শিক্ষা দেওয়া । যখন তারা অত্যন্ত ছোচ, তখন থেকেই 
প্রতাকটা বস্তকে ওপর থেকে ধেথার প্রবণতা তাদের ভেতরে প্রবেশ কবে 
য্টো ভবিগ্তে আমাদের অঅ্তিত্কে বিপন্ন করে ফেলে। এর ফলে 
আয়ার্ল্যাণ্ড পোল্যা্ড কিংবা ফ্রান্সের মতো! ক্যাথলিকবা প্রথমে এবং 
পবাগ্রে হবে জার্মান । কিন্তু এই যে আগে থেকে শিক্ষা তা” অরুকাবে একট। 
মৌলিক পবিবর্তন আনতে সমর্থ হবে। 

আমার এই মতামতেব সবেখে জোরালে! দমর্থন হলো, ইতিহাসেব 
সন্ধিক্ষণে যখন শেষবাবের মতো ইতিহামের বিচারশালায় আমাদের অস্তিত্ 
রক্ষার জন্য গিয়ে দীডাঁতে হয়েছিল, সে ছিল জীবন মবণের সংগ্রাম। 

যতোদিন পধন্ব ওপরের নেতৃত্বের অভাব ছিল ন1, জনসাধাব৭ তাদের 
কথা যতোটা সম্ভব পালন করেছে, বেশী পরিমাণেই করেছে। তা সে 
প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মযাজক ব1 ক্যাথলিক পাদ্রী যে-ই হো না কেন, চেষ্ছা কবেছে 
আপ্রাণ তা” তুলে ধরতে শুধু বাঁউবের জীবনেই নয়, দৈনদিন জীবনেও | 
বিশেষ করে উৎসাহেব প্রথম জোয়ারেব সময । উভয ধর্মেই পবিত্র জার্যান 
সাঁমাজ্যকে ভাগাভাগি করা হ্য নি, থা বক্ষ! এবং ভবিয্যৎ সমৃদ্ধির জন্য 
তার! ঈশ্বরের কাছে স্তত প্রার্থনা করেছে। 

অস্রিযাব প্যান্-জার্ীন আন্দৌলনের নেতাদের নিজেদ্রেই একটা প্রশ্ন 
করা উচিত, যতোদিন পথন্ত তাদের বিশ্বাস ক্যাথলিক ধর্গ আফ্ছে, ততোদিন 
পয অস্্রিয়াতে এই জার্মানদেব থাকতে দেওযাঁ উচিত কিনা? যদি এই 
প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হর, তবে গাঁজনৈতিক দল হিসেবে এর ধর্মীয় দলা- 
«লিতে জড়িযে পডাটা উচিত হয় নি। কিন্তু উত্তরটা যদি নেতিবাচক হয়, 
তবে ঈদের ধ্মীয় সংস্কারে নামা উচিত ছিল; রাজনৈতিক আন্দোলনে 
নয়... 

ঘার৷ বিশ্বাস করে যে বাঁজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কার 
হিটলার--”৮ ১২ | 


সম্ভব, তাদের শুধু ধর্ম নয়, কোন মতবাদে বিশ্বাস এবং বাস্তবে চারের 
কি প্রতিক্রিয়া--এসব সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। ূ 

কোন মানুষের পক্ষে ছু'জন প্রতুকে সেবা কর। সম্ভব নয়। এবং ব্যক্তি- 
গতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে ধর্মের ভিত্তিভূমি উপড়ে ফেলার চেয়ে কোন 
দেশের সরকার উপড়ে ফেলা! অনেক সহজ । সত্যি বলতে কি, একটা দলের 
পক্ষে এটা বিশেষ কিছু কাজ নযু। 

এর বিরুদ্ধে কৌন যুক্তিই খাটে না । বরং বল! যায় আক্রমণটা কব। 
হয়েছিল আত্মরক্ষার খাতিরে, কোন বহিরাক্রমণ রুখবাঁর জন্য নয়। 

সন্দেহনেই যে সব সময়েই কিছু সংখ্যক নীতিজ্ঞান-শুন্ দুরায্মা থাকে, 
যারা রাজনীতির পটভূমি হিসেবে বাবহাবের জন্ত ধর্মকে টেনে নীচে নামিথে 
নিয়ে আসে । প্রায় সব সময়েই এদের মনে ধর্ম এবং রাজনীতি নিয়ে ব্যবস] 
করার ধান্দা থাকে । কিন্তু এর জঙ্য চার্চকে দোষারোপ করা অগ্ঠায়; কারণ 
সর্ধদাই এ সংসারে কিছু ছুরাত্মা থাকে, তারা যারই সংস্পর্শে আসে তাকেই 
প্রতীবণা করে। এরজন্ত ধর্ম বা কোন ধান্িক সম্প্রদায়কে দোঁধী বা দায়ী 
করা যায় না। 

এই সংসদীয় কুঁডে এবং প্রবঞ্চকর্দের কাছে কোন একটা বলির ছাগল 
খোঁজার চেয়ে স্ুশ্থাদু বস্ত আর কিছু নেই, অবশ্যই ঘটনা ঘটে যাবার পর; 
যে মুহূর্তে ধর্ম বা ধর্মীয় কোন সম্প্রদায়কে এরজন্য আক্রমণ করা হয়, সেই 
মুহুর্তে সে এবং তার ভ্রষ্ঠ দল হে হল চিৎকার জুড়ে দিয়ে সার! পৃথিবীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বোঝাতে চেষ্ট! করে সে এবং তার কষ্ট গোলমালই 
একমাত্র চার্চ এবং ধর্মকে রক্ষা করেছে । জনসাধারণ স্বভাবতই বোকা এবং 
স্ৃতিশক্তি না থাকায় মনে করতে পারে ন! যে এই গোলমালের পেছনে চাঁৰি 
কাঠি কে নাড়ছে এবং কার জন্ত এই হাঙ্গামা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গোল- 
মালট1 কে শুরু করেছিল ভূলে যাওয়াতে এই প্রৰঞ্চকগুলে। পহজে রেহাই 
পেয়ে যায় । 

ধূর্তের সব সমরই জানে তার কুকাজের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পক+ নেই। 
সুতরাং ঘখন সে দেখে সৎ অথচ কৌশলহীন প্রতিপক্ষ হেরে গেছে, তখন 
সে জামার আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে আরো বেশী হাসতে শুরু করে। এবং তার 
গ্রতিপ'্ঠ এক সময় জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস হাবিয়ে ফেলে জনজীবনের 
কোন ব্যাপারে অংশ-গ্রহণের থেকে অবসর নেয় । , 

কোন একক ব্যক্তির কুকার্ধের জন্য চার্চ বা ধর্মকে দায়ী করা আরে 
ষ্টকোণ থেকেও অন্তায়। কেউ ঘদদি দলের বিশালত্ব তুলনা করে দেখে, 
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ঘেট1 সাদা চোখে মবাই দেখতে সক্ষম, তা" হলে মানব চবিত্রের সাধারণ 
দুর্বলতাগুলে মেনে নিয়েও আমাদের স্বীকার করা উচিত যে খারাপের চেয়ে 
ভালোর দিকের পালাই এখানে বেশী ভারী। পাত্রীদের মধ্যেও কযেকজন 
থাকতে পারে যার! তার্দের পবিত্র আহ্বান রাজনৈতিক উচ্চাশ! পূরণের কাজে 
লাগায়। ছুভার্গ্যবশত কিছু ধর্মযাজক ভূলে যাঁৰ ঘে এই রাজনৈতিক দাঙ্গায় 
তাদের আরে! বেশী বিশ্বস্ত যোগ! হওয়! উচিত । মিথ্যা এবং দুক্র্মে বত 
দের সাহায্যকারী হিসেবে কোন কাজ করা তাদের পক্ষে অন্যায। তবে 
প্রতিটি অন্যায়কারীর তুলনায় আবো হাজার হাজার ধর্মঘাজক আছে, যাঁরা 
এই পংকিল মমুদ্রেব মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মতো মাথা উচু কবে নিজেদ্বে 
ধর্মী কাজ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কবে চলেছে। 

আমার পক্ষে চার্চকে দোষী কর। সম্ভব নয়, তার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণও 
নেই। যদি কিছু ভষ্ট ব্যক্তি পাঞ্জীর পোশাক পরে নৈতিক আইন কাঙ্ঠনের 
বিকদ্ধে কোনকিছু কবে, তবু মুহর্তের জন্যও আমি চাঁচকে দৌযাবোপ 
করবো! না। চার্চের অগুন্তি সভ্যদের মধ্যে কযেকজন হয়তো বা তাদের 
শ্বদ্েশবামীর প্রতি বিশ্বাস্াতকতা৷ করে । কারণ এ যুগে তো সেটা খুব 
সাধারণ ব্যাপার । বিশেষ করে আমাদের যুগে ভোলা উচিত নয যে গ্রীক 
বিশ্বাসঘাতক এফিলটেস্রে* সময়েও হাজার হাজাব লোক বর্তমান ছিল 
যাদের হৃদযে তাদের স্বদেশবাসীব ছুঃখে সব সময়ে রক্তক্ষরণ হ'তো। তাই 
আমাদের দুর্ভাগ্যের কালো ছাষা সরে গিয়ে যখন সুখের সুষ মুখ বাঁডাণে, 
তখন এরাঁই জাতির মুকুট হিসেবে বিবেচিত হবে । 

এখানে যণ্দ এ প্রশ্ন কেউ তোলে যে আমারা দৈনন্দিন ছোট ছোট 
সমস্যাগুলোর আলোচন৷ করছি না, কিন্ধু ধর্মের ব্যাখ্যা করে চলেছি, তবে 
তার একমাত্র উত্তর হলো £ 

তুমি কি মনে করো সময় তোমাকে পৃথিবীতে সত্য স্থাপনের জন্য আহ্বান 

* হেবোডটিস্‌ তার লেখাষ গ্রীক বিশ্বাসঘাতক এযফিলটেস্রে বর্ণনা কবে- 
ছেন। থার্োপাইলের যুদ্ধে প্রায় পরাজিত পারশ্যরাজ জেরেক্সের কাছে গিষে 
এযফ্ষিলটেস্‌ প্রস্তাব করে যে তাকে যদি মূল্য দেওযা! হয়, তবে সে গ্রীক দেশে 
ঢোকার গ্রপ্তপথ দেখিয়ে দেবে। প্রাপ্তিযৌগের পর পাহাডের গিরিপথ দিয়ে 
একদল পারস্যদেশীয় পৈন্যকে জেনারেল হাইডেরলেদ্রে অধীনে পথ দেিবে 
দেয়ু র্্ুকিন্ত গ্রীক সেন্তরা, স্পার্টার রাজা লিওনিভাস্রে নেতৃত্বে ছু'মুখী 
পায় অভিযানের মোকাবিলা সেই সংকীর্ণ গিরিপথে কবে। সেই সংগ্রামে 
লিওনিভাস্রে মৃত্যু হয়। 
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করেছে? তাই যদি হয়, তবে তাই করো। কিন্থ সে কাজ প্রত্যক্ষভাবে 
করার মতো সাহস তোমার থাকা চাই এবং কোন রাজনৈতিক দলকে মুখবন্ধ 
হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এই উপায়ে তুমি তোমার বৃত্তিকেই 
ত্যাগ করবে। বর্তমানে যাঁর অস্তিত্ব আছে তাকে আরে] ভালো কিছু কর! 
উচিত ঘ! ভবিয্যতেও টি'কে থাকবে । 

যদি তোমার সে রকম সাহস না থাকে বা এর পরিবর্তে সঠিক জিনিসটা 
কি হবে জীন। না থাকে, তবে সেটাকে আগের মতোই থাকতে দাও। 
নাডাচাডা কবাঁট। ঠিক হবে না। কিন্তু যা-ই ঘটে থাকুক ন1 কেন, বাজ- 
ঠ&নতিক দলের স্থার্থে ঘোরাপথে নিজের উদ্দেশ্ত সাধন করতে যেও না, 
যি তোমার মুখোশ খুলে সংগ্রাম করার মতে! মৎসাহল না থাকে । 

রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্ধের ব্যাপারে অধথ| হস্তক্ষেপ করার কোন 
অধিকারই নেই যদ্দি না তীর সঙ্গে জাতির স্বার্থেব প্রশ্ন জড়িত থাকে। 
কারণ তা সমগ্র জাতিকে সংস্কৃতি, নৈতিকতা প্রভৃতি সবদিক থেকে টেনে নীচে 
নামিয়ে নিষে যাঁবে। 

ঘদ্দি কেন উচ্চপদস্থ যাঁজক ধর্মী উৎসব বা শিক্ষাৰ ভুল ব্যবহার করে 
ধ। জাতীর স্বার্থেব পবিপন্থ। তু তাঁর প্রতিপন্ষের সেই বীস্তাতে থাওয়৷ উচিত 
নয় বা একই অন্দে যুদ্ধ করাটাও ঠিক হবে না। 

কোন রাজনৈতিক নেতাঁব কাছে যদ্দি ধমাথ অন্ত্রণাসণ এবং তার প্রশব 
পবিত্র এব* অলঙ্য্যনায় খলে বিবেচিত হখ, তবে তীকে কোনরকমেই বাঁভ- 
(নৈতিক নেতা বলা চলে ন। । সে হলে। ধর্ম সংস্কারক । যণি অবশ্য তীব ধম 
সস্কাবেব জন্য প্রযোজনায় গুণগুলো থাছে। 

গন্য কোনরকম ধান ধাবণ। বিশেষ কবে জার্মীনীকে বসের দিকেঠ 
ঢেনে নিযে ীবে। 

প্যানজামান আন্দোলন এব তাদ্দেব রোমেব সপ্রে বিরোধ ণিথে 
আমি স্থির নিশ্চিত থে, বিশেষ কবে শেষের ধিকে প্যানজামণন আন্দোপণ 
কারীবা সামাজিক সমস্তাগ্ুলো থেকে নিজেদেব বিচ্ছি্ন করে নেওযাব 
ফণে জনসাধাৰণের সমর্থনও হারিষে ষেপে, যাঁরা হলে। এই ধরনের সংগ্রামের 
অতি নিভরযোগ্য যোগ] । সংমদে প্রবেশ করে পঠান-জাঞান আন্দোলন- 
কারারা নিজেদের ভেতবের শক্তিটাকে হারায়, যাঁর উৎস স্থল হলে। জনস.- 
ধাবণ এবং সংসদের পরাজযের 'বৌবাটাও তাদের ঘছে এসে / প্দ। 
চার্চের সঙ্গে তাদের রেষারেষির দক্ষণ, নীচু এব, মধ্যবিত্ত শ্রণীর অপখ্যা 
জনসাধারণের আস্থা তাঁরা হারিয়ে ফেলে, ওপরের স্তরেরও অনেকে তাদের 
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সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ্ব করে ।--যাঁদদের অনেককেই জাতির যৃল্যবান সম্পন হিসেবে 
গণ্য করা চলে। স্ৃতরাং অস্কার সংস্কৃতি আন্দোলনের হিসেবের খাঁতীষ 
লাভের পরিবর্তে ট্যাডাই পডে। 

যদিও তার! দশ লাখ লোককে চার্চের আওত। থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম 
হুযেছিল তবু তাতে পরবতীদের কোন ক্ষতি হয় নি। কারণ চারের পক্ষে 
এই হারানো! মেষগুলোর জন্ত চোখের জল ফেলার কোন মাশেই হখ না। 
এর! হৃদ দিয়ে চার্কে কোনদিন ভালোবানে নি। এই নতুন সংস্কীবেব 
সঙ্গে মহাসংস্কারেব পার্থক্য এই যে মহীসংস্কার কালের একটা বিখ্যাত ঘটনা, 
যখন চার্চ ধর্ষের জন্ত তাঁর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাঁয। কিন্তু এই 
নতুন সংস্কারে তারাই একমাত্র চার্চ ছেডে বেরিয়ে আসে যাঁদের সঙ্গে চার্চের 
যোগাযোগ আগেও নিবিড ছিল শা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে 
শুধু হাস্তাম্পদ ঘটনাই বলা চলে না, শোচনীঘ্বও বটে । 

আরো একবার জার্মান জাতির পক্ষে প্রতিশ্রুতিময় একটা রাজনৈতিক 
আন্দোলন যা বার্থ হয। কারণ এটাকে রূঢ় বাস্তবের প্রতি অবিচলিত 
অন্থরাগ রেখে পরিচালিত হয় নি। তাই এমন একটা জায়গায় আন্দো- 
লনের শত গিষে পে যেখানে আপন। থেকেই তা ট্রকরো টুকরো হযে 
ভেঙে পডতে বাধ্য । 

যদি বিশাল জনসাধারণেব মনজ্তত্ব বুঝতে পারতো তবে প্যান-জার্শান 
আন্দোলন নিশ্ংই এই তুল করতো না। নেতাদের যদি এটা জান। 
থাকতো তবে একমাত্র মনস্তাত্বিক কারণেই জনসাধারণের সামনে একটার 
বেশী দুটো প্রতিদ্ন্দী খাডা হতে দিতো না, কারণ এটা তাদের নংগ্রাম করার 
শক্তিটাকেই টুকরো টুকরো করে দিযেছিল; তাদের উচিত ছিল পূর্ণশ্তি 
নিয়ে একক প্রতিদবন্বীব সামনে ফ্াডানো। একটা রাজনৈতিক দলের 
নীতির পক্ষে এ9| পরিপূর্ণ বিপজ্জনক যা কিনা এমন একজন মান্থষের দ্বার। 
পরিচালিত ষে তার আওঙ.ল প্রতিটি ম্টর দানার ওপর রাখতে চাষ, কিন্ত 
সহজ একট। ব্যঞ্ন রান্না করাও তার পক্ষে সম্ভব নয। 
+ বিভিন্ন ধর্গ সম্সদায়ের বিপক্ষে কথা বলা যেতে পারে এমন অনেক 
কিছুই আছে, তবু রাজনৈতিক নেতাঁদের তুলে যাঁওযাঁ উচিত নয যে ইতিহাসের 
শিক্ষা কোন নির্ডেজাল রাজনৈতিক দল এই পরিবেশেও পরিস্থিতিতে ধর্মের 
ীৎ করতে সক্ষম হুর শি । কেউ ইতিহাস পডে না তার শিক্ষাকে অবিশ্বাস 
করতে বা ভূলে য।ওয়ার জন্ত, যখন সত্যিকারের সময় উপস্থিত হয় তা বাস্তব 
ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্ত ॥ এই বিশেষক্ষেত্রে ব্যাপারট! অগ্ঠরকম হয়েছিল এ 
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ধারণা করাট! ভুল হবে, যেখানে ইতিহাসের অনন্তকালের সত্যট! ঠিক. 
খাটে না। কেউ ইতিহাসের শিক্ষা নেয় বর্তমানে সেটা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে, যে 
সেটা করে না তার হওয়ার যোগ্যতাই নেই। ঝাস্তবে তার জ্ঞান তা"হলে 
ব্াপারটায় ভাপা ভাসা অথবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই য হয়ে থাকে, সে 
একটি দাম্ভিক কিন্ত সহজে প্রতারিত হয় এমন নির্বোধ ব্যক্তি--যার সং উদ্দেশ্য 
তার বাস্তব ব্যাপারে অক্ষমতার পরিপূরক নয়। 
নেতৃত্বের কৌশল, ঘা নাকি বিরাঁট বিরাট নেতীর! যুগে যুগে করে 

এসেছে, তা হলো সমস্ত জনসাধারণের মনোযোগ একত্রিত করেছে মাত 
একজন প্রতিছন্দবীর দ্রিকে এবং সতক্তা নিয়েছে যাতে কোন রকমেই সেই 
মনোযোগী জনসাধারণ ভেঙে টুকরো না হয । যতো! বেশী জনসাধারণের যুদ্ধরত 
শক্তি একটা দৃশ্ের উপব পডবে, ততো! বেশী নবাগত সেই আন্দোলনে 
যোগ দেবে তাঁর চৌম্বক শক্তিতে আরুট হয়ে, যাঁর দ্বারা সেই আন্দোলনের 
তীব্রতা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাবে । প্রতিভাধর নেতাদের এমন ক্ষমতা! থাকা 
উচিত ঘাতে নাকি তারা অনেক বিরুদ্ধ মৃতাবলম্বীদেরও একই ধরনের 
বিরোধিত! বলে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারে ; ছুর্বল এবং টলমলে 
চরিএের নেতাদের নিজেদের কাঁজ সম্পকে সন্দিগ্ধ মনৌভাব নিতেদ্ের ভেতবে 
গঠে উঠবে, ধদ্দি তাদের অনেকগুলে। বিভিন্ন ধরণের শক্রর সপে মৌোঁকাখিল 
করতে হর। 

ঘে মুহুর্ডে অস্থির জনসাধার দেখতে পাবে তাদের প্রতিপক্ষ রকমাৰ' 
দলের সংমিশ্রণে তরী, তখনই তারা মনে করবে যে এটা কি রকম হলো ! 
আমর] এবং আমাদের আন্দোলনই একমাত্র সঠিক। আর গ্রতিপন্ষের মত 
এণং আদর্শ ভুল। 

এই ধরণের অনুভূতি প্রথমেই তাঁদের সংগ্রাম করার শক্তিটাকে পঞ্ু করে 
দেবে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের শক্রতা একই কেন্দ্র থেকে ছিটকে বেরিষেছে। 
তাঁদের এক জায়গায় আটকে একটা প্রতিপক্ষের স্থষ্টি করতে হবে, যাঁতে 
সংগ্রামরত জনসাধারণ তাঁদের সামনে একজন গ্রতিপক্ষকেই দেখতে পায়, যাব 
বিরুদ্ধে তাঁদের লঙতে হবে । এই ধুরণের একতা তাদের নিজেদের বিশ্বামকে 
আরো দৃঢ় করবে এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিরোধিতার অম্তৃভূতিটা চরমে নিয়ে 
যাবে। 

প্যান্-জার্মীন আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্ত দাঁয়ী হলে! এর নেতার$ 'ব1 
এই সত্যের রহস্যটা অনুধাবন করতে পারে নি। তারা তাঁদের লক্ষ্যটাকে স্পষ্ট 
দেখেছিল এবং ভেবেছিল তাদের নীতিটাই সঠিক; কিন্ত এই ধারণার বশবর্তী 
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হয়েই তারা ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়েছিল। এদের কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনা 
করা চলে সেই আলপস্‌ পর্বতে আরোহণকারী, যে চুডার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ 
বেখে পথ এগোচ্ছিল, যার দৃঢ়তা এবং শক্তি ছিল শ্রেষ্ঠত্বের তৃঙ্গে, কিন্তু পায়ের 
নীচেকার রাস্তাটাকেই দে দেখে নি। তার দৃষ্টি উদ্দেশ্টের প্রতি এতোই 
নিবদ্ধ ছিল যে সে আরোহণেব পখটা নিষে চিন্তা করেনি বা তাকিয়েও দেখে 
নি? তাই শেষে তাকে বাধ্য হযে পরাক্গয় ববণ করে নিতে হয়েছে । 

প্যান্-জার্জান পার্টির প্রতিছন্দী তাদের লক্ষ্যে পৌছবার জন্য যেবাস্তা 
বেছে নিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন । এদের নির্বাচিত রাস্তা ভালে! কবে শঠতার 
সঙ্গে নির্ধাচিত। কিন্তু এদের উদ্দেশ্তে পৌছবার জন্তে ধ্যান ধার"| অত্যন্ত 
স্পষ্ট ছিল না| যেসব কাবণে প্যান্-জার্গান আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, 
মেই সব নীতি সম্পর্কে গ্রষ্টান সৌসশ্যালিষ্ট পার্টি ছিল সঠিক এবং নিঘম- 
তান্রিক। 

তাঁবা জনসাধারণের গুকত্ব ঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিল এবং প্রথম 
থেকেই আন্দোলনেব সামাজিক চরিত্রটার দিকে নজর দেওয়ায় বিপুল জনতার 
জনপ্রিয়ত। লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল | বিশেষ করে নিম মধ্যবিত্ত এবং 
শমশিল্পীদের প্রতি আবেদন রাখায় তাদের সমর্থন পেষেছিল, যাবা বিশ্বাসী, 
ধৈর্যশীল এবং আল্মোত্সর্গকাবী । খ্রীষ্টান সোশ্তালি্ট পার্টির নেতারা প্রথম 
থেকেই অতি সতক ভাবে ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হৃদ সম্পক” বজায় 
রাখায় এই বিশাল প্রতিষ্টানেব পুরো সমর্থন পেনেছিল। এই আন্দোলনেব 
নেতাব দিবাটভ|বে প্রচাব বাবস্থাণ বিগ্বাস করতো এবং এবা। প্ররুতই ধামিক 
ছিল। যে কাবণে বিশাল জনতার মধ্যে আধ্যাত্মিক একটা সহজাত প্রেরণা 
জাগাতে পেবে এবা তাদের সমর্থন লাভ করে। 

এই পার্টির নিজেব লক্ষ্যে পৌছতে না৷ পারাব প্রধান ছু'টে৷ কাবণ ছিলো, 
ফে কারণদ্ধষেব জন্য তাঁদেব পক্ষে অস্রীয়াকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব 
হয়নি। 

রষ্টান পোশ্ালিষ্টদ্বের ইহুদী বিদ্বেষের পটভূথি ধর্মীয় ভিত্তিতে ছিল, 
ঈাঁতি বিদ্বেষের আদর্শের ওপর নয়; এই ভুল থেকেই দ্বিতীয় ভুলের জন্ম 
হযেছিল । 

সন সোস্ালিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের ধারণ! ছিল যদি অস্ঠিপ্নাকে 

করতে হয তবে তাদের ধ্যান ধারণা জাতিগত হওয়! উচিত হবে না। 
কারণ তাদের মনে হয়েছিল এই ধরনের নীতি নিলে অস্িয়া টুক্রো। 
টরকরো হয়ে ঘাবে। পার্টির সর্ষোচ্চ নেতাঁর ধীবণা ছিল যে ভিয়েন! 
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টুকরো! টুকরো হয়ে যেতে পারে এমন কোন ব্যাপার ব! চিন্তাধারা সযত্ে 


পরিহার করা ৬ চত। এবং যে সব চিন্তাধারা রকমারী জাতিকে এক স্থতোয় 
বাঁধতে পারবে, ““মাত্র তাকেই উৎসাহ দেওয়া উচিত। 


সেই সময় ,০েনা পরদেশীর্দের মধুচক্র ছিল, বিশেষ করে চেকৃদের। 
এদের জার্মীন 'ঝবাধী নয় এমন কোন দলে তালিকাভুক্ত করতে সবিশেষ 
ধর্ষের প্রয়োক্তণ" ছিল। অষ্টিয়াকে বাচাতে হলে এদের অপবিহার্ধতাকে 
স্বীকার করে টিতেই হয়। সুতরাং ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সমর্থন পাওয়ার 
সবরকম চেষ্টা, করা হয়েছিল, যাঁদের বেশীর ভাগই ছিল চেকৃ। যাঁর। 
ম্যানচেষ্টার স্কু € উদার আদর্শের তথাকথিত যোদ্ধা, তারের বিশ্বাস এই 
ধরনের মতবা ব শাহায্যে তারা ইহুদীদের বিরোধিতা করতে সক্ষম হবে। 
কারণ ধর্মী অগসন্ধানের জালে জড়িয়ে পডে অন্ত ধর্সেব লোকেরা একত্রিত 
হবে, যা পুবোন অস্রিয়ার লোকসংখ্যার সমসংখ্যক | 

এটা রিষার যে এই ধরনের ইহুদী বিদ্বেষ ইহুদীদের খুব একট! 
ভাবিযে তুলতে পারে নি। কারণ এটা পরিষ্কার ধর্মী ভিত্তিভূমিতে 
স্বাপিত। খুব শী খারাপ হলে তে। দরকার মাত্র কয়েক ফোটা পবিত্র 
জলের । যা হিটিযে দিলেই সমস্যা শেষ; এবং তার পরেই নিশ্চিন্ত মনে 
ব্যবসাও করা যাবে আর ইহুদী জাতীয়তাও বজাষ রাখ যাঁবে। 

এইসব হাসা ভাসা কারণে সম্পূর্ণ সমস্যাটাকে সমাধান করার বাপাবট। 
যুক্তিসংগ * 'বে অসন্তণ ছিল । এর ফলে বহুলোৌকই ইহুদী বিদ্বেষী ব্যাপারটা 
পুরোপুুর অনধাব" করতে না পেরে এই মান্দোলনে অংশ গ্রহণই কবে 
না। আদ"ণ্র চীণ্ঘক শক্তি এইভাবে নিতান্ত একটা সংকীর্ণমনী দলের মধো 
সীমাধ হু প.। কারণ নেতারা অনুভূতি আরে! উচ্চস্তবে আরোহনে 
অসমর্থ ২০ পে এবং তার ভিত্তিভূমি সঠিক যুক্তিস"গতভাঁবে স্থিব কর! হয় 
নি। আদর্শগ হভাবে বুখিমনেরা তাই এই নীতিকে সমর্থনও করে না। সমস্ত 
অন্দো-নটাকেই যেন মনে হচ্ছিলো ইহুদীদের ধর্গীপ্তবকবণের একট। 
নতুন প্রচেষ্টা। অপরদিকে মনে হচ্ছিলো এট।কে দলবদ্ধভাবে এই 
ধরনের আন্দোলনের আরে! একটা প্রচেষ্টা । এই ভাবে সমগ্র সংগ্রামটাই 
তার আধ্যান্সিক এবং ভক্তি সম্ভ্রম উৎপাদক চবিত্রটা হারিয়ে বসে থাকে। 
সত্যি কথা বলতে কি, কিছু মানুষের চোখে, যাদের কোনরকমেই 
অপদার্থ বল যর না, পুরো আন্দোলনটাকেই আদরশশত্রষ্ট এবং তির নর 
যোগ; বলে মনে হয়। সুতরাং সমস্ত মানব জাতির পক্ষে ভীষণ প্রয়োজন।4 
কোন সমস্যা বর্তমান, যার ওপবে ইহুদী ছাড়া পৃথিবীর অন্ত সব জাতির 
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অস্তিত্ব নির্ভর করছে-_এই বিশ্বীস মানুষের মধ্যে জাগাতে ব্যর্থ হয়। 

গয়ংগচ্ছভাব নিয়ে পুরো সমস্যাটাকে সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রীষ্টান সোশ্তা- 
লিষ্টদের ইহুদী বিদ্বেষী নীতিকে ভেণতা করে দেয়। 

এই আন্দোলনের বাইরের রূপটাই ছিল একমাত্র ইহুদী বিদ্বেধী। এবং 
এর ফলাফল অনেক দূর পর্যন্ত গডাঁষ, এর চেয়ে সম্ভবত ইহুদী বিদ্বেষী ভাব 
আন্দোলনে না থাকলেই ভালে! ছিল । কারণ এই ভূল ধারণ। মানুষের মধ্যেও 
একটা ভুল ধারণার হৃষ্টি করেছিল যে শক্রকে কান ধরে টানা হয়েছে; কিন্ত 
সত্যিকারের অবস্থা দেখতে গেলে দেখা যাঁবে শক্রকে কান ধরে টানার পরিবঠে 
জনলাধারণকেই ন।কে খত. দিতে হয়েছে । 

ইহুদীরা এই ইহুদী বিদ্বেষী পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয় এবং দেখে থে 
এই ইহুদী বিদ্বেষী পরিবেশই তাদের পক্ষে লাভজনক। এই পরিবেশের 
অবলুপ্তি তাদের ক্ষতি ডেকে আনবে । 

পুরো আন্দোলনটাই দেশের কাছে, মা অসদৃশ জাতির সমন্বয়ে গঠিত 
আরও বেশী আত্মোধ্সর্গ কামন। করে, বিশেষ করে জার্মানদের অছিরূপে বেশী 
গ্রয়োজন ছিল। 

এমন কি ভিয়েনাতেও কেউ জাতীয়তাবাদী হ'তে সাহস করতে! ন! পায়ের 
তলায় মাটি সরে ঘাবার ভয়ে। হাবুদ্বুগ সরকারের ধারণা ছিল জাতীয়তীবাঁদী 
প্রশ্নটা চুপচাপ এডিয়ে যেতে পারলেই বোধহয় হাবুস্বূর্গ সরকার রক্ষা পেয়ে 
যাবে। কিন্ত এই নীতি সরকারের ধ্বংস ডেকে নিষে আসে । এবং একই 
নীতি খ্রীটান সোস্তালিজিমের মৃত্যুও ঘনিধে আনে। এইভাবে আন্দোলনটা যাব 
থেকে একটা ঝ'জনৈ তক দল তার প্রয়োজনীয় এগিয়ে যাবার শক্তি আহবণ 
করবে, সেই একমাত্র উত্সটাকেই হাঁরির়ে ফেলে । 

এই বছরগুলোতে আমি উভয় আন্দোলনকেই সতক ভাবে অনুধাব্ন ববি। 
কেমন করে তারা উন্নতির ধাপে ধাপে এগোচ্ছিলো। একট আন্দোলনের 
সর্গে আমার হৃদয়ের যোগ ছিল, আর আরেকটার সঙ্গে সেই বিস্থৃত মানুষটার 


প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল যাকে আমার তখন মনে হয়েছিল অগ্রিয়।য় বসবাসকারী 
+ জার্জানদের শ্রেষ্ঠ প্রতীক । 


যখন মুত বুগগার মাষ্টার ব মেয়রের *ব্যাঁজার মিহিলটা সিটি হল থেকে 

রিউ স্টাসের দ্বিকে শিয়ে যাচ্ছিলো, হাজার হাঁজার লোকের মধ্যে দাড়িয়ে 

পর্ঝামিও দেখছিলাম সেই পবিত্র নীরব শবযাত্রার মিছিলকে চলে যেতে। 

পুরে! ব্যাপারটা যেন আমার মনটাকে সজোরে নাড়া দিয়ে যায় এবং আমার 

সহজাত প্রবৃত্তি যেন বলে দেয়, এই মানুষটুটর সমস্ত কাজই পগুশ্রম 
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হয়েছে। কারণ একট অনমনীয় দানব ভাগ্য এই অরকারকে টেনে 
নিয়ে চলেছে পতনের দিকে। যদি ডক্টর লুইগের জার্মীনীতে বসবাস করতো, 
তবে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে নেতৃত্বের পদ তীকে দেওয়া হতো ; এট! 
তারই দুর্ভাগ্য যে এমন একট। দেশে তাকে কাটাতে হয়েছে যেখানে তার করার 
কিছুই ছিল ন!। 

তার মৃত্যুর পরেই বাঁলাকাঁন দেশ সমূহে আগুন জলে উঠেছিল ।॥ এবং মাসের 
পর মাস তা" চারিদিকে ছৃডিয়ে পডেছিল। সেদিক থেকে তার ভাগ্য খারাপ 
বলতেই হবে, কারণ যাব জন্ত সারাজীবন সে সংগ্রাম করে গেছে তা শেষ- 
পযন্ত মে দেখতে পাব নি। 

আমি বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হই কি কারণে একটা আন্দোলন এইরকম ভাবে 
ব্য হয়ে গেছে, আর ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল। এইসব অনুসন্ধানের 
ফলাফলে আমার দৃঢ় ধার। হলো যে পুরোন অস্রয়াকে একত্রিত করতে না 
পাব।ব দরুন উতয় দলই বিরাট ভুল করেছিল। 

প্যান-জার্ধান দ্প তাদের আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌছ্বাঁর জন্য জাতিগত 
আদর্শ ঠিকই বেছে নিয়েছিল, সেটা হলে জার্পান জাঁতিব পুনরুখান ; কিন্ত 
ছুভাগ্যবশত যে বাস্ত।ট! এরা লক্ষ্যে পৌছণার জন্য নির্বাচিত করেছিল সেট। 
সঠিক হয় নি। এটা হলে। জাতীয় শাবাঁদী, কিন্তু এরা সামাজিক সমস্তাগুলোর 
দিকে খুব অল্পই নঙ্গর দিষেছিল, এবং সেই কারণেই জনতার সমর্থনও পাঁয় 
নি। এদের ইহুদী বিদ্বেষী নীতি ড।তিগত সমস্যা সমাধানের জঙ্ঠ ইন্দ্র, 
ছাখা উপলক্ধিকরণ এব এট! ধর্মের নীতি নখ । কিন্তু সত্যটাঁকে বিচার করতে 
গিয়ে এর। ছল বরেছিল, যার জঙ্ট ভুল পচ্গতিতে এদের একটা ধীয় সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। 

খ্রীপ্ঠীন সৌন্তালিঃই আান্দোলন অনেকগুলোর মধ্যে জার্মানদের! পুন- 
রুখানের ভুল পার. হিল, কিন্তু এদ্রেণ বুদ্ধিমত্তা এবং দলীয আদর্শের লক্ষ্যে 
পৌহবার জন্য নির্বাচিত পথটা বাছা ভাগ্যক্রমে সঠিক হযেছিল। গ্রীষ্টান 
সোম্যালিষ্রা সামাজিক আমন্যাগুলোর চরিত্র ঠিকমতো অনুধাবন করতে 
পেরেছিল; কিন্তু ইহুদীদের সঙ্গে সংগ্রামের পথট। তাদের ভুল ছিল এবং 
তার! জাত্'়তাবাদীকে রাজনৈতিক শক্তির উৎস হিসাবে মূল্য দিতে সম্পূর্ণ 
ভুল করেছিল | 

যদ্ি খ্রীষ্টান সোদ্যালিছদল তাদের ধূর্ত বিচার বুদ্ধির সঙ্গে য। তা, 
জনপ্রিয় জনতা! সম্পকে নিয়েছিল, জাতিগত সমস্যা সম্পকে সেই,বিচার 
বুদ্ধি প্রয়োগ করতো,--যেট! প্যান-জার্ধান আন্দোলনকারীরা ঠিক মতো 
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ধরতে পেরেছিল,--এবং এই পার্টি ষদি সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী হতো; 
অথবা, যদি প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতারা অপরদিকে ইহুদীদের এবং 
জাতীয়তাবাদী সম্পর্কে সঠিক ধারণার সঙ্গে গ্রীষ্টান সোস্যালিস্ট দলের মতো 
বাস্তববাদী হ'তো,__বিশেষ করে সামাজিক দিক থেকে, তবে ব্যক্তিগত ভাবে 
আমি মনে করি আন্দোলন এমন রূপ নিতো! য1 জার্ধানদের গন্তব্যটাকে 
সফলভাবে ঘুরিয়ে দিতে। | 

তৎকালীন দলগুলোর কারোর মধ্যে আমার মতবাদের মিল দেখতে পাই 
নি, আর সে কারণে তার দলভুক্ত সদস্য হবার জন্থ আমার নামও লেখাই 
নি, এবং আমার সাহাধ্যের হাতও তার্দের দিকে বাড়াই নি। এমন কি 
এইসব দলগুলো তাদের সব শক্তি হারিষে ফেলে শ্রান্ত, ক্লান্ত। "তাই তাঁদের 
পক্ষে সত্যকারের শক্ত ভাবে (ওপর ওপর নষ ) জার্ধীন জাতির পুনকখানও 
সম্ভব নয। 

আমার অন্তরের বিতৃষ্ণা হাবুসবূর্গ শাসকদের প্রতি দিনে দিনে আবে! 
বেশী বাডতে থাকে । 

যতোই আমি এদেব ধৈদেশিক নীতি নিষে পর্যীলোচনা করি, ততোবেশী 
আমার ধারণা জন্সায় যে এই অপচ্ছায়া শাসক নিশ্চিতভাবে জার্মানদের 
ছুর্ভাগ্কে ডেকে আনবে । আমিদিনেব পর দ্নি আরে। বেশী উপলদ্ধি 
করি যে জার্গান জাতিব ভাগ্যের গন্তব্যস্থল কিছুতেই এবের দ্বারা নির্দিষ্ট 
হ'তে পারে না, তা” একমাত্র সম্ভব কোন জার্মান সাআাজো । এটা শ্রধু 
রাজনীতির ব্যাঁপাধেই নয়, সংস্কৃতির ক্ষেবেণ এটা সত । 

এই সমস্ত ব্যাঁপারগুলোই সংস্কৃতি এবং শিন্সের ক্ষেত্রে আঘাত কবেছে, 
যেখানে অষ্িরা সাম্রাজ্যে বার্ধক্য হেতু জীর্ণ খলিরেখা ঘুঠে উঠেছে। 
অথবা কমপক্ষে, যে কোন বিপদেব মুখোমুখি নিয়ে গিষে জার্ধীন জাতিকে 
দা করাবে, অন্তত এসব ব্যাপারে। এই সত্যটা আরো বিশেষ ভাবে 
প্রকটিত স্থাপত্রবিষ্ঠার ব্যাপারে । আধুনিক স্থাপত্যবিদ্ভা অস্তিঘাতে 
কোন ফলাফলই দেখাতে পারে নি। কারণ রিও ট্রাসের বাচীগুলো এমন 
কি সমগ্র ভিয়েনার স্থাপত্যকল! জার্মান স্থাপত্যকলার তুলনায় প্রগতির দিক 
থেকে নেহাৎ-ই তুচ্ছ। 

এবং ক্রমে ব্রমে আমি এক দ্বৈত সমপ্যার সম্মুখীন হই; কারণগ্লে। 
নন বাস্তবতা আমাকে বাধ্য করে অস্িয়ার অমন্থণ শিক্ষানবীশি করতে, 
ধর্দিও আমি আক শ্বীকার করি এই শিক্ষানবীশির ফলাফল শেষ পর্স্ত 
ভালোই হয়েছিল আমার পক্ষে। কিন্তু আমার হৃদয় পড়েছিল অন্ত 
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দুর্ভাগ্য যে এমন একট! দেশে তাঁকে কাটাতে হয়েছে যেখানে তাঁর করার 


কোথাও। 

একটা আত্মতুষ্টির মনোভাব আমার মনের ভেতরে মাথ, চাড়া দিয়ে ওঠে, 
এবং যতো বেশী এই সরকারের অন্ত:সারশূন্ততা অন্তভব করি ততো বেশী 
আমাকে হতাশায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমার দৃঢ় ধারণা হয় ০ এই 
সরকার যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে বাধ্য । এর হাত থেকে কিছুতেই 
অব্যাহতি নেই। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় এই সরকার জার্মানদের 
জন্য স্ব রকম দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনবে। 

আমীর দৃঢ় ধারণা হয় এই হাবুসবুর্গ সরকার প্রতিটি জার্গানের মহান" 
'ভব্তাঁকে বাঁধা দিয়ে তাঁর গতিরোধ করবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অজার্গানের 
অসৎ কার্ধকলাপকে সাহাষয করে যাবে। অপদৃশ শিভিন্ন জাতির সমষ্টি এই 
রাঙগধানীতে যেন একটা জছবৎ পিগুর মত হয়ে আছে। বিশেষ করে 
চিত্রবিচিত্র চেক, স্পানিশ, হাদেরিয়ান, রুমানিয়ান, সাধন এবং ক্রট, 
প্রভৃতিরা। সর্বদা এই সমাজের তলাকার বীজাণু এখানে ওখানে 
সব জায়গ্য ছড়িয়ে থাক। ইহুদীরা! আমার কাছে অত্যন্ত অগ্রীতিকর। এই 
বিশাল শহরট? যেন সংকর জাতীয় নীতিত্রষ্ট অবতারদের নন্দন কানন 

জমান ভাষা যা আমি ছোটবেলা থেকে বলে এসেছি, তা ছিল লোঁধার 
ব্যাঁভিরিয়ার ভাষা । আমি বিশেষ ভঙ্গীতে বলার ভাঁমাটা কখনই হুলতে 
পারি নি; আর সেই কারণেই ভিয়েনার উপভাঁষাও কখনো শিথিনি। 
ঘতৌদিন আমি সেই শহরে ছিলাম, বিদেনী পাঁচ মিশেলা পতঙ্গাদির্‌ পালের 
প্রতি ততো দ্বণ। আমার ভেতরে জেগে ঠে। সেটা স্মপ্রাচীন জার্মান 
সাংস্কতির ওপরে বেতের মতে নিরন্তর আঘাত করে চলে: আমার দ9 
ধারণ এই সরকার দীর্ঘদিন কিহতেই স্থাখি পেতে পারে শা। 

আগ্ীরার তখনকার অবস্থা ছিল এক কীককীর্দময় পিমেণ্টের মতে।, 
ষেটা শুকিয়ে গিরে বহুপুরাতন এবং তুর অবস্থা এশে দাঁডিবেছে। 
ধতোক্ষণ পর্যন্ব এই ধরনের আর্ট ছয়! না হয়, ততোম্মণ পথন্ত স্টে। 
ঠিকই থাকে । কিন্য যে মুহুর্তে বাইরের কৌন আঘাত এর ওপরে এপে পা», 
সেই মুহূর্তে এটা ভেঙ্গে হাজার হাজার টুকরো হয়ে যার, সুতরাং এখন 
সবচেবে 'বড় ষে প্রশ্নটা! হলে।, কখন এই আঘাত এসে পড়বে । 

আমার হদধ সব সমাই স্বপ্ন দেখতো জার্খান সামীজ্যের। ছষ্রিয়ার 
বাজতদ্বের সঙ্গে কখনে। সঙ্গ দেয় নি। হৃতরাং অষ্্রিরার শৃসকবগ্ে 
অবলুপ্তি দেখে আমীর মনে হয়েছিল জার্ীন জাতির স্বাধীনতার প্রথম ধাপ 
উপস্থিত । 
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এইসব কার্ণগুলোই ও দেশটা ছেডে যাবায় জন্য আমার হ“ষের হচ্ছে- 
ঢাকে আবেো বলব্তী করে তোলে , যেটা আমাব বৌবনের প্রাবস্তেই 
কুরে কুরে খাচ্ছিলো । 

আশা করেছিলাম স্থপতি হিসেবে নিশ্চয় একদিন আমি সফল হবো, 
এবং আমার দেশের ৬সবাধ তা বডভাবে বা ছে|১ভাবে (যা ভাগে ইচ্ছা) 
ঢেলে দেবো । 

সেইদদেশে যাবা কাজ করহিল তাদের মধ্যে আমার দ।ধদিন বসবাস কবা 
কর) হলো আন্দোলনট1 সেখান থেকেহ শুক হবে, যা আমাব হদযে দীঘপিন 
ধবে প্রতীক্ষা করে এসেছে ১ বিশেষে করে বে দ্েশেব চৌহদ্দিব ভতবে 
আমাদের পিতৃভূমিতে আমি জন্সগ্রৎ] কবেছিলাম সেট। ৬ণে। জার্মান 
সামাজ্য। 

অনেকেরই হয়তে! জানা নেই (খ এই ধরনেব ইচ্ছা কে! খ্লণতী হন্তে 
পাবে, কিন্ত আমাব আবেদন দু'দল লোকেব প্রতি। প্রথম দল হলে।, 
এতোক্ষণ পযন্ত অমি যা বলেছি সেই হ্খগুলো যারা ত্বীকাব কবতে নাবাঁণ। 
ধিতীয় দল হলো], যাবা একবাব এই শ্রখেব স্পর্শ পেহেছে, কিন্ত ভাগ্য 
নিম হযে তা কেদে নিখেছে। আমি তাদের উদ্দেশ্টেই বলছি ঘা! 
তাদেব মাতৃভূমিকে হাবিখেছে এবং এখনো যার। উত্তরাধিকার স্চত্রে পৈতৃক 
সম্পত্ভিটুং বজায রাখতে আগ্র। ্গা করে চলেছে। তাব্ব মাঁঙভাণা, 
৭]ব ওপবে অকথ) নিযাতন চলেছেতাদেব জশ্মভূমিব প্রতি আলোবাস। 
এব, বিশ্বস্ত কাধণে। আধা |কেব ভেতবে প্রবল হচ্ছ। নিবে অপেন] 
করছে, কথন পিভৃভূমিব উষ্ণ (থাঁছে যিবে যেতে পাখবে। তাদের উদ্দেণে 
আমাব এই বক্তব্য 8 এব, আমি লাঁনি তাবা আমাব ধক্তব্যকে পম)কৃণ্গণে 
অনুধাবন করতে পারবে । 

শুধুমাত্র থে ব্যক্তি জা্ান হওযাধ অর্থ কি এই অগ্তবেধ তাঁডনা৭ তাঁডিও, 
এবং তৎ্সত্বেও মে তাব পি$ভূমি থেকে বিতাভিত-- সে-ই উপলদ্ি কৰে 
পাববে কী গভীব সে গৃহেব প্রতি আকুলতা ঘা তাকে নিবাদি৩ ভাবতে 
বাধা কথঝেছে। এটা হলো। একটা চিবস্থা) মনস্তাপ, যাৰ (কৌন প্রকার 
শান্বন। নেই যতোন্ষণ পযন্ত শপ ঘবেব দখজ1 খোল! খাধ। একমাতজ তখশই 
শিবা ডপশিরাধ প্রবাহিত চধল বন্ত শাপ্তি পেতে পাবে তাদ্বে নিভ মিতে 
শর পেয়ে। 

ভিয়েনা! আমাব পক্ষে কঠিন বিগ্ভালয ছিল, কিন্তু এটাই আমাকে 


দীবনে সুগভীর শিক্ষাও দিয়েছিল। আমাকে তখন বডজোব বালক বলা 
১৩৩ 


ছর্াগ্য যে এমন একট। দেশে তাঁকে কাটাতে হয়েছে (যান আব করন 


ভলে যখন আমি সে শহরে আপি, এবং যখন আমি সে শহর ছাডি তখণ 
আমি মনের দুঃখে ভবাক্রান্ত বিষ যুৰক। ভিয়েনাতেই আমার আন্তজাতি- 
কতাবাদের দীক্ষা, এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্গেষণের শুরুও হয় এই 
শহরেই । সেই দিনকার জেই আন্তর্জাতিকতাবাদ চিন্তাধারা, রাজনৈতিক 
মতবাদ আমাকে আর কখনই ছেডে যায় নি) যর্দিও তারা ভবিষ্যতে 
ভিন্মুখী হয়ে বিভিন্ন .পথে ছুটেছে। বর্তমানে আমি আমার সেই ফেলে 
আস! শিক্ষানবীশি দিনগুলোর সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারি। 

এই কারণেই আমি সেদিনগুলোর বণনা পুঙ্খানুপুখনুবূপে দিয়েছি । 
এই ভিয়েনাই আমাকে রূঢ বাস্তব শিক্ষা ও সত্যের সন্ধান দেয়, যা ভবিষ্যতে 
আমার রাজনৈতিক আদর্শের পটভূমি হিসেবে কাজ করে পরবর্তী পাঁচ বছর 
ধরে জনতা সমর্থন লাভ করে । আমার ইহুদী, সামাজিক গণতন্ব, বিশেষ করে 
মাকসবাদ সম্পর্কে কোন ধ্যান ধারণাই ছিল না। এবং সেদিন তাই 
অতো! পরিশ্রম এখং পড়াশোনায় ভাগ্যের লাগ্থনায় তৈরী করেছিলাম 
নিজেকে । 

পিতৃভূমির দুর্ভাগ্যের জন্ত যে হাজার হাজার লোক মনে মনে নিজেদের 
তোলপাড করে চলেছে, তাদের পক্ষেও একজন যে প্রবল বাচার সংগ্রামের 
মধ্যে দিয়ে নিজের ভাগ্যকে €তরী কবেছে, তার মতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা 
সম্ভব নয়। 


॥ চতুর্থ অধ্যায ॥ 
মিউনিক 


অবশেষে আমি এলাম ঘিউনিকে, সেটা ১৯১২ সালের বসগ্তকাল। 
শহরট। আমার পূর্বপরিচিত ; কারণ এর চাঁর দেওয়ালেব গণ্ডির মধ্যে আমার 
বেশ কয়েকট। বছর কেটেছে । এর কারণ হলো আমার স্থাপত্যবিষ্াঁয় পড়া- 
শুনার জন্ জার্মান প্রধান শহরগুলো৷ শিল্পের কেন্দ্র হওয়াতে আমার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ' ছিল মিউনিকের দিকে । জীর্মানীকে চিনতে গেলে মিউানকপ্ণে 
জানতেই হবে । এবং মিউনিক ণ1 দেখলে জার্মান শিল্পকল1 সম্পকে সম্যক 


জ্ঞান আহরণ করাও সম্ভব নর । 
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এই সব জিনিস বিচীর করলে দেখ! ঘাঁবে, যুদ্ধ-পূর্ধ প্রধান জীবনটা আমাব 
অনেক স্থথের ছিল। যদিও আমার রোজগার অত্যন্ত অল্প ছিল, তবু শুধু 
ছবি আকার জন্ত আমি জীবন ধারণ করি নি। আমি ছবি একেছি 
প্রাণধারণের জন্য যতোটুকু প্রয়োজন তাই যোগাতে আর পডাশুন! করার 
নিষিভে। আমার দৃঢ় বিশ্বাম ছিল আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমি নিশ্চঘই 
পৌছাবে।। এবং এই বিশ্বাসই আমার দৈনশিন ছোট ছেট দুঃখগ্ুলোকে 
পেরিয়ে নিষে যেতে যথেষ্ট ছিল; যার জন্য আমি কখনই উদ্িগ্ন বোধ করি নি। 

উপবন্থ আমার প্রবাসেব প্রথম মুহূর্ত থেকেই এই শহরটাকে ভালোবেসে 
ফেলেছিল[ম, য। আমি আব অন্য কোন জায়গ।র প্রতি-ই উপলব্ধি করি নি। 
এই হলো জার্মান শহর ! নিজের মনেই আমি বারবার উচ্চারণ করতাঁম। 
ভিয়েনার থেকে কতো আলাদ।। আমার মনেব কল্পনা বিবক্তির পণ 
ধরেই যেন জাতিগত ব্যাবিলনেব পানে ধেয়ে যেতো । আরেকটা আনন্দের 
বিষয় হলে। এখানে লোকে জার্ধান ভাধায় কথা! বলে, যেটা ভিয়েনাব 
জন্ত ভাষার চেয়ে আমার নিজের বলার ভাষার অনেক কাছাকাছি । 
মিউনিকের বাক পদ্ধতি আমার ছেলেবেলার কথা ম্মবণ করিযে দিতো, 
বিশেষ করে যারা লোখাঁব ব্যাভেবিযা থেকে মিউনিকে আসতো । হাজাব 
বা তারও বেশী জিনিস ছিল যা আমি অন্তব থেকে ভালোবাপতাম ; অথপ। 
মিউনিকে থাকাকালে যাদের প্রতি ভালোবাসার জন্য আকৃষ্ট হয়েছিলাম | 
কিন্ত যা! আমাকে সবচেয়ে বেশী আকুষ্ট করেছিলো, তা" হল শহরের শিল্প- 
প্রেরণার সঙ্গে গ্রামের মাঁটির কল! চাতুর্ধের বিবাহবন্ধন, যাঁর সুন্দর ছন্ 
হোক্ত্রাউহাউন থেকে ওডেন পর্যন্ত, অক্টোবর উত্সব থেকে পিনাকোনোক 
পর্যস্ত বিস্তত। মিউনিকের মতো আর কোন জায়গা আমাব হৃদয়ের 
স্তোয় এতো জডানো নয়, কারণ আমার ব্যবহীবিক জীবনের উন্নত্তিব 
সঙ্গে এই মিউনিক শহর এতো ওতপ্রোতভাবে জভানে।। এবং লতি] 
বলতে কি, এই শহরটা দর্শনের পর থেকেই আমার অন্তরে খুশির খাঁন 
ডাকে, বিশেষ করে এই সুন্দর শহর আমাৰ মাশ্বতৃপ্রিও এনে দেখ। 
আমার মনে হয় যাঁদের ভেতরে সৌন্দর্বোধের আশীবাদ ঈশ্বর দিয়েছেন, 
বানিজ্যিক শিল্পকল। ব্যতিরেকে তারাই এ শহরকে ভালো ন1 বেসে থাকতে 
পারবে না। 

আমার পেশাগত কাজ ছাড়াও বর্তমান রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পকে 
আমি যথেষ্ট পভাশুনা করতাম, বিশেষ করে, বৈদেশিক সম্পক্িত বিষয- 
গুলোই আমাকে বেশী করে আকৃষ্ট করতো । আমি পুরো ব্যাপারটাই 
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দুর্ভাগা /য এমন ।একটি। (দাশ ভোল্ট গাটিিজ জম 
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জার্মান নীতি কুটুদ্বিতার দুটিতে পর্যবেক্ষণ করতাম, যদিও ভিয়েনা শহরে দ্িন- 
গুলো কাটানোর পর আমাগ ধারণ! হয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটাই তুলে ভতি। 
কিন্ত ভিবেনাতে থাকাকালীন আমি স্পঞ্ভাবে বুঝতে পারিনি ঠিক জার্যান 
সামাজ্য কতে!। আহশ্বভ্রমের পথে এগিয়ে গেছে। ভিযেনার দিনগুলোতে 
আমার এই ধারণা হুবেছিল যা বলা যেতে পারে, আমি নিজেকে বুঝিয়ে- 
ছিলাম যাতে জার্দানদের ভুলগুলো হাল্কাভাবে নিতে পারি বা কম নজরে 
আমে। হয়তো বা জার্মানের শাসকবর্গেরও জানা ছিল বাস্তবে এই ধরনের 
সম্পকের মূল্য কতোটুকু । কিন্তু কোন একট] রহম্তজনক কারণে তারা 
জনসাধারণের কাছ থেকে পুরো বাপারটা গোপন করে গেছে। তাদের 
ধারণা ছিল বিসমাকের মাধ্যমে যে অম্পক স্থাপিত হয়েছে, তাঁকে তাঁদের 
সমর্থন জানিয়ে যাওয়া উচিত। হঠাৎ কিছু করে বসাঁর ফলাফল ভালো 
দঢাবে না; এছাডা অন্ত কোন কারণ সম্ভবত নেই যার জন্য বিদেশী বাঁ 
গুলে। এই দেশের ডেতরের সংকাণমনা লোকগুলোর জন্য অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা করছিলে।। 

কিন্ত জনসাধারণের সঙ্গে আমার যোগাযোগেব ফলে, ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য 
করলাম যে আমার চিন্তাধারা ভুল ছিল। সবচেয়ে অবাক লাগলো দেখে 
যে যারা প্রা সব বিষষেই ভালো বকম খবরাখবর রাখে, তাদের পযন্থ 
ভাবুস্বুর্গ রাঁজতন্ব সম্পকে বিশ্বমাত্র ধারণা নেই। সাধারণ জনসাঁধারণ্রে 
ভেতরে বাঁধাধরা! একট! ধারণা ছিল যে অগ্রিধা গণনার মধ্যে ধরাব মতো 
শক্তিশলী এবং তীরা বিপদের সমঘ পেছনে এসে শ্রেণীবদ্ধভাঁবে দাঁভাবে। 
সাধারণ মান্তষ তখন পর্যন্ত অষ্ট্টয়াকে জার্ম।ন রাষ্ট্র বলেই বিবেচন। করে 
এসেছে, এবং ভেবে এসেছে যে এদেপ ৭পর সত্যিই নির্ভর কর] যাঁষ। 
ঈর্জানীর মতোই লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ দিযে এদেব শক্তির পরিমাপ কর। ছিল । 
প্রথমত, তাঁর। ভাবতে পারে নি যে অগ্্িনা কোন জার্জান সাম্রাজাই 
নয়; দ্বিতীয়ত, আস্থার বর্তমান অবস্থা তাকে ছুঃলাহসে ভর করে ধ্বংসের 
একেবারে মুখে ঠেলে এনে ফেলেছে । 

সেই সমযে অষ্ট্রিগার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে আমার জন যে 
কোন পেশাদারী কুটনীতিজ্ঞদেণ চেয়ে থেশী ছিল। বদ্ধচন্ষুবশত দেখতে 
অক্ষম এইসব কুটনীতিজ্দের দল হোঁচট খেতে খেতে ধ্বংসের টিকে 
তাদের পথ চলে । সরকারী অফিসগুলে! থেকে ে প্রচারিত মতবাদে তাদের 
কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা হয়েছে, সাধারণ মা্ষের মধো সেই মতবাদেরই প্রতিধ্বনি 


শোনা যেতো । 
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এবং এই সরকারী অফিসারের দল এই কুটু্িতার কাঁছে হাঁটু গেছে 
এমন ভাব করতো যেন তার সোনার বাছুরের কাছে নতঙান্থ হয়েছে। 
তার বোধহয় ভাবতো যে তাদের বিনয় এবং অমায়িকতায় অন্য পক্ষের 
সততার অভাব ঢাকা পড়ে যাবে। এইভাবে তারা প্রতিটি নির্দেশেব পূর্ণ 
মযাদা দিতো । 

এমন কি ভিয়েনাতে থাকাকালীন মাঝে মাঝে সবকারী অফিসারদের 
ভাগ্য এবং ঙিয়েনাব সংবাদপত্রের বিষয়বস্তর মধ্যে পার্থকা দেখে রেগে 
যেতাম। কিন্তু তবু ভিয়েনা ছিল জার্সান শহর) অন্তত দূর থেকে দেখতে 
তো] প্টেই। তাই ভিয়েনা ছেছদে বেবোলেই সবাইকে অন্য ধরনেব অবস্থার 
মুখোদুথি হতে হত। বিশেষ করে শ্লাভ কোন দেশে গেলে। প্রাগের 
সংখাদপত্রগুলে।র প্রতি নজর দিলে এক লহমায় বোঝা যেতো এই তিন 
কুটুম্বেন বাঞ্গীকবের ভেম্বী কতো উন্নত। প্রাগে অবশ সেই সুদক্ষ রাজনীতিব 
ভাগ্যে গালাগাণ আর ঘৃণা মিশিত নাক সিটকানে! ছাডা আব কিছু জোটে নি। 
এমন কি শাপ্তিব সময বিজষ উত্সবে যখন ছুই সম্বাট পরম্পবের কপালে চুম্বন 
করে বন্ধুত্বে চিহ্ন স্ববপ, সেই সব সংবাঁদপত্রগুলো তখনো বিশ্বাম করতে 
বাজী নয় যে-মুহ্র্তে হঠাৎ ঝিকমিক করে জলে ওঠা গৌরব নিবালির্দেনেব 
আদর্শ বাস্তবে ৰপায়িত কবতে গেলে তা” নিভে যাবে। 

কষেক বছর পবে প্রচণ্ড ক্রোধ জেগে উঠে, এই ঠ্মত্রী বাঁশুবেব পাঁথবে 
পবান্ষাব জন্ত টেনে আগা হখ। ইতালি যে ত্রি-পাঞক্ষিক মৈত্রীর জাল 
ছি'ডে বেরিয়ে যাঁষ শুধু তাই নষ, অপর ছু'জনকে একা ফেলে রেখে সে 
গিয়ে শক্রশিবিবেও যোগ দেব। ইতালি অশ্রিয়ার সঙ্গে দাঁডিযে এক 
সাবিতে যুদ্ধ করেছে,_এ কথা অবিশ্বাস্য । অবশ্ত কুটনাতজ্ঞেব মতো যি 
সে অন্ধত্বরোগে না ভোগে। ঠিক এই ধাবণাটা অস্তিয়ার লোকেদের 
তখন ছিল । 

অস্্িবাতে একমাত্র ছাবুসবুগ আব অষ্ট্রিযার জার্ানরা এই মৈত্রী সমথন 
করেছিল। হাঁনুসবৃর্গ অত্যন্ত ধুতীমীর সর্দে আক কষে এবং নিজেদের ম্বাথে 
ও িযোজনে একাজ কবেছিল। জীর্গানরা সবল বিশ্বাস এবং বাজনীতি 
সম্পর্কে অ থাকায় এই মৈত্রীকে সমর্থন জানিয়েছিল। তাদের এই সখল 
বিশ্বাস ছিল যে এই ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীকে সমর্থন জানিয়ে তার। জার্গান 
সামাজ্যের সেবা করছে এবং তাদের প্রতিরক্ষাকে শক্ত ও একাত্রিত 
করা সাহীধয করছে। তবু বলতে বাধা নেই, এই ধরনের ধ্যান ধারণাঁব 
জন্ত তাঁদের রাজনৈতিক অজ্ঞতাই প্রকাশ পাষ। আদলে এই ধারণার বশ- 
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ঢুর্ভাগা হা সন ৫কান। দ্যান তখন কখন ছাতা হট | এপস 


বর্তা হয়ে কাজ করায় তা” জার্মান পায়াজ্যের সাহাধ্যের বদলে, আসলে 
একটা মৃতকল্প রাষ্ট্রের সঙ্গে শৃঙ্খল দিয়ে বাধা হয়েছে--ঘার যে কোন মুহূর্তে 
কবরের লঞ্গে গাঁটছাঁড বাধার সম্ভাবনা! ছিল। সর্বোপরি, এ বাস্তার হাবুসবুগ 
নীতি অষ্ট্িয়াকে জার্গান শূন্ত করতে দাহীযাই করেছে। 
এই মৈত্রীর জঙ্ঠ হাবুসবুর্গের বিশ্বাস ছিল যে রাজ্যের আত্যন্তরীণ ব্যাপারে 
জার্ধান সমাট নাক গলাবে নাঁ। সুতরাং তার! এই জীর্ধান শুন করার কাজট। 
সহজেই কোনরকম দায় সারা তাবে করে যেতে পারবে; তার্দের আভ্যন্তরীণ 
নীতি ছিল ধীরে ধীরে আষ্টিয়াকে জান শূন্ত করা। শুধু জার্মান সর- 
কারের দৃষ্টিভনীই নয়, কোনদিক থেকেই প্রতিবাদ আসার সম্ভাবনা! ছিল 
না। কিন্তু একজনের পক্ষে এই জার্মান অষ্টিয়ার মৈত্রী কখনই ভোলা 
মম্তব হয় নি এবং সেই কারণেই তাদের স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারা 
তিরস্কারের যোগ্য এই কারণে ঘে এই নীতির মাধ্যমে তারা এই ্বৈত 
রাজতন্ত্রের ভেতরে শ্লভ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রত। 
আষ্ট্রিয়ায় বসবাসকারী জামর্ণনরা কি করতে পারে, যখন জার্গান 
সাম্রাজ্যের অধিবাপীরা প্রকাশ্যেই তাঁদের বিশ্বীম এবং আস্থা হাঁবুসবুর্ 
শাসকের কাছে জানিয়ে দিয়েছে? তাদের কে এতে বাধা দেবে? তবে 
তো প্রকাশ্ঠেই সবাই বলে বেডাবে যে এর! এদের জ্ঞাতিবর্গের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকত| করেছে নিজেদের জাতীয় স্বার্থে, তারা যারা এতো যুগ ধরে 
এতে। ত্যাগ ব্বীকার করে এসেছে। 
একবার যদি কোনক্রমে আঁট্রয়ার ওপর থেকে জার্মীন প্রভাব মুছে 
ফেলা! থীয়, তবে আর এই মেত্রীর মুল্য কতোটুকু! যদি এই ত্রি- 
পাক্ষিক মৈত্রী জার্যানদের পক্ষে লাভজনক হ'তো তবে উচিত ছিল ন 
আষ্ট্রায়াতে জার্ধানদের শেষ্টত্ব বজায় রাখা? অথবা, কারোর পক্ষে কি বিশ্বাস 
করা সম্ভব যে জার্মানী হাবুসবুর্গ সাআাজ্যের মেত্রী মংঘে টিকে থাকতে পারে 
যার নেতৃত্ব শ্লাভদের অধিকারে? 
জীম্ণন কুটনীতিজদের সরকারী ধ্যান ধারণা এবং সাধারণ জনতার 
হাঁবুমবুর্গের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কে চিন্তাধার| শুধু বোকামীর-ই পরিচায়ক 
নয়, সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞও বটে । এই মত্রীকে শক্ত পটভূমি ধরে নিষে 
তারা সত্বর লক্ষ একটা জাঁতির ভবিযৎ নিরাপত্তা এবং অস্তিত্ব তার্দের 
হাতে সঙ্গে দিয়েছে, কিন্ত সেই সঙ্গে তার অংশীদারকে সেই শক্ত 
পটভূমি ভাঙ্গার ক্ষমতা দিয়েছে, যা মে যথারীতি এবং স্থির সংকল্পে করে 
চলেছে। এমন একদিন আসবে যখন ভিয়েনার বাজনীতিজদের সঙ্গ 
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কাগজে সই করা চুক্তি ছাড়! আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। শেষ 
পর্যন্ত জার্মানীর কাছে এই মেত্রীটাই ছারিযে যাবে। ইতালি অবশ্য একাজ 
আগেই আরস্ত করে দিয়েছিল । 

যদি জার্মানীর লোকেরা ইতিহান পডতো! এবং কিছুটা! মনস্তত্ও 
বুঝতে পারতো, তবে কখনই মুহুর্তের জন্ত বিশ্বাস করতে। না যে ভিয়েনার 
রাজদুর্গ একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে কাধে কীধ মিলিযে ঈাডাবে। সম্পূর্ণ 
ইতালি আগ্নেয়গিরির মতো জলে উঠতো যদ্দি একজন ইতালিয়ানকেও 
হাবুসবূর্গে যুদ্ধের জন্ঘ পাঠানো হতে । 

এদের প্রতি ইতালিয়ানদের ঘ্বণ! এতোই তীব্র ছিল যে ইতালিয়ানবা 
যুদ্ধ দ্ষেত্রে এদের শক্র াড। আব কিছু ভাবতে পারতো! না। একাধিকবার 
আমি এই ঘটনার সাক্ষী যখন, তখন ইতালিয়ানর্দের এই মৈত্রীর বিরুদ্ধে 
ক্রোধে ফেটে পড়তে দেখেছি। হাবুসবুর্গ রাজতন্ত্র অনেক শতাবী ধরে 
ইতালিৰ মুক্তিযুদ্ধ এবং দ্বাবীনতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে ত। ভোলা 
অসম্ভব; এমন কি প্রচণ্ড সদিচ্ছা থাকলেও ॥ কিন্তু এই সদিচ্ছা কারোর 
ভেতরেই ছিল না; ন। জনসাধারণ, না সরকার। স্থতরাং ইতালির 
পামনে ছিল ছুটো পথ খোলামৈত্রী অথবা যুদ্ধ | প্রথমটাকে বেছে 
নেওযার স্থবিধে ছলো৷ ধীরে ধীরে দ্বিতীয়টার জগ্ঠ প্রপ্ততি নেওয়ার 
সুযোগ । 

বিশেষ করে আহ্িয়। এবং রাশিয়ার সম্পর্কটা যখন যুদ্ধের মাধ্যমে 
নিষ্পত্তির দিকে এগোচ্ছিল, তখন মৈত্রী সম্বন্ধে জার্মীন নীতি শুধু অথথহীন-উ 
নয়, বিপঙ্জনকও বটে। এটাই হলো কোন উদ্দীর অথবা ঘুক্তিপূ্ণ চিন্তাধারার 
অভাবের উজ্জল উদাহরণ । 

কিন্ত তাহলে এই মৈত্রীর কারদট! কি? জার্যান রাষ্ট্রের নিরপত্তাব 
জন্য এই মৈত্রীর চেয়ে নিজেদের উৎসের ওপর নির্ভর করা উচিত ছেল। 
কিন্তু জার্মান রাষ্টরেগে জার্সীনর্দের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রশ্নটাই তুলে ধরে 
বেশী করে। 

+তা'হলে বাকী থে প্রশ্ন রইলো, তা" হলো! এইরকম £ নিকট ভবিষ্যতে 
জাতির স্বরূপটা কি হবে? বল! যেতে পারে, সময়টা এমন হওয়া উচিত 
যাতে পূর্বাভাস করা যায়। এবং কিভাবে ইউরোপের জাতিদের মধ্যে 
শক্তির ব্টন হুওযা উচিত যাঁতে জাতির দাধিক উন্নতির জন্তা প্রয়োজনীয় 
নিরাপত্তা! সম্ভব? 

জার্মানীর বিদেশ নীতি যে রাজনীতিবিদ্ভার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার 
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পরিষ্কার বিশ্লেষণ করলে নীচের ধারণায় পৌছানে। যাঁয় £ 

জার্মানীর লোক উৎপাদন তখন বছরে প্রায় ন লক্ষ। এই বিরাট 
কলেবর নতুন আদ। নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়ার অক্ষমতা 
শেষ প্ন্ত রাষ্ট্রের ওপর বিপর্ষয়কারী ঘটনা হিসেবে নেমে আসবে, ঘি 
না এই বিষয়ে পূর্বে কোন ব্যবস্থা নির্ধারণ কর! যাঁয়। তবে নিশ্চিত যে 
তার্দের ওপর দুঃখ এবং অনাহার নেমে আসবে । এই বীভৎস বিপদ থেকে 
উদ্ধার পাঁওয়াঁর চারটে পথ আছে। 

প্রথমত এই ব্যাপারে ফরাসী উদাহরণ গ্রহণ করে কত্রিম উপায়ে জন্ম 
নিয়ন্ণ করে এই বিশাল জনতার উপস্থিতি বন্ধ করা সম্ভব । 

কয়েকটি অবস্থায় বিপদের মুখে অথব৷ প্রাকৃতিক দেবছুর্ধোগে বা মাটি 
যদ্দি পধাপ্ত ফসল ন| দেয় তবে প্রক্কৃতি এইভাবে কোন কোন দেশে এবং 
জাতের মধ্যে নিজে থেকেই জন্ম নিয়ন্ণ করে থাকে । কিন্তু পদ্ধতিটি 
যথেষ্ট পরবিমাণেই নিঙ্গর। তবে এতে জননক্ষষের কাঁদক্ষমতাঁকে বাঁধ! 
দেওয়া হয় ন।; কিন্তু যারা অতো শক্তিশালী অথবা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয 
এইভাবে তাঁদের বংশাণলী আস্তত্ব হারিয়ে কোন এক অজানীকে আলিঞনে 
বাঁধে। যারা এই অস্তিত্বরক্ষার কঠিন পথ বেসে বেচে থাকে তাদের ইতিমধোই 
সহন্্গুণ পরীক্ষ। হয়ে গেছে যে তাঁর যে কোন অবস্থাতেই বেঁচে থাকতে পারে 
এবং জননক্ষম। স্তরাং ব্যাপারটার তো পুনরারুত্তি হয়েই চলেছে । এইভাবে 
নির্দয়তীর সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই, যে মূহুর্তে সে প্রকৃতির বিকদে লাই করতে 
অক্ষম হবে, তীকে শ্মরণ করিয়ে দেবে। প্রক্কতিই জাতির এক্তি বজাথ রাখে 
এবং উন্নততর শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণী উত্পাদন করে এবং তাকে বাড়িয়ে 
নিয়ে চলে । 

সংখ্যার অধরোহণ কিন্ত শক্তির উচ্চতাই ডেকে আনে। অবশ্যই একক 
ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এদা প্রযোজ্য ; এবং শেষে পুরে! প্রজাতিটাকেই বলশালী 
করে তোলে। 

কিন্ত ব্যাপারটা অগ্ভবকম হযে পডে যখন মান্তষ নিজে থেকে সংখ্যা- 
বিষয়ক বদ্ধতা শুক করে। মানুষ প্রকৃতির বন জঙ্গলের খণ্ড খণ্ড অংশ নয় । 
সে মন্ুষাত্ব নামক মাল মশলায় তৈরী। তার জ্ঞান নির্দয়া জ্ঞানের রাণীর 
চেয়ে অনেক বেশী । সে একক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বরশ্মীয় বাধ। দেয় না। 
কিন্ত জনন ক্রিয়ায় রত থাকায় বিরত থাকতে পারে। একক ব্যক্তিত্বের 
কাছে, যে শুধু নিজের কথাই ভাবে সমস্ত জাতির কথা নয়) এই ধরনের 
চিন্তাধার। তার কাছে অনেক বেশী মন্ুয্ত্ববোধ সম্পন্ন বলে মনে হবে এবং 
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অপরটায় মন্নত্ব ব্যাপারটাকেই সে খুজে পাবে না। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশত 
ব্যাপারটার পবিণতি সম্পূর্ণৰপে উন্টো 

এই জননক্রিয়া বন্ধ না করে এবং একক ব্যক্তিত্বকে প্রস্তুত থাকাব 
সংগাঁমে তৈবী করে নিতে পারলে, প্ররুতি তার মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষটাকে 
বেছে নেবে এবং উন্নত একটা প্রজাতি এই পদ্ধতিব মাঁখ্যমে তৈবী 
হবে স্বাভাবিক উপায়ে। কিন্তু মানষ নিজে থেকেই এই জননক্রি! 
সীমাবদ্ধ রাখে এবং জেদী হয়ে “য এমেছে তাঁকে থে কোন মূল্যে বাচিযে 
বাখাব চেষ্ট। কবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে শখ্কিরণ মনে হয এব যেন অনেক 
বেণী জ্ঞানের পবিচাষধক এবং মন্টগস্থবোধ অম্পন্ন। প্রকৃতিব ওপর একটা তাঁস 
জিততে পেরে সে আনন্দে উৎফুল হুধ এবং এইভাবে দেখা যাঁষ প্রকৃতিকে 
সম্পৃণ বিশ্বাস কবতেও পার| যায ॥ (সেই সব্শক্তিমান পিতাব প্রি বানরটি 
এই ভেবে খুশি হযযে সেই সংখ্যাশিষয়ক সীমাবদ্ধতাঁষ পে কিছুট! আলোডন 
আনতে পেরেছে। কিন্ত তাকে যদ্দি বণা যায় যে পদ্ধতিটি ব্যক্তিত্বের গুণ 
অধোগতি করে ধেয়, তবে সে নিশ্চঘই সখী হবে না। 

যেই মুহুর্তে এই জননক্ষম কাধক্ষমতাঁকে বাধা দেওয়! হয়, জন্মেব সংখ্যাও 
সীমাবদ্ধ হয়ে পডে , অক্তিত্ববক্ষার জন্য স্বাঙাবিক সংগ্রাম, যা শুধু স্বাস্থ 
বান এবং শক্তিশালী ব্যক্তিকেই বাঁচিয়ে বাখে, তার বদলে ক্ষীণ, দুর্বল এবং 


রুগ্রদের পর্যন্ত যে কোন মূল্যে বাচিয়ে রাখার প্রতিযোগিতায় মানুষ উন্মত্ত 
হযে পছে। 


কিন্তু এই নীতি যদি চালিধে যেতে দেওয়া! যা তার শেষ ফলাফল হবে 
জাতি তার অস্তিত্বটাই হয়তো বা পৃথিবীব বুক থেকে মুছে ফেলবে। যদি৭ 
মান্য কিছুদিনের জন্য জন*ক্রিখার চিরুসত্য আইনটাঁকে উপেক্ষা করতে 
পাবে, কিন্ত সত্বর জখবা কিছু পবে প্রতিহিংস। ঠিকই মাথা উচু কববে। 
একট শক্তিশালী জাতি দুবল ভয়ে পঙে সমস্ত জাতিকে উচ্ছেদের পথে টেনে 
নিয়ে যাবে ॥ শেবে চাঁপা পড়া আকুতি ধীরে ধীরে এক সময় রূপ নি 
একক ব্যক্তিত্বের তথাকথিত মন্ত্ববোবট। ছি*ডে টুক্রে! টুক্বে। কবে 
£ফলে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক কাজ করে যাঁবে, যা! সবলকে স্থান করে দেবাব 
জন্য দুরবলকে মুছে ফেলবে। 
যেকোন নীতি যা জন্ম শিষন্্ণেব মাধ্যমে জাতির অস্তিত্ব বক্ষ সচে্, 
তা” কিন্ত সেই জাতির ভবিষ্যৎ হরণ করে। 
দ্বিতীয় সমাধান হলে। অর্ত উপনিবেশনে। এই কথাটা শিষে 
আমাদের সময়ে অনেক নাভাচাড়। হখেছে এবং প্রাধ প্রত্যেকেরই হয ভবে 
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উঠেছে ব্যাঁপারটায়। এই উপদেশের অর্থটা খুব ভালো। তবে অনেকেই 
এটা ভূল বুঝেছে, যার জন্য কল্পনার অতিরিক্ত অনিষ্টও ছয়েছে। 


এটা অতি সত্যি যে জমির উৎপাদন ক্ষমতা একটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে 
বাডানে! যেতে পাপে, এই জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাঁডিয়ে জার্মানীর ত্রম- 
বর্ধমান জন্মের একট! নির্দিষ্ট সময় পযন্ত স্থরাহাও করা চলতে পাবে, যাতে 
অনাহারট! এডানো যায়। কিন্তু আমাদেব বোঝা উচিত যে জন্মের থেকেও 
জীবন যাপনের মান অনেক বেশী দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। খাগ্চ এব, 
পোষাকের চাহিদণ| খছরে বছরে অনেক বেশী বেডে চলেছে । এবং সেই 
চাহিদার পরিমাপের সঙ্গে আমাদেব প্র-পিতামহদের সময়কার চাহিদাব কোন 
তুলনাই হুব না। অন্ততপক্ষে শ'খাশেক বব আগেকাব ব্যাপার ধবলে । 
স্বতরাং এ ধারণাটা সম্পর্ণ ভূল যে জমিব উৎপাদন ন্মমতা বাডাতে পাবলেই 
এঞ্মবর্ধমান জনতার খাগছ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব । না। সেটা! কিছুদূর 
পযন্ত সন্ভব। জমি যে পরিমাণে বেশী উৎপাদন করবে, তার একট। ভাগ 
তো দিনে দিনে ঘে চাহিদা বেডে চলেছে তাদেবই দাঁবী মেটাতে চলে ঘাবে। 
এমন কি যদি এই চাহিদা সবচেষে নীচ রেখাঘ টেনে সীমাবদ্ধ রাখা যাব, 
এখং আমবা যদি আমাদের সমস্ত শক্তি নিবিড চাষে নিযোজিত কবি, তব 
আমরা এমন একটা সীমাধ এসে থমকে দীভাবে।, যা প্রকৃতি সংজাত 
বাভাবিক ক্ষমতাঁ। আমরা কষিব উৎপাদন বুদ্ধিব জন্য যতে। পবিশ্রম-ই 
কবি না কেন, তবু আমরা মাটির উৎপাদন গমহার সীমার াইবে কি কবে 
যাবে।। স্ুতবাং দেখ! যাচ্ছে সেই ধ্বংসের সমযট। আমরা কিছু সময়ের ভন্য 
পিছিষে দিতে পারলেও শেষ পযন্ত তা" একদিন এসে ভাজিব হবেই। 
প্রথমে মাঝে মাঝে দুশিক্ষ দেখা দেবে, ঠিক খারাপ শল্য উৎপাদনের 
পরেই, ইত্যারদি-। ধিণে দিনে যতো লোক বেডে চলবে, দুভিমও ঘন ঘন 
হবে। দুই ছুভিন্মের মধ্যবর্তী সমবট। কমে |গবে। শেবে একমাত্র গ্রচ্ব 
ফসল উৎপাদনের সমধ ছাডা-ছশিক্ষ হবে নিত্যদ্দিনে সম্ভী। 


অবশেষে এমন একসময আসবে, যখন প্রচুর ফসলেব বছরগুণোতেও 

আর কুলীনো যাবে না। সুতরাং ক্ষুধ! আবার জাতিব দবজায এসে আঘাত 

করবে। প্রকৃতি আবার পা ফেলে এগিয়ে আমবে এবং কাবা বাচাব যোগ্য 

তা" বাছতে শুক করবে। অথবা, মানুষ ঘি তার নিজের সংখ্যাধিক্য ন! 

বাডাবার জগ্ কৃত্রিম উপাষ গ্রহণ করে, তার জন্ত কী ভীষণ ফলাফলের 

মুখোমুখি তাকে তার জাতি বা প্রজাতির জঙন্ত হ'তে হবে তা" আমি আগেই 
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বলেছি। 

এখানে হয়তো বা কেউ আপত্তি জানিয়ে বলবে, মন্থ্ব্ত্বোধের জন্যই 
ভবিষ্যৎ, এবং একক কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে কখনই তা এডানে! 
সম্ভব নয়। 

প্রথম নজরে মনে হবে, এই আপত্তির পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে, কিন্ত 
আমাদের নীচের বাঁপারগুলোকেও গণনার মধ্যে আনা উচিত £ 

ণিশ্যয়ই লেদিন আসবে, যখন মমস্ত মানবজাতিকেই তাঁর প্রজাতিদেব 
বৃদ্ধি বন্ধ রাখতে হবে। কারণ তখন আর সম্ভব ছবে ন। জমির উৎপাদনের 
সর্দে তাল রেখে এই নিত্য বর্ধিত জনসংখ্যাকে পোষণ করার । প্রকৃতিকে 
তখন তার পদ্ধতি কাজে লাগাতে দিতে হুবে। অথবা মানুষ সেই সীমাঁবদ্ধ- 
তাঁর কাজ নিজে হাতেই তুলে নেবে। এবং আজকে য] প্রচলিত তার থেকে 
উন্নত কোন ভারসাম্য সম্পন্ন পথ খুঁজে বার করতে হবে। কিন্ত তখন 
সমস্যাটা হয়ে দীডাবে সমস্ত মনত্তজাতির; আজ যেখানে আরো বেশী জমি 
দখল করার জন্য প্রচুর শক্তি এবং বীর্ধ নেই বলে যে সমস্ত জাতিকে কষ্ট 
পেতে হচ্ছে, যাতে তার্দের প্রয়োজন মেটে; আজকের যা অবস্থা, সারা 
পৃথিবীতে বহু অনাবাদী জমি পতিত পডে আছে, সেই জমিগুলো শ্রধু কর্ণের 
অপেক্ষা । এবং এট! ধরব সত্যি ঘে প্রকৃতি সেই জমিগুলো কোন জাতি বা 
প্রজাতির জন্য পশুচারণের ক্ষেত্র ভেবে ফেলে রেখে দেবে না। এগুলো 
ভবিযাতের জন্য প্রকৃতিরই সঞ্চয় করে রাখা ভাঁগডাব। এই জমিগুলো তাদের 
জগ্য অপেক্ষ] করছে, যারা নিজেদের শক্তিতে সেগুলে। দখল করে পরিশ্রমের 
দ্বার! সেগুলে। আব।দী জমিতে পরিণত করবে । 

রাজনৈতিক সীমান্ত বলতে প্রকৃতি কিছু বোঝে না। পৃথিবীতে প্রাণ 
সঞ্চার করে দিয়ে তার কাজ হচ্ছে শক্তির লডাই চুপ করে দেখা ॥ যার। শক্তি- 
মীন, সাহলী এবং পরিশ্রমী তাদের সে বুকের কাছে টেনে নেয়। এবং তার! 
তার রাঁজ্যে বাচার একছত্র সম্রাট । 

যদি একটা জাতি নিজেদের উপনিবেশে আবদ্ধ রাখে, অপরদিকে অন্য 
জারিভব। তাদের জমিব সীমারেখ। নিত্য বাঁডিয়ে চলেছে পৃথিবীতে, সেই জাতি 
তখন বাধ্য হয় জন্ম নিয়ন্ত্রণের পথ বেছে নিতে, যখন অন্ত জাতির তাদের 
সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে, এই অবস্থা শেষমেষ এসে দাড়াবেই। যদি জাতিটার 
দখলে জমির পরিমাঁণ কম হয়, তবে অবস্থাট| সত্বর এই পর্যায়ে এসে উপস্থিত 
হবে; বর্তমানে এটা! দুর্ভাগ্যজনক ঘে শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহ,_অথবা, খুব স্পষ্ট করে 
বলতে গেলে একমাত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিরাই মানব জীতির প্রগতির ধ্বজীর 
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একমাত্র বাঁধক,_ তার! অন্ধভাবে যুদ্ধবন বাঞ্ছনীয় এবং সম্ভব এই মতবাদ 
মেনে নিয়েছে; এইভাবে তারা আর নতুন জমিও দখল করছে না। শুধু 
নিজেদের উপনিবেশটুকু নিয়েই সন্তষ্ট হরে বয়েছে। কিন্তু সে সে অনেক 
নীচু গুণ সম্পন্ন জাতির! উপনিবেশের জন্ত পৃথিবীর অনেক জায়গা দখল কবে 
রেখেছে; অবস্থাটা! শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে দ্াডাবে নীচে তার ফল।ফণ 
দেওয়া হুলে। £ 

যে সব জাতি সংস্কৃতির ব্যাপারে অন্য জাতের চেয়ে উঠ, কিন্ত কম নির্দয়, 
তার তাদের লোকসংখ্য। বৃদ্ধি রাখতে বাধ্য হবে, কারণ তাদের সীমাবদ্ধ 
জমির আয়তনের জন্ত-_যার দ্বারা এর বেশী লোকসংখ্যাকে খাচিয়ে বাঁখা 
সম্ভব নয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম সস্তৃতিসম্পনন জাতির] তাদের লোকসংখ্য। 
বাড়িয়েই চলতে পারে, কারণ তাদের কাছে তো প্রচুর জমি পড়ে রয়েছে। 
অন্ত কথায়, এই ব্যাপার যদি দীর্ঘদিন চলতে দেওয়! হয়, এক সময় সমস্ত 
পৃথিবীটারই দখল নিয়ে বসবে এই অপেক্ষাকৃত কম সস্কৃতিসস্ন্ন জাতির।, 
যাঁদের শক্তি এবং কাজ করে চলার ক্মমত। বতমাঁন । 

এমন এক মময় আসবে, হুদ ভবিযতে হলেও, ধখন 'বকন্গ হিসেবে মাত্র 
ছুটে! পথ খোল! থ।কবে £ হয় পৃথিবাট! শাসিত হবে আমাদের আধুনিক গণ- 
তন্ত্রের ধান ধারণা ছিসেবে; তখন প্রতিটি মতামত লোকসংখ্যা শঞ্রিশালী 
জাতির পক্ষে যাবে। অথবা, পু থবীটা শাসিত হবে প্রকৃতির শক্তি বন্টনের 
মাধমে ) সেক্ষেত্রে সেইসব জাতি-ই জয়ী হবে, যার! নিদয় এবং আত্ম 
বঞ্চনায় রাজী হয় নি। 

কারোর হয়তো বা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ঘে এই পৃথিবাতে একদিন 
অস্তিত্ব বজায় রাখা প্রতিদ্ন্দ্িতা মন্ুজীতির মধ্যে বীভতস সংগ্রাম শুক 
হয়ে যাবে। শেষে মানবতাবোধের আগুন গলাধঃকরণ করার পুরে, ঘ। এক- 
মাত্র নিবোধ ারুতা এবং বুথা অহংকারের সমন্বয় গঠিত, একদিন তা? 
মার্চের প্রখর" রৌদ্রতেজে গলে যাবে । মাচ্ষ মহাণশ হয়েছে শিতা সংগ্রামের 
মধ্য দিযে পথ চলর জন্, এই চিরপ্ায়ী শান্ততে তার সে মহত্ব নীচে নামতে 
বাধ্য । 

ক্মামাদের অর্থাৎ জার্মানদের পক্ষে অন্ত উপবেশনা" কথাটাই ভয়ানক ; 
কারণ এটা আমাদের বিশ্বাস করতে উৎসান্ঠত করবে ঘে আমর। আমাঁদ্ 
সহজাত প্রবৃত্তি বিশ্বজনীন শান্তিবাদ অন্সারে একট] পথ খুদ্দে পেয়েছি এবং 
যা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জীবনযাপনের জন্ত যা প্রয়োজন তা জোগাড় 
না করে অর্ধনিত্রিত অবস্থায় অন্তিত্বরক্ষা করে চলবে) এই শিক্ষা ঘর্দি 
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আমাদের লোকেরা মনে প্রাণে মেনে নেয়, তবে পৃথিবীতে আমাদের জন্য 
নির্দিষ্ট সঠিক জাধগ! আর কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারবো না । যদি 
গডপডতা জানান একবার এই নীতিতে বিশ্বানী হয়ে পড়ে বে এই পদ্ধতি- 
তেই সে তার প্রয়োজনীয জীবন যাপন এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা খুঁজে 
পাবে, তবে মে আর কিছুতেই গ৷ হাত পা নেছে লাভঙ্নক জীপন যাঁপনের 
পথ মাডাবেনা। তখন আমাদের দেশের সামনের সবচেণে মূল্যবান এবং 
বড প্রশ্ন বাচার সংগ্রামটাই নিবর্থক হয়ে দাডাবে। জাতি কি ৭টা মেনে 
নিষে মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক নীতিকে মৃত কববের সমতুল্য বনে 
মনে কবে তাদের আশাভরা শবিষৎও হেলায় দূরে ছুঁদে ফেলে 
দেবে । 

আমর! যদি উপলব্ধি করতে পারি যে 'অন্ত উপনিবেনা' তত্বর ফলাফল 
মাত্র একটা ঘটন1 না, তা” হলে আমাদের বুঝতে কষ্ট হণে ঘে এই ক্ষতিকর 
চিন্তাধাপা যারা আমাদের মধ্যে ছডিথে দ্িষেছে, তাদের প্র“ম সাবিতে বখেছে 
ইছুদীর।। সে তার নিজের কোমলতার কথা ভালোভাবেই জানে। কিন্ধ 
বুনতে অক্ষম ঘে প্রতিট নোংরা কাজের শিকার হলো তার। ; যেটা ওপব 
কে সোন। মোড। প্রতিশ্তির মতো লে/ভনীব মনে হয় । থ| প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠতব 
কৌশলে পরাজিত করবে এবং তাদের অতিরিক্ত কিছু এনে দেবে-যার স।হায্যে 
তারা এই নিয় অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে জবী হ'তে পারবে । শেষ পদ 
এই গ্রন্থের সম বলে নিজেদের কল্পনায় ভেবে নেবে; যখন সুঘোগ অল্প কিছু 
কাজ করার, তা হাসিমুখে করবে। 

এটা জোর করে বলা যায় না যে জার্গান অন্ত উপনিবেশ স্থাপন করতে 
হলে প্রথমে সামাজিক অভাব অভিযোগগুলো দূর করতে হবে। অন্ত 
উপনিবেশনে পদ্গতির প্রথম ধাপে জমিগুলোকে ঘটক মুক্ত করে স্বধীন করতে 
হবে$ কিন্ত এটাই একট| ভাঁতির ভবিগ্তৎ নিঝপভাঁর ভন্য যথেহ নয়; তাকে 
নতুন জমি দখল করতেই হবে। 

আমর! যদ্দি ভিন্ন পথতি ন্ছে নি তবে দেখতে পাবে। জমিগুলে! এমন একট! 
পযাঁষে এসে এিয়েছে, যখন তার বেশী ফপল উৎপাণ্ন এব্বে পক্ষে আর 
সম্ভব নয়। এবং সঙ্গে সঙ্জে জন-শক্তির চুডান্ত শিখবে পৌছে যাবে জাতি, মার 
থেকে তাকে আর বাড়ানো যাবেনা। 

অবশেষে, নীচের বক্তব্যগুলে। রাখা উচিত £ 

এট। সত্যি যে অন্ত উপনিবেশ স্থাপন একট সীমাবন্ধ ব্যবস্থ। ; জাঁতীয 
সীমার সীমাবদ্ধ অবস্থায় সে জমির পরিমাণ তুলনায় খুবই কম এবং তাঁর 
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ফলে জননক্ষম কার্ধক্ষমতাঁকেও লীমাবদ্ধ হ'তে বাধ্য-_এই ছু'টো জিনিস 
জাতির সাময়িক এবং বধজনৈতিক জীবনে বিরূপ প্রভিক্রিয়ারই স্যটি 
করবে। 

কতোখানি পধন্ত জাতীয় লীম! প্রযোৌজন তা স্থির হবে জাঁতির বহিঃ 
শক্তি কতোখানি শক্তিশালী । জমির পরিধি যতো বড হবে, জীতির আত্ম- 
রক্ষার স্থযোগণ্ড ততো বেডে যাবে। সামরিক ত্পরতা অনেক বেশী 
সত্ব, সহজে এবং অনেক বেশী পবিপূর্ণ ভাবে নেওযা সম্ভব হবে যদি 
বিকদ্ধ জাতির জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হয। অপরদিকে যে বাষ্ট্ের জমির 
পরিমাণ বেশী, তাদের বিপক্ষে সামরিক অভিযান চলানোও কষ্টকর । 
উপরন্ধ, সীমা বহু বিস্তত হলে ভয থাকে না যে চট করে অপর কোন 
জাতি সে দেশ আক্রমণ করার দায়িত্ব নেবে। কারণ সেক্ষেত্রে সংগ্রাম 
অনেক দীর্ঘতর এবং জয বিলম্বিত হওয়াষ বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তি নিঃশেষিত 
হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে । সেই আক্রমণের দায়িত্ব এতো! বেশী 
যে খুব বিশেষ কারণ না থাকলে বহিঃ আক্রমণ কেউ করবেই না। তৃতরাং 
দেখা যাচ্ছে, সীমান্তের ওপর জাতির ন্বাধীনতা বহুল পরিমাখে নির্ভরশীল । 
অপরদিকে, যে জাতির জমির সীম। অত্যন্ত সীমাবন্গ, আক্রম 'কাঁবীরা তার দিকে 
লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবেই। 

সত্যি বলতে কি, জার্ধান রান এই ছুটে! কারণ এবং তার ফলাফল 
শিয়ে কখনই চিন্তা করে নি, তা" হলে জনবৃদ্ধির সর্দে ভারসাম্য বজায় 
রেখে সীমান্তটাকে সেই তুলপাৰ বাঁডিযে যেতে । অবশ্য এব কারা গুলোর 
আমিষে ব্যাখ্যা দিয়েছি তাঁর চেবে অনেক আলাদ।। কয়েকটা (নৈতিক 
চারিত্রিক কারণে জনসংখ্য। বৃথিকে বোধ করার চেষ্টা দেওথা হয শি। অন্ত 
উপনিবেশ স্থাপনেব প্রস্তাবও রোযবশতই বাতিল কর] হয, কারণ তাদের 
ছিল এই ধরনের কোন ব্যবস্থ। বৃড জমিদীরের স্বার্থে আঘাত হানবে, এই 
ধরনের আঘাঁত ব্যক্তিগত মালিকানা প্রচণ্ড আদাত হানাব অগ্রগামী দূত 
হিসেবে কাজ শুরু করবে। 

পরবর্তী সমশ্যার সমাধান অর্থাৎ অন্ক উপনিবেশ সম্পর্কে যা কিছু কথ। 
হয়েছিল তা” শুধু বড জমিদারের সংশব উদ্রেক করার জন্য৷ 

কিন্ত যে উপায়ে উপনিবেশ স্থাপনের প্রশ্ন এড়িষে যাওয়া হথেছিল তা 
খুব কৌশল সম্পন্ন ছিল না । বিশেষ করে এই বাতিলের প্রশ্নে জনসাধারণের 
ওপর তার গভীর প্রতিক্রিধা হযেছিল। যাইহোক, সমস্তার গভীরে মূল পধন্ত 
কখনই ধাওয়া হয় নি। 
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মাত্র আর ছুটে! পথ খোলা ছিল যাতে এই বধিত জনসংখ্যার জন্য 
প্রয়োজনীয় কাজ এবং রুটি জোগাঁড হ'তে পারে। 

তৃতীয়, নতুন নতুন জমি দখল করার চিন্তা কর! উচিত ছিল, যাতে প্রতি, 
বছব এই নিত্য বধিত জনসাধারণ বসবাস করতে পারে, অথবা £ 

চতুর্থ, আমদের ব্যবস বাণিজ্য এইভাবে সুসংগঠিত করা উচিত .ঘাঁতে 
রঞ্ানী বৃদ্ধি পাষ 7; এবং বৈদেশিক বাবস। বাণিজোর লভ্যাংশের দাবা 
আমাদের জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও ণাডানে। যাবে, যা বধিত জনস"খ্যাকে 
ভরণ পোধণে সাহাধ্য কববে। 

স্থৃতরাৎ সমস্যাটা হলো £ কোন্‌ নীতি নেওয়া উচিত? দেশের সীমান্ত 
বাডানো, অথবা উপনিবেশ স্থাপন, নাকি ব্যবসা বাঁণিজ্য । অনেক দৃষ্টি 
কোণ থেকে বিচার বিবেচনার পর ছুটে! নীতিকেই বাতিল কর! হয; এবং তার 
ফলে দ্বিতীয় পন্থাটাকেই বাছা! হয। অবশ্ট সন্দেহ নেই প্রথমটাঁই ছিল অনেক 
বেশী বলিষ্ঠ নীতি । 

নতুন জমি দখল করে সীমান্ত বাঁডানোব আদর্শ, যাতে বধি'ত জনসংখ্যাকে 
বদলানো যেতে পাবে, অনেক বেশী স্থযোগ পাওষা যাবে তা'তে ; বিশেষ করে 
আমরা যদি আজকের বতমানের সনদে ভবিাতের হিসেবটাঁকেও কমে 
দেখি। 

প্রথমত, এই ধরনের নীতি গ্রহণেব জগ্য খুব বেশী একট! গুরুত্ব দেওযা উচিত 
নখ য| আমাদের কষক সম্প্রদায়কে জাতীয অন্প্রদায়েব মধ্যে এক্ভিশালী করে গডে 
তোলার জন্ত। আমাদের বঙমানেব অনেক শমতানীর মৃস শিকড হলে! পৌব 
গ্রাম্য জনসংখ্যার মধ্যের অসমত] । 

আজকের সামাজিক ব্যাধিগুলের বিকঙছে ভালোরকম ছোট এবং মাঝার' 
গোছের চাষীরা আশ্রব পেবে এসেছে। উপবন্, ঘরোয়া জাতীয় অর্থনৈতিক 
সীমাবদ্ধতার মধ্যে এটাই একমাত্র সমত্যা সমাধানের পথ, যাব দাবা জাতি 
প্রতোক নাগরিকের নিত্যকার ক্ষুধার কটি জোগ।তে পাবে। 

এই অবস্থা যর্দি একবার বহাল কর] যায়, তবে খ্যবস। বানিজ্য তাদের 
স্বাস্থ্যকর শীর্ষস্থান থেকে জাতী অর্থনীতিব সাধারণ পক্ধতির নিজের জাদ- 
গায় এসে স্থান নেবে, আজকের মতে| জাতীয় অর্থনীতিতে সাধারণ স্থান দখা 
করে বসে থাকবে না) চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যেও একট! সমতা বজায় 
রাখবে। এইভাবে শিল্প এবং বাণিজ্য জাতীয় ভিত্‌ হিসেবে কাজ না করে, 
একটা সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে । তাদের যথাযথ কাজ 
চালিয়ে নিতে দিয়ে, যা হলে! জাতীয় উৎপার্দন এবং জাতীয় চাহিদার মধ্যে 
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লমত। এনে দিলে এরা জাতির ভিত, দৃঢ় করার কাজ স্বাধীনভাবেই করতে 
পারবে, য| প্রতিটি স্বাধীন দেশেই হয়ে থাকে। এবং জাতিকে মুক্ত এবং 
স্বাধীন রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে, বিশেষ করে ইতিহাসের এই কুটিল 
সন্ধিক্ষণে । 

এই সীমান্তনীতি প্রাচ্যে সফল ন1 হলেও একান্তভাবেই ইউরোপের জিনিস; 
একজনের স্থিরভাবে এবং সরাসরি এই সত্যের মুখোমুখি হওয়া উচিত। 
সবশক্তিময় ঈশ্বর তাঁব ব্টনের রাজ্যে একট| জাতিকে অপর জাতির থেকে 
কখনই পঞ্চাশপ্তা বেশী দেবে না । এই আজকে বাপার পধালোচনা করে, 
কারোরই উচিত নয বাজনৈতিক সীমান্তকে চারিদিক থেকে টানাটানি করে শক্ত 
বিচাববুপ্দিব আঁদশ গুলোর থেকে বিহ্যত হওবা। এই পুথিবীতে যদি সবার প্রচুব 
পরিমাণে বসবাসের জীঁয়গ। নির্দিষ্ট থেকে থাঁকে, তবে আমাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য 
প্রযোজনীষ অংশটুকু আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত। 

অবশ্যই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে জায়গা কেউ ছেটে দেবে না ॥ ঠিক এই 
জাষগাষ আত্ম সংবক্ষণের নীতি তার কাজ করবে ॥ এবং যখন বন্ধুত্বপূর্ণ 
উপাঁষে এই সমস্াগ্তলো সমাধান করা সম্ভব হবে না, দৃঢ মুঠিতে তা” ধরতে 
হবে যা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করতে দেয নি। অতীতে আমাদের পূর্ব- 
পুরুষের! তাদের বাঁজনৈতিক ধান ধ্যারণা! আজকের মতে! শাস্তিবাঁদী 
বোধহীনতার নির্ভর করে থাঁকে, তবে আমাদের আজকের ঘা সীমান্ত, তাব 
তিনভাগের এক ভাগের বেশী পাওয়া উচিত নয়, এবং সম্ভবত তী"হলে ইউরোপে 
তাব ভবিষ্যৎ নিবে উদ্দিগ্ন হওযাঁব জগ্ত আর কোন জার্ধানই অবশিষ্ট 
থাকবে না। 

আমরা আমদের সাশ্রগ্যের ছুই সীমান্তের কাছে খণী, জার্মান, অষ্ট্রিযা 
হলে! দক্ষিণের পূর্ব সীমান্ত এবং ইষ্ট প্রুশিষা হলে! উত্তবের পুর্ব সীমান্ত, 
যা আমাদের পৃণপুক্ষের অগ্িবরক্ষার সংগ্রামে নিরপেক্ষভাবে স্থির করেছিল । 
এবং এই সংগ্রামের মধ্যেই আমরা আমাদের অন্তশ্/ভ্ির বুদ্ধি করতে সক্ষম 
হয়েছি, ঘা আমাদের শুধু জাতিগত এবং বাজনৈতিক সীমান্ত বঙ্গায় রাখতেই 
সাহায্য করে নি, আজ পরধন্ত'আমাদের অণ্তিত্বও বজায় রেখেছে। 

ভ্নেক সমকালীন ইউরোপীয় দেশগুলো পিরামিডের মতো! তাদের 
শৃঙ্গের ওপর দীডিয়ে আছে। এইসব দেশের ইউরোপের সীমান্ত আশ্র্জনক 
ভাবে ছোট, যখন তাঁদের উপনিবেশ এবং বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের 
বোঝার সঙ্গে তুলনা করা হয়। অবশ্ত এই প্রসঙ্গে এটা বল চলতে পাবে, 
যে তাদের শৃঙ্গ ইউরোপে থাকলেও ভিত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে । 
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ঠিক আমেরিকার উল্টো, যাঁর ভিত, বয়েছে আমেরিকা মহাদেশে আর শৃদ্গ 
ছু'য়ে রয়েছে সারা পৃথিবীটা । যা আমেরিকাকে অতুলনীয় অন্তশক্তি এনে 
দিয়েছে; এবং অপরদিকে এর উল্টো অবস্থার জন্যই ইউরোপের উপনিবেশ 
স্থাপনকারী শক্তিগ্তো। এতো ছুবল। 

এই চিগ্তীধারাৰ বিবদ্ে ইংল্যাণ্ডের বলার কিছু থাকতে পারে না। 
যদিও বুটিশ সামাজ্যের মানচিত্রের ওপর চোখ খুল।শে অনেকেরই হ্যতে। 
সমগ্র আংলো-স্।ঝণ পৃথিবীটা নজর এডিযে যাবে । ইংল)াণ্ডের অবস্থার 
সঙ্গে ইউরোপের অন্তান্ত কোন রাষ্টের তুলন| চলে না; কারণ ৫ বিশাল 
সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ভাষাৰ উপাানে এর সামাগ্িক পটভূমিকা গঠিত তা? 
সর্গে একমাত্র আমেরিকারই তুলন৷ চলে। 

সুতরাং জার্ান।কে যদ্দি বলিষ্ঠ শীমান্ত নীতি কাজে পবিণত কথতে 
হয়, তবে ইউরোপে তাকে নতুন জার়গ। দখল করতে হবেই। উপনিবেশগুলো 
কখনই এই উদ্দেশ্য সদ্প করতে পারবে না, যতোন্গণ না পথন্ত সেগুলো বৃহং 
ভাবে ইউরোপীযাশদেব বসবাসে উপযুক্ত হযে ওঠে। উনবিংশ “তাবাতে 
এই ধরনের কলোনা শািপূর্ণ উপাষে দখল করার কোন উপায় ছিণ না। 
তাই এই ধরনের উপনিবেন স্থাপনের চেষ্টা! করার অর্থ-ই ছিল প্রচুখ পরিমাণে 
সামরিক প্রস্তুতি । সেই কাংণে সামরিক সংগ্রাম ইউরোপে »ধ্োেই জাধগ 
দখল কর সাগব্বে গপারে কোন জমি দখল করার চেষে অনেক বেশী বাস্তৎ 
সম্মত ছিল। 

অবশ্ত এত মতবাদে জন্ প্রয়োজন জাতির একত্রিত শক্তি এই উদ্দেশে 
নিয়োজিত করা৷ ১ এই ধরনে নতি সফল কার জন্য এতে জডিত প্রত্যেকের 
প্রতি আনন্দ, উৎসাহ এবং শক্তিব প্রয়োজন, কখনই হেলাঁফেলায় [চত্তবিদ্দি পু 
অবস্থাতে এর রূপাথণ সগুৰ শখ। জার্মান সামাজযের বাজনৈতিক ন্তেত 
সেই সময়ে এর উদ্দেশ্য সফলের নিমিত্ত নিয়োজিত কব! উচিত ছিল। এই 
কাজ সম্পাদন করার আগে আর কোন কাজে হাত দেওয়। উচিত হয় নি। 
এবং এর সম্পা্ন। শ্লচারকপে শেষ করার উপায খুঁজে বাব করাই ছিল এই 

* নেতৃত্বের প্রধান কাজ। 

জার্মানীর এই সত্য উপলব্ধি করা উচিত ছিলুযে এই ধরণের কাজ এক- 
মাত্র যুদ্ধ দ্বারাই সম্পাদন কব। সম্ভব; স্থৃতরাং সেই যুদ্ধে আগে থেকে সবরকম 
সংকল্প নিয়ে নামা উচিত ছিল ) 

পুরো! মৈত্রী সম্পর্কটার মুখোমুখি এবং মৃল্যার়ণ কণা উচিত ছিল এই 
দৃষ্টিকোণ থেকে; যদি ইউরোপে নতুন অঞ্চল অধিকার করতেই হতো, তবে 
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তা” কর! উচিত ছিল রাশিয়ার জমি থেকে, এবং নতুন জার্গান সাম্রাজ্যের 
সেই আগেকার রাস্ততেই চপ! উচিত ছিল, যে একদা টিউটনিক নাইট দের 
পদাঘাতে লাঞ্চিত। এইবারে অবশ্য জার্জান লাঙলের জন্ত জমি জাশান 
তরবারী দিয়েই দখল করতে হবে, যাতে জাতিকে তার নিত্য প্রযৌজনীয় 
কুটি সরবরাহ কর! যায় । 

এই নীতি সফলভাবে রূপায়নের জঙ্তট ইউরোপের মাত্র একট! দেশের 
সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন কর! উচিত ; সেট] হলে! ইংল্যাণ্ড। 

একম)ত্র ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের ছারাই এই নতুন জার্ধান ধর্ন- 
যুদ্ধে তাও রথের পেছনের চাক। রক্ষা করতে সমর্থ । এই অভিযানের ন্বপক্ষে 
যুক্তি এতো খলিষ্ট, পূব পুঞ্চযেরা এর বিপক্ষে যেসব যুক্তি দে খয়েছে 
সেগুলে। অতো! নির্ভরশীল মোটেই নয়। পূর্বদেশের অধিকৃত জমিতে উৎপা' 
দিত এশ্ডের ছারা তৈরী রুট খেতে শান্তিবাদীর কখনই গররাজী হবে না, 
যদ্দিও প্রথম লাঙলকে তরবারী হিসেবেই বলা হয়েছে । 

কোন ত্যাগই মহান নয়, যধিও ইংল্যাণ্ডের বদ্ধুত্বের নিমিত্ব এট। প্রবো- 
জনীর । উপনিবেশ এবং নৌ-শক্তিতে একছত্র সম্রাট হওয়ার ম্বপ্প দেখা 
পরিত্যাগ কর! উচিত এবং ণুটিশ শিল্পের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটাও উচিত 
হবে না। 

একমাত্র সুস্প্ এৰং নির্দিঘ নীতির সাহাখ্যে নিদিষ্ট লক্ষো পৌছানে। 
পম্তব। এই নীতি অবশ্ঠ পৃথিবীর বাজার জয়ের চেষ্টাটাকে পরিহার করতে 
বলবে । এবং সঙ্গে সর্জে উপনিবেশ স্থাপন এবং নৌ-যুদ্ধে শক্তিমান হওয়ার 
আশাটাকেও পরিত্যাগ করতে হবে। বাষ্্রের সমস্ত শক্তি এই স্থল যুগে 
নিয়োজিত করার আবশ্তক। এই নীতি বলিষ্ঠ এবং মহান ভবিষ্কতের জন্য 
বর্তমানে কিছুট। আত্মত্যাগ ন্বাকার করতে বলবে। 

এমন এক সময় ছিল যখন ইংল্যা্ড এ বিষষে আমাদের সঙ্গে 
একটা গফায় আসতে! ; ইংল্যাণ্ড ভালোভাবেই বুঝেছিল, নিযনত জনসংখ্যা 
বৃদ্ধিতে জাগানীর সমস্যাটা ১ ইংল্যাগ্ডের সাহাধ্যে ইউরোপে অথবা পৃথিরীর 
অন্য কোন প্রান্তে তার জমি দখল নিআন্থই প্রয়োজন। 

এই দৃষ্টিভঙ্গীই হয়তো৷ ব৷ এই শতাবীর শেষে লগ্ুনকে জীর্মানীর এতো 
কাছাকাছি টেনে এনেছিল। 

এই প্রথম জার্মানীর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার পরিণতি 
নেহাৎই করুণ। লোকে এই অসুখী ধারণা নেয় ঘে পরে হয়তে। বা আমরা 
ইংল্যাগ্ডের কাছে তাদের বাদাম আগুন থেকে উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য 
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তরী থাকবে৷ । এ যেন একটা মৈত্রী সম্পক? শুধু দেওযা নেওয়ার পরিবর্তে আর 
যেকোন বিষয়ের ওপর শিতর করে বেডে উঠতে পারে। এবং ইংল্যাগুকেও 
সেই পারম্পরিক দর কষাকষির দলে ফেলা যাখ। ব্রিটিশ কুটনীতিজ্ঞর! 
তখনো যথেষ্ট বুদ্ধিমান, যে কাজ ইতিমধ্যেই করেছে, তারা জানে এর সমতুল্য 
প্রাপ্তি আসনন। 

ধরে গেওয়া যাক ১৯ ৪ শালে আমাদধেব জাগাণদেব বৈদেশিক নীতি 
অত্যন্ত ধূর্তীমিব সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল, য। জাপানীদের সঞ্গে আমাঁদের৭ 
অংশগ্রহণে বাধ্য করে। এর ফ্লাফলের তীব্রতা সহজে বোঝ সম্ভব নখ, 
যাঁর ফলাফল জার্যানীকেই ভোগ করতে হযেছিল। 

মহাধুদ্দ না হতেই ১৯০৪ সালে যা বক্তপাত হযেছে:১৯১৪ পযন্ত 
তার এক দশমাংশ বক্তপাত হতে। কিনা মন্দেহ। এবং আজকে পুথিৰর 
মানচিত্রে জামানী কতো উ“চুতে ন! স্থান পেতো] । 

যে কোন সর্তে অস্রিয়াব সঙ্গে মেত্রীর বন্ধন তথন অসম্ভব ছিল। 

এই গলিত শবের মতো রাষ্ট্র! কখনই জার্গানীর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে! 
না যুদ্ধের উদ্দোশ্তে। ববং চিবস্থায়ী শান্তি বজাব বাখতো যার দ্বারা ধ'বে 
দীরে জার্মানদের এই দেও রাজতন্বের থেকে নিমূ্ল করা যায়। 

চরিত্রের এই অস্বাতাবিকতার আরেকট। দিক হলে! জার্ধান জাতীয় 
স্বার্থরক্ষায এর! কখনই সক্রিয়ভাবে পাশে এসে দীডাতে। না। কারণ তখন 
এরা নিজেরাই উপলব্ধি করতো! যে নিজেদেব নীতি অর্থাৎ নিজেদের 
সীমান্তের ভেতরেই জীর্মীনধ্র নিমৃ'ল করাব কাজ চালিয়ে যাও! এদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। যদি জার্মানী নিজেরাই দু জীতীয মনোভাবের সাহায্যে 
এবং যথেষ্ট পরিমাণ নিদয়তার সঙ্গে এই হাবুসবুর্গ রাষ্ট্রের দ্শলক্ষ অধিবাসীৰ 
ভাগ্য নির্ধারণের খেলায় না জডাতো। যারা তাদেরই মতো জার্মান, 
তবে হাবুসবুগ কখনই মহান এবং সাহসী জাঙানদের মদ দিতো না। 
পুরোন জাধান বাগে মনোাএ অষ্টি্ার প্রতি হলে! জাতির বিপদের মুখে 
বীডিয়ে অক্লান্ত পবিশ্রম কর।ব ক্ষমতার পরীক্ষা মত। 

যাই ছে।ক, জাঙানদের ওপব নিধাঁতনের নাতি অস্ত্রিয়াকে চালিয়ে যেতে 
দিতে কখনই উচিত হয নি, বাধা দেওয়। দূবে থাক । ববং বছর বছর তা? 
বেড়ে গিয়ে শক্তিশালীই হবেছে। অস্তিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর মূল্যায়ণ নঠিক 
হ'তো৷ যদি সেখানকার জাগানদের ওপরে তুলে ধবা যেতো। কিন্তু তা, 
রবা হয় নি। 

তারা শ্বপ্ন দেখেছিল পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপনের , কিন্তু ঘুম থেকে জেগে 
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উঠে দেখে বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে তার! ধীডিয়ে। 

এই শাপ্তির জন্য শ্বপ্ন দেখর পেছনে এক গভীর অর্থ নিহিত ছিল, কেন 
ওপরে উল্লিখিত তৃতীয় পথ অর্থাৎ ভবিষৎ জার্মানীর সম্প্রসারণকে বেছে 
নেওয়ার কথ কঙধ্যের মধ্যে ধরা হয় নি। ব্যাপারট| হলো, নতুন জমি দখল 
করে সীমান্ত বাঁডানো একমাত্র পৃৰদিকেই সম্ভব ছিল? কিন্তু তা, করতে 
গেলে যুদ্ধ অনিবার্ধ, তখন তারা ঘে কোন মূল্যে শান্তি খুঁজে বেডাচ্ছে। 
জার্মানীর এক সময়ের বৈদেশিক নীতির ধুয়া ছিল ? জার্ধান জাতির সংরক্ষণে 
যে কোন পথ বেছে নাও। এখন সেটার পরিবর্তন হনে দীডিয়েছে £ যে 
কোন উপায়ে পৃথিবীর শান্ছি রক্ষা করতে হবে। আমরা অবশ্য এর ফলাফল 
জানি। আমি এ বিষয়ের ওপরে আরো বিশদ ভাবে পরে আলোচনা 
করবো । 

তবে আরেকটা বিকল্প পথ রইলো, যাঁকে আমরা চতুর্থ বলতে পাঁরি। 
এট হলো £ শিল্প এবং পথিবীপ্যাঁপী বাণিজ্য, নৌ-শক্তি এবং উপনিবেশ 
স্থাপন ৷ 

এই ধরনের উন্নতি অনেক তাভাতাডি এখং সহজে করা৷ সস্তব। কোন 
জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন এক অতি ধীর গতি সম্পন্ন পদ্ধতি, প্রায়ই সেটা 
পুরো শতাব্ী জুডে করতে হয়। তবুবলতে হবে, এর জগ্ত প্রয়োজন 
অন্তশক্তির । হঠাৎ অতি উৎসাহের বশে একাজ করা কখনই সম্ভব নর, 
বরং ধীরে অনেক বাঁধ বিশ্ব সহ করেই এটা করা যায়, য| শিল্প উন্নতির 
চেবে একেবারে ভিন্ন । শিল্পোনতি কয়েক বছর সময়ের মধো বিজ্ঞাপনের 
ধারা কর সম্ভব । অবগ্ঠ এপ ফণাঁফল খুব একটা দৃঢ ভিত, সম্পন্ন হব 
ন|।। বরং দুর্বল, যাকে সাবানের বুদ্‌বুর্দের মতো ক্ষণস্থায়ী বলা যেতে পারে। 
নতুন সীমান্ত অধিকার করে সেখানে কৃষক বসিয়ে কষি কাজের জন্য ক্ষেত 
প্রস্তুত করার চেয়ে একটা পুবো নৌ-বহর গড়ে তোলা অনেক বেশী সহজ 
কাজ। 

কিন্ত একথা-ও সত্যি ধে পুরো নৌ-বহর ধ্বংস ও কৃষিক্ষেত্রের চেয়ে 
অনেক তাড়াতাড়ি হয়। 'এই পদ্ধতিকে অন্রসরণ করার অর্থই হলে! আজ 
হোক চাল হোক জার্মানীকে যুদ্ধে জড়িয়ে পডা,--এটা জার্মানীর বোঝ। 
উচিত ছিল। একমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব যে 
মিষ্টি এবং ঠৈলাক্ত মধুর সম্ভাষণ অবিরত অকপট স্বীকার ছারাই 
তাঁদের কলার ভাগ পেতে পারে, যা তারা ধরে নিয়েছিল জাতিগুলোর 
বন্ধুত্বের বিনিময়ে পাবে, এবং তার জন্ত কখনো তাদের যুদ্ধে নামতে 

১৫২ 


হবে না) 

না। একবার আমাদের এই পথ বেছে নেওয়ার অর্থই হলো আজ 
হোক্‌ কাল হোক ইংল্যাণ্ড আমাদের শক্র হ'তে বাধ্য । অবশ্ত আমাদের 
বোকার মতো ধারণার সঙ্গে এটা ঠিক খাপ খেয়ে গিয়েছিল । তবুও আমাদের 
দ্বা-মিশ্রিত রোষ বাড়ানোর এর দ্বারা অমূলক ছিল। সত্যি বলতে কি, 
এমন একদিন এলো! যখন ব্রিটিশ আমাদের শাস্তি প্রিরতার মোকাবিল৷ 
করলো নির্দয় চরম হিংজ্র স্বার্থবাদীত।ব মাধ্যমে । 

স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই কাজ কখনই করতাম ন1। 

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের সীমান্ত দখল নীতি সফল করা সম্ভব 
হতো যদি আমর! ইংল্যাণ্ডের সপ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারতাম। 
অপরদিকে একমাত্র রাশিয়ার সাহায্যেই উপনিবেশ স্থাপন এবং পৃথিবীব্যাগী 
ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্ভব ছিল। কিন্ত সে ন্ষেত্রে এই নীতির আগাগোড়া 
ফলাফল ভেবে সচেতন মন নিয়ে তবে গ্রহণ করা উচিত। সবচেয়ে আগে 
ঘেট। প্রয়োজন অপ ্রয়াকে সবার আগে বাতিল করা । 

শতাব্দীর শেষে অগ্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী প্রকৃত অর্থেই সমস্ত দিক থেকে 
নিরর্থক হয়ে দাডায়। 

কিন্তু ইংল্যাপ্ডের বিরুদ্ধে দীভানোর জন্ত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সম্পক 
স্বাপনের কথা কেউ চিন্তা করে নি, তেমনি রাশিয়ার বিরুছে। ঈ্াডাবার 
জন্য ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের কথাও কেউ ভাবে নি। কারণ 
উভয়ক্ষেত্রেরই ফলাফল গিষে যুদে পরিণতি লাও করতো! এবং একমাত্র 
যুদ্ধ এডাতেই শিল্প এবং বাণিজ্য নীতিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এট। 
তৎকালে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে শক্তির সাহায্যে চিরদিনের জন্য পৃথিবী 
জযের বদলে ব্যাবসা বাণিজা দ্বারা পুথিবীট1 জয় কর! সম্ভব? এবং এটা 
শান্তিপূর্ণ নীতিও বটে। 

অবশ্য মাঝে মাঝে এই নীতিট! সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ যে থাকতে। 
ন।, তা” নয়। বিশেষ করে বেশ কয়েকবার যখন ইংল্যাণ্ডের দিক থেকে 
ধারপাঁর অতীত সাবধান বাণী উচ্চারিত হলো,_-এই .কারণেই নৌ-বহর 
তৈরী করা হ্য়েছিল। ইংল্যাগুকে আক্রমণ বা লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্তে 
নয়। একমাত্র পৃথিরীতে শান্তি স্থাপনের মতবাদটাকে সংরক্ষণের নিমিত্তে» 
যা ওপরে বল! বল। হয়েছে, এবং নেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবীট। জয়ের 
উদ্দেশ্যেই এই কাজ কর। হয়েছিল। সেই কারণে এই নৌ বহর একট! 
নির্িষ্ট পরিসীমার মধ্যে ধরে রাখা হয়েছিল। নৌ সংখ্যা এবং ওজনের 
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দিক থেকে নয, যুদ্ধার্থে প্রস্থতির দিক থেকেও। এই উদ্দেশ্যের পেছনে 
এই নীতিই কাজ করেছে । আমর! প্রমাণ করতে তৎপর ঘে এই নৌ-বহরের 
কৃষ্টি শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনে, যুদ্ধের কারণে নষ। 

বাণিজ্যিক উপাধে শান্তিপূর্ণ ভাবে পৃথিবী জয়ের ব্যাপারটা সম্ভবত 
রাঁষ্টেবে আদর্শ পরিচালনার ব্যাপারে সবচেবে নিরর্থক বস্ত। এই নিবর্থক 
ব্যাপারটা বোকামীর চরম পযাযে ওঠে যখন ইংল্যাগুকে এব্যাপাবে 
উদ্দাহরণ হিসেবে দেখিযে বলা হয় ঘে খ্যাপারুটা বাস্তবে কী ভাবে 
প্রয়োগ কবতে হয়। ইতিহাস সম্পকে আমাদের মতবাদ এর, বাঁজ্য 
সম্থদ্ধে আমাদের পণ্ডিতি ধ্যান খাঁরণা অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং আমাদের 
লোকেবা না বুঝে কিভাবে ইতিহাস শেখে। সত্যি বলতে কি-, বাণিজ্যিক 
উপাষে পৃথিবীটা জযের বিরুদ্ধে ইংল্যাগড হলো যুক্তিপূণ উদ্াংরণ। 
ইংল্যাড ছাডা পৃথিবীতে আবু কোন জাতি বাণিজ্যিক উপায়ে পৃথিবী 
জযেব জন্য তর্বাবী ধরে নি এবং অপব কোন জাঁতি এতো নির্দরতাব 
সঙ্গে এই বিজয়কে সংরক্ষণ কবেনি। ব্রিটিশ বাজনীতিবিদ্ঠ1 বিশার- 
দদের কি এট! চারিত্রিক গুণ নয় যে তারা জানে বাঁজনীতিব শক্তিঢাকে 
অর্থনীতির সাফল্যে কি ভাবে ব্যবভাব করতে হয়, এবং বিপত্বীতভাবে 
অর্থনীতির সাফল্যটাকে রাজনীতির শক্তি হিসেবে ব্যবহার? কি বিশ্মৎ- 
কব ভুল এট! ভেবে নেওয়া যে ইল্যাণ্ড তার নিজস্ব অর্থনৈতিক সমপ্র- 
সারণের জন্থ নিজেব রক্ত ঢাঁলবে না । ইংল্যাপ্ডেব নিজন্ব জাতীয় সৈন্য” 
_এই সত্যের কোন মূল্য ও নেই) সেই ঝাঁপারে এই মুহর্তে এটা সামবিক 
প্রধান বাজ্যও নয়, বর” হাতের কাছে যা সৈম্ভ পাওয়া থাষ ত পিষে 
কাজ সারে মনেব (জারে আর গন্তব্যে পৌছুনোর স্থিবতার। ইংল্যাণেব 
প্রযৌজন মাফিক সৈন্যদল সব সময়ই ছিল এবং আছে। মে সবসমধ্ইে 
বুদ্ধ করে এসেছে সেইসব অস্থ দিয়ে ঘ। যুদ্ধ জযেব জন্য প্রযোজনীয। 
যতোক্ষণ পর্যন্ত পয প্ত বেতন দেওয়া সম্ভব, ততোক্ষণ পযপ্ত বেতন ভোগা 
সৈন্যদলেষ সাহায্েই সে লে এসেছে | কিন্তু খন আত্মত্যাণের 
প্রয়োজন দেখা দিষেছে সেই মুহর্ডে বিজয়ে জন্য জাতির বন্ধ 
ঢাপতে মে কম্ছব করে নি। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম কবার 
ইচ্ছা, একপুঁয়ে মনস্থিরতা এবং নির্দয় সাঁমবিক ব্যবহার একভাবে বজা 
বখেছে। 

কিন্তু জার্মানীতে স্কুল, সংবাদপত্র এবং প্রহসন সম্বন্ধীয় পত্র পত্রিকাগুলো 
পড়ে ইংরেজদের সম্পর্কে যে ধ্যান ধাঁবণা গডে উঠেছে, যা ধীরে ধীবে 
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আমাদের তাদের সম্পর্কে চরম আত্ম প্রবঞ্চনায় দিয়ে গেছে। এই অনং- 
গতি পূর্ণ ধ্যান ধারণ! ধীরে ধীরে কিন্তু যত্তের সঙ্গে জার্মীন জীবনের সব 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে গেছে । এই অবমূল্যায়ণের জন্ভ আমাদের ভালো- 
মতোই জরিমানা দিতে হয়েছে; এই প্রবঞ্চনা' এতো গভীরে যে ইংরেজদের 
আমর! ধূর্ত ব্যবসায়ী হিসেবে ত্বীই করে এসেছি; এবং ব্যক্তিগতভাবে 
ধরে নিয়েছি এর! অবিশ্বাস্তভাবে অতি নীচু ধাপের কাপুরুষ। ছূর্তাগ্যবশত 
আমাদের ইতিহাসের গধিত শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের কাছে এই সত্য 
কখনই উদ্ঘোটিত করেনি যে শুধুমাত্র প্রতারণা আর জোচ্ছুরি ছারা ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের মতো! এতোবড একট! সাআাজ্য কখনই গভে তোল! সম্ভব নয়। 
যে কয়েকজনের চোখে পডেছিল এই সত্য, হয় তার! চপ করে থেকেছে নয় 
এডিয়ে গেছে । আমি স্পষ্ট স্মরণে আনতে পারি আমার কয়েকজন সহ- 
কমির মুখাবয়ব, যখন তারা! যুদ্ধক্ষেত্রে গোরা! দৈন্ঘদলের প্রতাপ দেখে বোকার 
মতো পরস্পরের মুখ শিরীক্ষণ করেছে; কয়েকদিন যুদ্ধের পর আঁমাদেব 
সৈন্তর| উপলব্ধি করে ঘে এই ক্কট্‌গুলো ঠিক তাদের মতো নর, ঘ! জার্গীনরা 
এতোদিন ধরে বলে এসেছে ব| ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনাকারীর৷ পত্র পত্রিকায় এবং 
দরকাবী ইস্তাহারে প্রকাশ করেছে। 

এই সময়েই আমি প্রথম এই বিভিন্ন ধবণের প্রচার ব্যবস্থাগুলোর 
যোগ্যতা বিচার করি । 

এই মিথ্যা প্রকাশ, যাঁব| বুঝিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্ত সাধন করে। 
ইংরেজদের প্রতি এই ব্যঙ্গ যা মিথ্যা হলেও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাণিজ্য ছাবা 
যে প্রথবী জয় সম্ভব সেই ধাবণাৰ সহায়ক হয়েছিল। ইংরেজরা যেভাবে 
মফল হযেছে, আমাঁদেব সাফল্যও সেইভাবে আসবে । আমাদের অনেক 
বেশী সাধুতা এবং স্বাধীনতা তথাকথিত বিশ্বাসঘাতক ইংরেজদের থেকে 
মনেক বঢ সম্পদ য। আমাদের পক্ষের “ক হাতিয়ার । স্থৃতরাঁ, ধবে নেওয়! 
হযেছিল বে ছোট ছোট জাতের সহানুভূতি এবং শক্তিশালী জাতিবর্গের 
অবস্থা আমাদেব পক্ষে অজন করা খুব সহজেই হবে। 

+অমরা উপলব্ধি করি নি যে আমাদের সাধুত৷ অন্যদের আমাদের 
প্রতি ধিরূপ করে তুলেছে; কারণ আমরা নিজেরাই এটাঁতে বিশ্বান 
করি। বাঁকী পৃথিবীটা আমাদের ব্যবহারকে ধূর্ত প্রবঞ্চনাপূর্ণ ব্যবহারের 
প্রকাশ বলে ধরে নেষ; কিন্তু ঘখন বিপ্লব আসে তখন বিশ্ময়ে তারা দেখে 
যে আমাদের মানসিক ভাবধারা আন্তরিকতাপূর্ণ হলেও নিবুদ্ধিতার সীমা 
বাইরে। 
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একবার যদি আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাণিজ্য 
দ্বারা পৃথিবী জয়ের কল্পনা কতোখানি নিরর্থক, তবে আমরা! স্পট অন্য 
বিয়িষ, ত্রি-পাক্ষিক মেত্রীর নিষফলতাও উপলব্ধি করতে পারবো । কি 
অবস্থায় এই মৈত্রী গডে তোল হয়েছিল? অস্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রীতে, এমন 
কি ইউরোপেও আমাদের পক্ষে সীমান্ত বাঁডানো সম্ভব হয় নি। এই 
সত্যটাই ত্রিপক্ষিক মৈত্রীব ভেতরকার ছুর্লতা । একজন বিসমার্ক তার 
নিজের কিছু প্রয়োজনের বদলে অন্ত জিনিস ব্যবহার করতে সক্ষম, 
কিন্তু তার কদর্য উত্তরাধিকারীদের পক্ষে এটা কখনই সম্ভব নর, এবং 
সর্বোপরি বিসমার্ক যে ভিতের উপর ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী গড়ে তুলেছিল, 
তার যখন আর কোন অস্তিত্বই নেই। 

বিসমাকরেরে সময়ে তবু অস্রিয়াকে জার্মান রাষ্টট হিসাবে গণ্য করা 
চলতো; কিন্তু ধীরে ধাবে সাঁবজনীন ভোটাধিকার পর্ব শুরু হওয়ার পর 
দেশটা সংসদীয় হট্রগোলের জায়গায় পরিণত হয়, যেখানে জার্ানদের 
কগম্বর কদাচিৎ শোনা যেতো । 

জাতিগত নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অস্থিয়ার সঙ্গে এই 
মৈত্রী সবনাশ]। একটা নতুন শ্াত মহাঁশক্তি জার্মান সাআ্াজোর সীমান্ত 
বাবর জেগে ওঠে। উদাহরণন্বরূপ এই শক্তির জার্মান সম্পর্কে ধান 
ধারণা বাশিয়ার থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এই মৈত্রী তাই শুন্তগর্ত এবং. 
দুর্বল হতে বাধ । কারণ এব সদপারা তাদের ক্ষমতা হাপিয়ে একে একে 
সরকারী অফিসগুলো থেকে দূরে সরে যেতে খাকে। 

উনবিংশ শতাব্ীর কাছাকাছি অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে এই মৈত্রীৰ সম্পকট! 
ঠিক অস্ত্িৰা আর ইতালিব মেত্রী সম্পকের পর্যায়ে এসে দীডায়। 

এখানেও একমান একটাই বিকল্প ছিল; হয় হাবুসবুরগ রাজতন্তকে 
সমর্থন জানানো, না হয় অস্রিযাতে জার্মানদের নিযাতনের প্রতিবাদ 
করা। কিন্তু বিশেষভাবে বলতে গেলে কেউ যদ্দি এই পথ ধরে এগোয়, 
(শেষপর্যন্ত তা গিয়ে শেষ হবে প্রকাশ্য সংঘর্ষে । 

মনম্তত্ের দ্রিক থেকেও এই ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর মূল উদ্দেশ্য 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হ্বা করে। অথচ অপরপন্ষে এই ধরনের মৈত্রীর 
উদ্দেশ।ই হলে পরম্পরের শক্তি সংযোজক করা, যে দল যতো! বাঁড়বে 
ততোই তা বাস্তবে লক্ষ্য বস্তর প্রতি সম্প্রসারণ হওয়া উচিত। এখানেও 
সরক্ষেত্রের মতো সংরক্ষণে শক্তির প্রকাশ নয়, আক্রমণই হলো! সত্যিকারের 


শক্ির পরিচয় । 
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এই সত্য অন্ান্তরা উললঘ্ধি করলেও তথাকথিত সংসদীয় সদস্যরা 
দুর্ভাগ্যবশত তা" বুঝতে সক্ষম হয় নি। ১৯১২ সালের প্রথমপাদে 
লুডেনডর্কফ যে সামরিক বাহিনীর কর্ণেল এবং অফিসার ছিল, একটা 
স্ারকলিপিতে মেত্রীর এই ছুর্বল দিকটাকে তুলে ধরে। কিন্ধ রাষ্্ীনেতারা 
সেই দলিলের কোন রকম গুরুত্ব দেয় না। সাধারণ ভাবে মনে হয়, 
এই ধারণা মানুষদের কাছে প্রযোদ্য, কিন্তু উন্নততর প্রজাতি যারা 
কুট নীতিজ্ঞ নামে পরিচিত. তাদের ক্ষেত্রে এই ধারণা অচল। 

জার্মানীর ভাগ্য বলতে হবে যে ১৯১৪ সালেয় যুছ সোজাস্থজি এই 
কারণে অস্ইযার সঙ্গে বাধে যার জন্য হাঁবুসঘূর্গ এই যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য 
হয়। যদি এই যুদ্ধের শিকড অন্তরকম হতো জার্মীনীকে তার নিজের 
ভগ্যের ওপর নির্ভর করে একা ফেলে দিতো । হাবুসবুর্গ কখনই এমন 
কোন যুদ্ধে নিজেকে জড়াতে! ন। বা অংশ নিতে রাজী হতো না যার 
শিকড জার্মীনীতে; অথব। যে যুদ্ধের জন্য জাঁমণনী দায়ী । এক্ষেত্রে 
যেসব অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার কর! হয়েছে, অষ্ট্রিয়াও সেই পথেই 
যেতো । সোজা কথায় বলতে গেলে, বদি জাশ্মানীকে নিজন্ব কেন কারণে 
ুদ্ধে নামতে হতো] তবে অষ্্িনা তার নিজের স্বার্থরক্ষায় অর্থাৎ যাতে 
কোনরকম বিপ্রব না বাঁধে, তার জন্য যুদ্ধ আরম্ভতের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে 


নিরপেক্ষ রাখতো। 
শ্লাভেরা জ।মশীকে সাহায্যের অনুমতি দেওয়ার চেযে ১৯১৪ সালেই 


এই ঠঘ্বত রাজতম্ত্রকে গুঁড়িয়ে দিতো; কিন্তু সেই সমযে অতি অল্প সংখা 
মুষ্টিমের লোকই বুঝতে পেরেছিন এই দাল্সবিয়ান বাজতন্বের সঙ্গে মৈত্রীর 
বিপদ এবং অপকৃষ্টকারী অবস্থ।। 

প্রথমত অস্রিগার শক্রমংখ্যা অনেক ছিল যাঁর! সাগ্রহে এই জীর্ণ শীর্ণ 
বা্ুটীকে পৈহুক অম্পতি হিসেবে দখল কবাঁর তালে ছিল; স্থতরাং 
এর। ধীরে ধীরে জামণনীর প্র্ত এক ধরণের তীব্র দ্বণা পোষণ কবতে 
শুরু করে। কারণ জাঁমপনই হলো এই দ্বত ব্যজতন্ব ভেঙে টুকরে! 
ট্কুরো হযে পডার পথের একমাত্র বাঁধা। এই দ্বেত রাজত্ব লণ্ড ভগ্ড 
হয়ে পড়্ক এটাই এদের আশা এবং এ ব্যাপার তাদের তীব্র স্পহ! 
ছিল। এদের ধারণ! গড়ে ওঠে যে বালিনের মধ্যে দিয়েই একমাত্র 
ভিয়েনাতে যাওয়া সম্ভব । 

দ্বিতীয়ত, এই নীতি গ্রহণ করে জার্মনীকে অন্যান্যদের সঙ্গে মেত্রী 
সবচেয়ে ভাঙে স্থযোগ বিনষ্ট করে। এইসব সম্ভাবনার বদলে যে কেউ 
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অনুভব করতে পারতে! জামর্ণনীর সঙ্গে রাশিয়া এমন কি ইতালিরও 
সম্পকেরি একটা টানাপোড়েন চলেছে; এবং এইসব সব্বেও এটা সত্যি যে 
অস্বিয়ার প্রতি রোমের মনোভাব বিদ্বেষ ভাবাপূর্ণ হলেও, জীর্যানীর প্রতি 
তাদের ধারণা ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। এই শক্রপক্ষীয় মনোভাব প্রতিটি 
ইতালিয়ানের ভেতরেই সুষ্ঠ অবস্তায় ছিল, এবং ঘে কোন ছুতানাতাঁয় ত৷ 
ব্যাপকভাবে রূপ নিতো । 


বাণিজ্য এবং শিল্প নীতি গ্রহণ করায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন- 
প্রকার ইচ্ছেই কারো ছিল না । একমাত্র জার্মান এবং বাশিয়া, এই দেশের 
শক্ররাই এই অবস্থার ভেতবে যুদ্ধ বাধাবার জন্য সন্রিয় ছিল। সত্যি 


বলতে কি, একমাত্র ইহুদী এবং মাকীষ্টরাই এই ছুই ব্দরক্ত উত্তেজিত 
করার চেষ্রা করতো । 


তৃতীয়ত, এই মৈত্রী নিরাপত্তার পক্ষে একটা চিরস্থায়ী বিপদ হয়ে 
দেখ! দের | যে কোন বৃহৎ শক্তি যারা বিসমার্ক সাআজ্যের প্রতি শক্র 
ভাবাঁপন্ন ছিল, তাদের পক্ষে সেই বাইগুলোর সৈন্ত সমাবেশ করা সহজ 
ছিল, কারণ অস্ট্রিয়ার সঙ্গে টমত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে জামণনকে লুণ্ঠন করার 
সথযোগ পাওয়া যাবে শ্লেফ প্রলোভনে লুব্ধ হয়ে । 

অস্রিয়ার বিরদ্ধে ইউরোপের পুর্ব দেশগ্তলোকে একত্রিত করা কিছুমাত্র 
কঠিন কাজ ছিল না, বিশেষ করে রাশিয়। আর ইতালিকে। বাঁজা এডত্বাডের 
নেতৃত্বে পৃথিবীর যেসব দেশ সন্সেননে যোগ দেয়, তা" কখনই সত্যি পরিণত 
হ'তো না, যদি ন। জামনীর মিত্র আস্ট্ররা তাঁদের লুঠিত দ্রব্যের ভবিস্তুং 
দম্পকে এতোটা প্রলুব্ধ না করতো । এই সত্যটাই একমাত্র সম্ভব করে 
তুলেছিল এতোগুলে। রকমারি বাষ্ট্রের পাঁচ মিশেলি, যাদের স্বার্থ একটা 
বিন্দু থেকে নানাদিকে বিচ্ছুরিত, ঘ। তার্দের সবাই মিলে একট! সৈন্যশ্রেণী 
স্থসংবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। প্রতিটি সদস্য কল্পন করছে অস্রিয়ার 
খরচায় নিজেদের ধনী করতে পারবে যদি তারা জামান আক্রমণে 
অংশগ্রহণ করে। তুর পর্বস্ত এই ছূর্তাগ্যজনক মৈত্রীর মৌন সমর্থকের 
॥ল ভিডে জামর্শনীর বিপদটাকে বাড়িয়ে খুব বিপজ্জনক সীমায় নিয়ে 
গেছে। 


ইহুদী আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা এই টোপ শ্রেফ জীমনীকে ধ্বংসের 
উদ্দেশ্টে অস্রি়্ার বিরুদ্ধে' ব্যবহার করেছিল । কারণ অন্তান্তি দেশের মতে! 
জীমধনী ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে কখনই তাদের নেতৃত্বকে মেনে 


সত 


৯ 


নেয় নি। 

এই উপায়েই অনেকগুলো! রাষ্্কে এক জায়গা জড়ে! কর! হয়েছিল 
যা'তে অন্ততপক্ষে দলে ভারী হওয়া যায, যা দৈহিক সংঘর্ষের শিও বিশিষ্ট 
সীগফ্রীডের* সঙ্গে কাজে লাগবে । 

হাবুসবুর্গ বাজতন্বেব সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে অষ্টিযা থাকাকালীন আমি 
অত্যন্ত স্ব করতাম এবং বণপারটা গভীব ভাবে আমাকে ভাবিষে তুলেছিল, 
শিজেব স্দে অবিবত বোঝাঁপডাঁর চেষ্টায শেষ পর্যন্ত অমি এই উপসংহারে 
আপি যা আগে বলেছি । 

যে ছোট্ট গোগীব মধ্যে আমি ঘে।খা ফেরা কবতাম, সেখানেও আমি 
আমাব মনোভাব গোপন করি নি যে এমন একটা বাষ্ত্রের সঙ্গে এই দুর্তাগা- 
জনক চুক্তি যা শুধু ছুঃখ কষ্ট পাওযার জন্তই যাঁর ভাগ্য নিষন্ত্রিত, যদি জার্ধান 
তার থেকে মুক্ত না হয তবে তাব ভাগ্যে মহাতুর্ঘটনা ডেকে আনবে । আমি 
এক মুহুতেব জগও সেই অভিমত থেকে সবে দাঁড়াই নি। এমন 
কি বিশ্বযুদ্ধের ঝ৬ যখন কাঁধকারণেব জাহাজটাঁকে ভগ্নীবশেখ কবে দ্বিবে 
তাব কাঁন্গমতা প্রা শেষ ফবে এনে তাঁর জায়গা নিয়েছে অব উৎসাহ, 
এমন কি ঘেই গোগিব মধ্যে৭ শীতল এবং শক্ত বিময়েব প্রতি বস্ততান্িক 
চ্ন্াধাবা আন্দোপিত হ'তে শুক করেছে। ট্রেঞ্চেব মধ্যেও এই সমস্যাগুলোর 
অবতাবণা হপেই আমি বেশ উ অ্তবেই আমাৰ মতাঁমত তুলে ধবতাম। 
মামাব অভিনত ছিন “ঘ জার্মানী খণি ভাবুসবৃর্গ সামাজ্যেব স্দে তার সম্পর্ক 
চ্ছেদ কবে, "বে তাব ক্ষতি কিছু হবে না,ববং শন কমবে। লক্ষ লক্ষ 
জাঞান শিবঙ্গা। পবেহিলে। একটা ছুনীতি গ্রস্ত বাজবংশকে রক্ষা! কবাৰ জন্য 
নখ, জা্চনদেব পরিত্রাণের জন্য । 

যুদ্ধেব আগে একদল জার্মানেব অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জার্মানীর এই মৈত্রী 
সম্পকে সামান্য সংশয় ছিল, মাঝে মাঝে জার্ধান গৌঁডা গোষী এই মেত্রীব 
৪পর বেশী আত্মবিশ্বাস বাখাব বিরুদ্ধে সাবধান বাঁণী উচ্চারণ করতো] । কিন্তু 
অনা অন্য উপদেশাবপীর মতো এটাকেও হাওয়ায় ছু'ডে দেওয়া হবেছিল। 
সাধাবণেব ধাঁবণ। হলো পৃথিবী জয়টা সমুচিত, তাতে আত্মত্যাগ নামমাত্র, 
কিন্ত সাফল্য প্রচণ্ড। 

আবাব একবাব অদীক্ষিত মান্টষগুলে।ব করার কিছু ছিল না, শুধু সোজা 
ধ্বংসের দিকে হেঁটে চলা ছাড়া এবং তাদের প্রিয়জনকে একই কাজ করতে 
্রনুক্ধ করতো, যেমন করে ইছুরগুলো! হ্যাষলিনের বাশীওয়ালাকে অনুসরণ 

* কা্াইলের বপকথায় বণিত, শি বিশিষ্ট সীগ ফীভ,। 
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করেছিল । 

আমর! যদি গভীরভাবে ব্যাপারটাকে পযালাচনা1 করি য1 পৃথিবী জযের 
অনর্থক কল্পনা এতোগুলে৷ লোকের কাছে সত। বলে প্রতিভাত হয়েছে যে 
খ্যবসা বাণিজ্য দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবী জয় সম্ভব, এবং জাতির চরম 
লক্ষ্য এটাই হওয়া উচিত। আমরা খজে দেখলে দেখতে পাব যে এট! দেহ 
মনের ব্যাধি থেকে উৎপন্ন য1 জর্মান রাজনৈতিক চিন্তার দেহটাতে অনুপ্রবেশ 
করেছিল। 

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জার্মানীতে বিজর এবং জার্মান শিল্পের চমৎকার প্রগতি 
এবং সমৃদ্ধ বাণিজ্য আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল যে একটা শক্তিশালী বা, 
হয়ে ওঠার পক্ষে এগুলো পূর্ব-আবশ্তক। 

উপবন্ত নির্দিষ্ট গোটাকয়েক গোষ্ঠী তবটার অনুভূতি সম্পর্কে প্রকাশ 
কবতে শুরু করে যে একট! বাষ্টের অস্তিত্ব এইসব অদ্ভুত ব্যাঁপারের ওপবেই 
নির্তরশীল। সধোপরি অর্থনৈতিক স্বাথ দেখার জন্য একট! অর্থনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান করা উচিত। স্ুৃতর্যং তারা এই অভিমতেই আসে যে অর্থনৈতিক 
গঠনশীলের ওপর বাষ্ট, নির্ভরশীল । এই ব্যাপারটাকে গৌববান্িত করে 
দ্বেখা এবং বলিষ্ঠ আর শ্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া হয । 

এখন, সত্য হলো যে একট! বাঞ্ট্রে ব্যক্তিগতভাবে কোণ অথনৈতিক 
ধ্যান ধারণা বা প্রগতির ব্যাপারে করণীয় কিছু নেই। এট! পরম্পর প্রতিদ্ন্্ী 
দলের থেকে উদ্ভুত কোন আট সাট ব্যবস্থা যা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের 
জন্য কোন সীমাবদ্ধ পরিসীমা । রাষ্ট হলো বেঁচে থাক! প্রাণীদের একটা 
সামাজিক ব্যবস্থা যা গোষ্ঠীর শারীরিক এখং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার প্রতিপালন 
করে থাকে, এবং অময়োচিত আয়োজন ছার! সে সেইসব জাতি ব! শাখার 
শুধু অস্তিত্বই বজায় রাখে না, লালন পালনও করে। সেইস্কানে এবং 
তাইতেই বাষ্রের একমাত্র উদ্দেগ্ত এবং অর্থ। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সেই 
উদ্দেশ্টসিদ্ধির জন্তয আরো কয়েকট। সহাযক পথের মতে। একট। মাত্র। কিন্ধ 
তাই বলে অথ নৈতিক কার্ধকলাপই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য বা মেরুদণ্ড নয, 
যদি না তা মিথ্যা এবং অতিপ্রারুত কোন বস্তর ওপরে তার ভিত, হযে 
থাকে। এবং এটাই ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট যে এই কারণেই বারী কোন 
নিদিষ্ট সীমান্তের ভেতরে থাকতেই হবে, এমন কোন কারণ নেই ঘা বাষ্ট্ 
উন্নতির একট! কারণ বলে ধরে নেওষ] যেতে পারে । এই সর্ত হলে! অত্যা- 
বশ্যক তাদের কাছে যারা! তার্দের জ্ঞাতিবগ'কে তাদের সত রক্ষার প্রতিশ্রুতি 
দেবে তাদের শিল্পের মাধ্যমে, এর অথ” হলে! তারা তাঁদের কর্মের মাধ্যমে 
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তাদের অস্তিত্বরক্ষায় সচেষ্ট । 
যে সব লোকের তাদের পথ থেকে গোপনে সবে গিয়ে অন্ঠের রাজনৈতিক 
দেহে পরগাঞ্ছার মতো অপরের ছ্বারা নিজেদের কাজ করিয়ে নেয় বিভিন্ন 
রকমে ভান করে, তারা যে রাষ্ট্র গডবে সেই বারের কোন নির্দিষ্ট সীমাব 
প্রয়োজন নেই। এটা বিশেষ করে কোন পরগাছ! জাতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন, 
বর্মান সমযে যারা মন্ুযাত্বের সততার দ্িকটার দোহাই পাঁডে ; আমি অবশ্য 
সেই ইহুদীদের সম্পকে” বলছি । 
উহুদী বাট কখনই একটা সীমার মধ্যে ছিল না। এটা সমস্ত পুগিবা 
ব্যাগী ছড়ানো, কোথাও কোন সীমান্ত ছাডা। সব সময়ই তাঁদের 
সদস্যরা বিশেষভাবে একটা জাতির থেকেই এসেছে । সেই কারণেই ইনুদীরা 
সব! রাষ্ট্রেরে ভেতরে রাষ্ী তৈরী করেছে । একটা প্রধান প্রতিভাশালী 
কৌশল হলো ঘা সব সময অভিসদ্ধিমূলক, ইহুদীরা তাঁদের রাষ্ট্র নাখক 
জাঁভীজটাকে সব সময় ধঙ্ের ধ্বজ1 উভিয়ে নিষে গেছে, কারণ বিভিন্ন ধমের 
বিশ্বাস সম্পর্কে আর্যদেব বিশ্বাস অপরিসীম । কিন্তু এই কাককাধমঘ আইনে 
অর্থ আর কিছুই নয়, এত মতবাদের আডালে নিজেদের অর্থাৎ ইনুদ্রী জাতির 
সংরক্ষণ। সুতরাং এই আইন তাদের সমাজবিজ্ঞান, রাঁজনীতি এবং অর্থনৈতিক 
বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ কর! হয়েছে শুধু লক্ষ্যে পৌছবার নিমিত্তে । 
একট! প্রজাতির নিজেদের অস্তিত্তবুক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হলো তাঁদের 
সামাজিক সংগঠন করার গ্রাথমিক কারণ । 
স্থৃতবাং বাষ্ট হলো জাতিগত যাস্থিক গঠন, অথনৈতিক কোন সংস্থা নয় । 
এই ছুটি বিষবেধ পার্থক্য এতো বেশী যে ব্যাপারটা ধারণার অতীত হ1 
আমাদের সমকালীন বাঞ্ইনেতারা বোঝে না। তার জন্ত তাবা মনে কবে 
যে বাষ্্ী একট! অর্থনৈতিক গঠনশৈলীর ওপরে নির্ভরশীল, কিন্তু সত্য ব্যাপার 
হলো থে এট! উদ্ধৃত হয়েছে প্রজাতি এবং জ্ঞাতিবগেব সংরক্ষস্রে চেষ্টা 
থেকে | কিন্তু এই গ্রণগ্ুলো সব সমযেই কাব্যশিল্পার্দির গপবে নির্ভরশীল, 
বাণিজ্যক অহমিকাব নষ। প্রজাপতিদের সংরক্ষণের ভন্ সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
+ একক ব্যক্তিত্বের আম্মত্যাগ । কবির নীচের কথাগুলোর মানেই হলো £ 
ঘর্দি তোমার জীবনটাকে পণ না করে|, 
তবে তুমি তোমার জীবনটাকে জয় করতে পারবে না ॥ 
শিলার ২ ভ্যাল্ন্টাইন। 
একক ব্যক্তিত্বের অনস্থিত্বের আত্মত্যাগ জাতির রক্ষায় অতি প্রয়োজনীয় । 
স্থতরাং এট! হলো জাতি স্থাপনে এবং সংরক্ষণের অতীব প্রয়োজনীয় একটা 
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সর্ত, যা সমন্থার্থতা এবং একই জাতীর চরিত্রের ওপরে নির্ভরশীল এবং একই 
বিষরগুলো রক্ষণের ণিমিত্তে যে কোন মূল্য দিতে স্থির সংকল্পে অবিচল থাকা 
দরকার । যেসব লোকের। তাদের শিজেদের সীমান্তের ভিতরে বসবাস কবে 
তারা৷ শ্বভাবতই এই কারণে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এব” ছলচাতুরীর দ্িকটাই 
উন্নত করে, যি না আমরা স্বীকার কবি যে এই চরিত্র তাদের সহজাত এবং 
রাজনৈতিক ধরন ধারণের ওপর এতো পরিবর্তন নির্ভর করে যা এই পরগাছ। 
জাতিদের সহজাত অভিব্যক্তি । 


রাষ্ট্রের প্রথম অবস্থা মানুষের চবিত্রের এই বীরত্পূর্ণ দিকটার অভিব্যক্তি 
প্রকাশ পায়, য। আমি আগে বলেছি। এবং যার] এই অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে 
পরাজিত হুষ, অর্থাৎ যাঁর] অধীনতা! স্বীকার কবে নেয়, আজ হোক কাল হোক 
তাদের অনৃশ্য হয়ে যেতেই হবে, এবং একই পথের পথিক ত।দেরও হ'তে 
হবে যাঁরা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বলিষ্ঠতা না দেখিয়ে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে 
নামবে বা অহমিকার বুথ চচায় মনোনিবেশ করবে। এইসব ক্ষেত্রে পরাজয়ের 
কাবণ বুধ্মত্তীর অভাবের জন্য নয়, সাহস এবং দৃঢ় সংকল্পের অভাবের 
জন্তঠই এট। হয়ে থাকে । এই ব্যাপারটাকে গোপন করার জগ্ভ মানষের 
অন্ভূতি শক্তি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হথ। 

রাষ্ট সংগঠনের ভিত. কখনই অথনৈতিক অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে 
শা । উপরম্ধ, অর্থনীতির সঙ্গে এর সম্প্ক অতি অল্প বা নেই বললেই চলে 
এবং এটা এুম্পষ্ট যে রাষ্ট্রের অন্তনিহিত শভ্ির সঙ্গে অর্থনৈতিক সমপ্রসারণের 
একত্রে মিল খুব কমই থাকে ॥ এর অনেক উদাহরণ দেওর!| যেতে পাবে 
যখন দেখ। যায় অর্থনৈতিক প্রগতি সত্বেও রাষ্র ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে। 
মানবের সামাজিক বাণস্থা অর্থনৈতিক উন্নতির সময়ে রাষ্ট্রের শক্তিও 
সর্ধোচ্চ হওয়া উচিত। বব উল্টে। হওয়।ই বিচিত্র । 

বিশেষ করে এট! বোঝা অত্যন্ত ক্গকর যে রাই অর্থনৈতিক শক্তি ঘরা 
সমুদ্দ এবং সংরক্ষণ করা সম্ভব এই বিশ্বাসের গ্রচোলন হলো, যদিও ইতিহাস 
এবু বিরুছেই বারে বারে বাঁয় দিষেছে। প্রুশিয়ার ইতিহাসেই পরিষ্কারভাবে 
বুবিয় দিষেছে যে নৈতিই চালই একটা বাষ্র গঠন ববে, এবং তাদের 
অথনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই। এই নৈতিক সীমা 
বদ্ধতার মধ্যে অর্থনীতি উন্নতি করা সম্ভব এবং ত। ফুলে ফেঁপে ওঠে 
যতোদিন না পধন্ত স্থজনশীল বাজনৈতিক ক্ষমতা হাস পাঁয়। এবং তাঁর সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক গঠনশৈলীও ভেঙে পড়ে যা আমাদের চোখের সামনে 
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ভয়াবহভাবে ঘটে চলেছে । মন্ুযজাতির বস্ততান্ত্িক উন্নতি বলিষ্ঠ নৈতিকতার 
ছায়াতেই একমাত্র বেডে ওঠা সম্ভব। যে মুহুর্তে তার্দের জীবনের প্রাথমিক 
ধ্যান ধারণা হিসেবে গণ্য কবে হবে, সেই মৃহূর্তে তা? তাদের অস্তিতটাকেই 
ধ্বপিষে দেয়। 

যখনই জার্মানীর গাঁজনৈতিক শক্তি বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল, তখনই 
অর্থমৈতিক অবস্থার উন্নতি হরেছে। কিন্তু যখনই মানুষের জীবনে অর্থ 
নৈতিক অবস্থা প্রধানতম স্থান নিয়েছে, তখনই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর গুলোকে 
ঠেলে পেছনে সবিষে দিয়েছে ,সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ভিত ধবসে পডে পেছনে 
পেছনে অর্থ নৈতিক ধ্বংসও ডেকে এনেছে । 

আমরা যদি বা স্ট্টি এবং সংরক্ষনেব জন্ত কি কি প্রয়োজন, এই প্রশ্ন- 
টাকে বিবেচন1 করি, তাহলে দেখতে পাবো 


কম্মমতা আব সবার উন্নতির জন্য একক ব্যক্তিত্বের আত্মত্যাগ--এই 
শুণগুলোর মধ্যে অর্থনীতিব কোন সম্পর্কই নেই। একথা অতি সত্য, 


বৈষয়িক কোঁন উন্নতির জন্য মানষে আত্মত্যাগ কবে না। অগ্ত ব্থায়, সে 
তার আদরের জন্থ মৃত্যুবরণ করতে পাবে, কিছু ব্যবসা জন্ত নঘ। জনসাধা- 
রণের মনন্তত্বের চমকপ্রদ দিকটা যা ইংরেজবা মহাযুদ্ধেব সমযে তুলে ধবেছিল, 
আমার মনে হয এর চেষে ভালো কবে সাধাবণ্বে মনম্তত্খ আর কেউ বুঝতে 
পারে শি। আমরা যুদ্ধ কবেছিলাম কটির জন্য, কিন্ক ইংবেজ ঘোষ 1 করে 
যে এট! তারদ্দেব মুক্তিযুদ্ধ ১ এবং তা”ও তাদের শিজেদের মুক্তিব জন্য নয়। 
তাব! তাদেখ “ছাট জাতির মুক্তিণ জনা যুদ্ধ কৰে চলেছে। জামীনব! ইংবেজ- 
দেব এই ধৃষ্টতাষ হেসেছিল, এবং বলতে বাঁধা নেই মনে মনে শ্রদ্ধও কম হখ 
নি। কিন্ত এইভাবে তারা প্রমাণ কৰে বিষেছিল যে আমাদের কুটনীতজ্ঞদেব 
মধোও রাজনৈতিক সচেতনতা যুদ্ধে আগেই কতো কমে গিষেছিল, এইসব 
তথাকথিত কুটনীতজ্ঞদেব বিন্ুমাত্র ধাবণাও ছিল না যে কী শক্তি মানুষকে 
স্বেচ্ছায এবং দৃঢ সংকল্প মৃত্যুর মুখোমুখি এনে দাড কবিয়েছে। 

১৯১৪ সালে যুদ্ধে যখন জার্মীনবা বিশ্বাস কবতো যে তারা! একটা 
আদশেব জন্য যু করছে, ততোদিন পথন্ত তার! দৃঢভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছে। 
যেইমাঙজ বল! হয়েছে যে তারা৷ ধৈনিন্দন কটিব তাগিদ্রায যুদ্ধ করছে, তক্ষুণ্ 
তাবা যুদ্ধ পবিত্যাগ কবে সরে দীভিয়েছে। 

ধূর্ত রাষ্ট্রনৈতারা এই পরিবততিত অন্গভূতিতে বিশ্ময়াভূত হয়ে পডে। 
তারা একথাটা কখনই বুঝে উঠতে পারে নি যে যখন মানুষকে নিছক 
বস্ততান্ত্রিক কারণে ডাকা হবে, তখন তাবা আপ্রাণ চেষ্টা করবে মৃত্যু এড়িয়ে 
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যেতে ; মৃত্যু এবং বৈষয়িক ফলশক্তির উপভোগ পবম্পর বিরোধী ধারণা । 
এমন কি দুর্বলতম মহিলাও নাধিক1 হয়ে ঈ্াডাবে যদি তাঁর সন্তানের জীবন 
বিপজ্জনক অবস্থায এসে দীভায়। সর্ব যুগে দেশ, জাতি এবং বাষ্রকে 
রক্ষা কবাঁব তীব্র ইচ্ছাই মানুষকে তার শক্রর অস্ত্বেব মুখোমুখি দীড করায়। 


নীচের ব্যাপারগুলোকে সত্য বলে মেনে নেওযা যেতে পাবে যা স্ৰ 
সময ভালো বলে প্রতিপন্ন হয়েছে £ 


একট! রাষ্ট্রের অত্যুপ্য কখনই বাণিজ্যিক কাবণে হথ না। এমন কি 
শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক সেবাতেও নয়। রাষ্ট্রের অভ্াদয়েব কাবণ হলো! 
একট1 গোঠীব প্রতিপালনেব সহজাত প্রবৃত্তির থেকে। এই সহজাত প্রবৃত্তিব 
অভিব্যক্তি বীরত্ব ব্যঞ্তক বা ছল-চাতুরী পূর্ণ, যা-ই হোক না কেন। প্রথম 
অবস্থায আমাদের বাষ্ট ছিল আয রাষ্ট্র, যার ভিত্‌ ছিলে! কর্মেব আদর্শে 
এবং সাংস্তিক প্রসারতাৰ ওপরে নির্ভরশীল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আমাদের 
বাষ্টে, উহদীদদের পরগাছা উপনিবেশে বপাস্তবিত হ্য। কিন্ত যে মুহ্র্তে 
অর্থনৈতিক স্বার্থ জাতি প্রীতি এবং সংস্কৃতির ওপবে প্রতুত্থ বিস্তাব করে, তা' 
লোক বা বাষ্ট, যাব ভেতরেই হোক্‌ না কেন, এই অর্থনৈতিক স্বার্থ এইসব 
কাবাগলোকে আল্গা করে দিয়ে পরা এব অবং অত্যাচান্ত ডেকে আনে। 

যুদ্ধের পূর্বে জার্মীনীতে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে জার্ধানীব পৃথিশী 
জয একমাত্র বাণিজ্যিক এবং উপনিবেশ ম্থাপনেব মাধ্যমেই সম্ভব, ঘ! 
সত্যিকাবেব বাষ্ট গঠনের লক্ষ্য অর্থাৎ জাতিৰ সংবক্ষণ এবং অভ্যুদয় সেই 
লক্ষ্যেই রোগাক্রান্ত হযে পডে। স-কক্প, দৃূরদৃষ্টি এবং বাস্তবতার দ্রুত অবনতি 
হতে সক করে। যে গুণগুলো বাষ্টেব সঠিক উন্নতিব প্রধান সোপান। 
মহাযুগগ এবং এব ফলাফল এই গুনগ্তুলোকে একেবাবে দেউলিয়া কবে 
ছাডে। 

যাবা ব্যাপাবটাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা কবে নি, তাদের কাছে 
জার্ধানদেব মনোভাব বিশেষভাবে অদ্রবণীষ ঠেয়ালী বলে মনে হযেছে। 
সর্ষোপবি, জার্মানী নিজেই একটা সামাজ্যেব স্থন্দর উদাহরণ যা সম্পূর্ণ 
বপে ক্ষমতার নীতির ওপর ভিত্তি কবে গডে উঠেছিল। প্রুশিয়া, যা নাঁকি 
জার্খন সায়াজ্যের উৎপাদনক্ষম কোষ বলে পরিগণিত, ততবী হয়েছিল 
নায়কোচিত কার্ধকল্প দ্বারা । অর্থনৈতিক বা ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর তাত 
কবে নযঘ। এবং সমাট নিজে এই নেতৃত্বের চমত্কার যোগ্য ব্যক্তি, যে 
নেতৃত্বে ক্ষমতার নীতি এবং সামরিক শৌরধবীর্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত । 

তবে সেই একই জার্মানদের রাজনৈতিক সহজাত প্রকৃতির এতোটা 

১৬৪ 


অধঃপতন হলে! কি করে? এটা শুধু একট1 একক ব্যাপারেব ওপর নির্ভর 
করে এই অবক্ষয়িত অবস্থায় এসে পৌছোর নি, দেহমনের ব্যাধি দ্বারা 
উৎপন্ন রোগাদির অসংখ্য লক্ষণ প্রচণ্ডভাবে রাজনৈতিক দেখে ফুটে উঠেছিল। 
যা জাতির দেহটাকেই কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছিল বিষাক্ত থাঁ-য়ের মতো । 
মনে হচ্ছিলো কেউ ঘেন অলক্ষ্যে এই নায়কোচিত দেহের রক্তে রহস্যজনক 
হাতে কোন বিষাক্ত তরল পর্ধাথ ঢুকিয়ে দিয়েছে, | ব্যাপ্ত হথে পড়েছে 
সধব্র। এবং ধীরে ধীরে ডেকে এনেছে শরীরের এই পন্গুতা, খার জন্ত 
নিজেদের সংরক্ষণের সহজাত প্রবৃত্তিটাই এর! হারিয়ে ফেলেছে। 

১৯১২-১৪ সালে আমি এই সামস্তাগুলো নিয়ে নিত্য নিজের মনে 
তোলপাড করতাম, যা সঙ্গে এই ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী এবং অর্থনৈতিক নীতি 
সম্পর্কটাকে সম্রাট অন্গসরণ করতো । আবার আমি এই মতে উপস্থিত হুই 
যে এই হেয়ালীর একমাত্র কারণ হলো মেই শক্তির প্রভাব যাঁর মঙ্গে 
আমার পরিচয় ভিবেনাতে। যধিও তত আমি অন্য ধরনের দৃষ্টিকোণ 
থেকে দেখেছি। ধে শক্তির কথা আমি বলেছি তা" হলে! মাকসীয় শিক্ষা । 
সার্জনীন দৃষ্টিভঙ্গী-_-সমগ্র জীতির মধ্যে যার পৰিব্যান্ডি। 

আমি আবার দ্বিতীঞবার জীবনে এই বিধ্বংসী শিক্ষার গভীরভাবে 
বিশ্লেষণ করি । এইবারে অবগ্ত আমি আমার নিত্যকারের পরিবেশ এবং 
প্রভাব মুক্ত ভয়ে বিশ্লেষণের তাগিদায় প্রশ্নটাকে বিচার বিবেচনা করি নি। 
বরং জার্মীনীর রাজনৈতিক জীবনেব ব্যাপার স্যাঁপাঁর গুলোর ওপরেই আমা 
পূষবেক্ষণ সীমাবদ্ধ রেখেছি । এই নতুন পৃথিবীর তত্বের দিকটা মানসিক 
কোদাল দিয়ে খনন করতে গিয়ে আমি এই শিক্ষানীতির স্পষ্ট ফলাফল 
দেখতে পাই, মাঁকপীয় নীতির তাত্বিক দিকটার সঙ্গে আজকের ঘট! সাঁংস্ক তি, 
পাজনৈতিক এবং অথনৈতিক ব্যাপারগুলোরও তুলনা করি । 

আমীর জীবনে এই প্রথম আমি এই মহামারীর পবাঁজয়ের জন্ প্রাণপণে 
চেষ্ট। করি। 

বিদ্মাকেরে অপুর আইন প্রণয়ন প্রণালী অন্রধাবন করি ) এর ধ্যান ধারণা, 
প্রয়োগ এবং তাব ফলাফল। ধীব্ে ধীরে আমার নিজম্ব মতামতের একটা 
দৃঢ় ভিত্তি গডে ওঠে, খা পাথরের ন্যায় দৃঢ়, যে কারণে ভবিষ্ততে সাধারণ 
সমস্যাগুলোর জন্ত আর আমাকে মন পরিবর্তন করতে হয় নি। এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আবার আমি মাকপি্ই এবং ইছ্দীজাতির ভেতরকার সম্পক টা বিস্তৃত" 
ভাবে বিঙ্লেষণ করি। 

আমার ভিযেনায় প্রবাসের দিনগুলোতে জার্জানীকে আমি দেখতাম শান্ত 
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বিশাল প্রতিমূর্তি বিশেষ। - তবু মাঝে মাঝেই প্রচগ্তরকষের সন্দেহ এবং 
অবিশ্বাস আমাকে অস্থির করে তুলতো। নিজের মনে মনে এবং ছোট্র যে 
গোঠীর সঙ্গে আমি মিশতাম, জবান্গান বৈদেশিক নীতি নিয়ে তাদের সঙ্গে আমি 
পর্যালোচনা করতাম এবং আমার চিন্তীধায়ায মাকসিষ্টদের অবিশ্বাস্য 
আল্গ! পথে তাদের প্রতি ব্যবহার কর] হ'তে ? ধর্দিও তখন জামী নীর এট! 
একটা মূল সমস্য] ছিল। আমি বুঝতে পারি না এই চবুম বিপদের মধ্যে কি 
করে তার! বদ্ধ চক্ষুবশত হোঁচট থেতো, যার প্রতিক্রিয়া ছিল আবশ্ঠক যদি 
প্রকাশ্তটে ঘোষিত মার্সীয় নীতি বাস্তবে বপায়িত করা হ'তো। এমন কি 
সেইদিন, অতো শীদ্র আমি আমাকে ঘিরে থাকা লোকেদেব সতর্ক কবে 
দিয়েছিলাম; আমি বৃহন্তর দর্ঁককেও তাই করেছি ষে এই সমস্ত শান্ত কব! 
স্নোগান হলো অলস এবং বিফল: আমাদের কিছু হবে না। এই একই 
ধরনের রোগের অংক্রমণে ইতিমধ্যেই বিরাট একট। সামাজ্যকে ধ্বংস কবে 
দিয়েছে । যে আইন সমস্ত মানবজাতিকে দাসে পবিণত কবে, তার বাইবে 
কি জার্মানী ঘেতে পারবে? 

১৯১৩-১৯১৪ সালে প্রথম আমি আমার মতামত বিভিন্ন গোঠীতে ব্যঞ্ত 
করি; যাঁর মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এখন ন্যাশানাল ফ্যোসালিষ্ট মুভমেন্টের 
শদস্য। কিভাবে জার্মান জাতি তার ভবিষৎ নিরাপত্তা পেতে পারে তা" 
নির্ভর করছে কিভাবে মাক সীয মতবাঁদকে নির্মল কবা যাবে। 

আমি বিশ্বাম কবি ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর সবণাশকর কাঁষকলাঁপ হলো 
মাকসীয় শিক্ষার আংশিক প্রতিক্রিঘ। , এই নীতি সবাৰ অলক্ষ্যে বলি 
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভিতে ফাটল ধরিয়ে দিথেছে। যারা ঘন ঘন 
এই চিন্তাধারায় নিজেদের কনুধিত করেছে, তাব৷ এই সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্ঈ।র 
থেকে উদ্ভূত বিপদ এবং তাদের উদ্দেন্টটাকে ধরতে পারে নি$ যদিও তা 
তারও আগে সংক্রামক ব্যাঁধি দ্বার আক্রান্ত ছিল,-_-ঘা মাঝে মাঝে জাতির 
অস্ভিত্টাকেই বিনষ্ট করে টুকরো টুকৃরো করে দিতে উদ্যত হবরেছে। কখনো 
কখনে। চিকিৎসার সাহায্যে রোগের লক্ষণগুলোকে তার! দূর করবার চেষ্ঠা 
করেছে, ঘ! তাদের ধারণায় হলো! মুল কারণ । কিন্তু কেউ প্ররুত রোগের 
কারণ বা তার শিকড়টাকে খুজে বার করার চেষ্টা করে নি। এই পথে 
মাকসের নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও কোন ফ্ল ন| পেয়ে তার! শ্রেফ হাতুডে 
বছর দেওয়। মলম দিয়ে রোগ সাঁরাবার প্রচেষ্টায় নেমেছে। 
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পঞ্চম অধ্যায় 
॥ মহাযুদ্ধ ॥ 


আমার যৌবনের কোলাহলপূণণ দিনগুলোতে কোন কিছুই আমাব 
উদ্দাম চেতনাকে এতো বেশী সা্যাতসেঁতে করে দিতো না, একমাত্র একটা 
চিন্তা ছাডা) সেটা হলো_ আমি এমন একটা সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম 
যখন নাকি পৃথিবী সুনিশ্চিতভাবে ঠিক করে ফেলেছে যে খ্যাতির মন্দিং 
আর তৈরী করা চলে না। ব্যতিক্রম হিসাবে সম্মান দেখানো হবে 
একমাত্র ব্যবসাধী এবং বাঞ্রের অফিসারদের । এঁতিহাসিক কমর সম্পা- 
দনের ঝড ইতিমধ্যেই বরাবরেব মতো থিতিণে এসেছে এতোটা পরিমাণে 
যে ভবিষ্যৎ মনে হচ্ছে সপে দিয়েছে জাতিদের শান্তিপূর্ণ প্রতিদন্দিতাষ, 
যার থেকে তাকে পুনকদ্ধার বা সংশোধন কবা অপস্ভব॥। এর সহজ সরল 
অর্থ হলো পরম্পরের সাহায্যে পরস্পরকে এঠতাপূর্ণ প্রতারণা, আ.শ্ঘ- 
রক্ষার্থে ও শক্তির আশ্রয় নেওযাব ব্যাপারটাই যেন এর বাইবে। ব্যক্তি- 
গতভাঁবে প্রতিটি দেশকে মসে হচ্ছিলো এক একটা বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, 
জোর করে সীমান্ত বাঁডানো আর খদ্দেরের পরস্পরের প্রতি রেয়াত, থে 
কোন ছুতানাতাষ ব্যাপাবটাকে এগিষে নিয়ে যাচ্ছিলো । এবং এব 
আম্পঙ্গিক পদার্থ হিসেবে উচু গলায় গোলমাল অবশ্যই অন্থপকারীব। 
করে চলেছিল। এই ব্যাঁপাবট| নির্দিষ্ট খাতে স্থিণভাবে দিনে দিনে ববা- 
বরের মতে! বেডেই চলেছিল। জনসাধারণের অনুমোদন পেয়ে শেষমেস 
এট! সমস্ত পৃথিবীটাকে স্বিশাল এক মনিহারী দোকানে পবিণত কবে 
চলেছে। এই দোকানের দেউডিতে সারি সাবি ম্মারক আবক্ষ মু্তি 
সাজানো যা এই মুনাফাখেরদের' অমরত্তবেব সঙ্গে মিলানো, বারা নিজেদের 
ব্যবমার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধূর্ত এখং সেইসব শাঁপকশ্রেণীর কর্মচারী যার! 
নিজেদেন অত্যন্ত নিরোধ বলে জনসাধারণের কাছে নিজেদের তৃলে 
ধরেছে। বিক্রযঝরত মাহুষগুলো হচ্ছে ইরেজ এবং শাসন কর্ম চালিয়ে 
যাওয়! লোকগুলো হলে৷ জার্গান। কিন্তু ইহুদীর। তাদ্দের উৎসর্গ করবে 
এমন ব্যবসাতে যা লাভজনক না হলেও তা” হতে হবে এক মালিকের । 
কারণ তাঁরা প্রকাণ্তে সব সময় চিৎকার করবে যে তারা একেবারেই লাভ 
করছে ন!, আর তাদের পকেট থেকেই গুনাগার দ্রিতে হচ্ছে সব সময় । 
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উপরন্ত বিদেশী ভাষাৰ তাদের জ্ঞান থাকায় এই বাড়তি স্থবিধেটুকুও তাবা 
পেয়ে থাকে। 

আমি কেন আবে একশো বছর আগে জন্ম নিলাম ন।? আমি নিজেকেই 
শিজে প্রশ্ন করতাম । স্বাধীনতা-যুদ্ধের কোন এক সমযে যখন ব্যবসায়ী ন। 
হলেও মানুষকে কিছু মূল; দেওযা হ'তো। 

এইভাবে আমি নিজেকেই ভাগ্যহীন বলে ভাবতাম বে ছূর্ভাগ্যের 
কাখণেই আমার এই পৃথিবীতে উপস্থিতি এতো দেরীতে হয়েছে এবং একথা 
ভাবতেও আমাব বিরক্তি লাগতো! যে আমার জীবনটা আমাকে শান্তিপূর্ণ এবং 
আদেশ মেনে চলে কাটাতে হবে। ছেলে হিসেৰে আমি যাই হই না কেন, 
শান্ঠিবাদী ছিলাম না এবং নিজেকে সেই ধবনেব তৈরী করাব সমস্ত রকমের 
প্রচেষ্টা অসারে পবিণত হয়। 

তখন দূর দিগন্তে বুয়র যুদ্ধ শুক হযেছে । হঠাৎ সংবাদপত্রে তা” পডতাম 
এবং প্রায় সব টেলিগ্রাম এব সবকাবী ইন্ত|হাবগুলোকে গোগ্রাসে গিলতাম। 
সবচেধে বেশী আনন্দ লাগতো যে দ্ধ থেকে হলেও এই যুদ্ধেব আমিও 
একজন প্রত্যক্ষদর্শী । 

যখন রুশ-জাপাশী যুগ শুরু হয়, তখন আমাব বষেস৪ যেমন বুগ্ধি পেয়েছে 
তেমনি নিজের মধ্যেও বিচাব বোধট। তীক্ষ হয়েছে। জাতীয কারণই 
আলোচনার সমধষে আমি জাপানীদেব পক্ষ নিতাম । বাঁশিষানদের পরাজয় ফে 
অষ্টিকাষ শ্লাভাজিমের প্রতি সজোরে মুষ্ট্যাঘাত। ৃ 

ইতিমধ্যে বু খঞ্ছবু কেটে গেছে যখন আমি মিউনিখে আসি । 
এখন আমি উপলব্ধি করতে পাবি 'ধ আগে যা বিশ্বাস করতাম, য1 
হলো! অবক্ষয়ী দেহমনের দ্বারা উত্পন্ন ব্যাধি যা ঝডেরু পূর্ধেব শান্ত 
অবস্থা বঙ্জাখ রেখেছিল। আমীর ভিযেনার দিনগুলোর বল্কান্ব। সেই 
গুমোট ক্ষণিক বিবতির মুঠো ধব। পড়েছিল, যা অশনি সংকেতের পূর্ব 
পক্ষণই প্রদর্শন করেছে। এখানে সেখনে মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমক 
দখা যেতো! ১ কিন্তু ছূর্ত/গ্যজনক ভাখে তা নৈরাশ্তের অন্ধকারে অতি 
শীঘ্র মিলিয়ে যেতো । এরপরেই খন্কাণের যুদ্ধ বেধে ওঠে, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তার প্রধান অতিথিরূপে প্রচণ্ড ঘৃণিবাধু প্রবল উত্তেজনাময 
ইউরোপকে ঝটিকাগতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই অতিরিক্ত শান্ত 
অবস্থায় মানুষ নিজেকে নির্ধাতিত এবং ভাবী অমঙ্গলের সুচনা দেখতে 
পায়। এর তীব্রতা এতো বেশি যে আসন্ন আকম্মিক দুর্ঘটনার ধারণাটা 
একটা অমহিষণ, আশায় পরিবতিত হয়। তাদের আশা ছিল যে ঈশ্বর 
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তাদের ভাগ্যের বল্গাটাকে নিশ্চয়ই এবার আলগা করে দেবেন এতোখানি 
ধে সেই ভাগাকে কোন ঘটনাই আর দমন করতে পারবে না। ঠিক এই 
সময়ে বেশ বড় রকমের একটা বিদ্যুৎ চমক হঠাৎ এসে পৃথিবীটাকে চমকে 
দেঘ। ঝড় ওঠে এবং স্বর্গের বজ নিঘেোোষের সঙ্গে মিশে যায় মহীযুদ্ধের কামানের 
গজন ধ্বনি । 

আর্চডিউক ফাঁনজ. ফারিনান্দের হত্যা! সংবাদ যখন মিউনিকে এসে 
পৌছায়,-আমি সারাটার্দিন বাডীতেই বসে থাকি এবং সত্যি বলতে কি 
সমস্ত ব্যাপারটাকেই আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারিনি। প্রথমে আম 
আশংকা করেছিলাম ঘে কোন অষ্্রয়ান জামান ছাত্র হয়তো বা গুলিট! 
ছুঁডছে | হাবুসবুর্গ পিংহাঁসনের উত্তরাধিকারী শ্লীভদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপৃ 
কার্ধাবলীতে তার দ্বণামিশ্রিত ক্রোধ সহের সীমা ছাড়িয়ে গে্ছে। তাই আর 
মে নিজেকে দমন করতে পারে নি। দেশের ভেতরকার শত্রুদের কাছ থেকে 
জার্ীন লোক লোকে মুক্ত করার জন্তই হয়তো বা সে এই পথ বেছে নিয়েছে । 
এই তলের মাশুলের গুনগারটা কী দিতে হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায । 
এট। আবার নতুন নিধাতনের একটা ঢেউকেই ডেকে নিয়ে আসবে এবং 
পৃথিবীর সামনে তা৷ সঠিক বলেই বিবেচিত হবে। কিন্ত অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই 
আমি সেই গুধধঘাতকের নাম জানতে পারি, তাদের পরিচিতি ছিল ্লাত হিসেবে । 
আমি এক হতবুদ্ধিকর অনমনীয় প্রতিহিংসার অবস্থা অন্তমান করি,যা ভাগ 
তাকে নিয়ে যেতে কৃতসণক্ক্প। স্লাভর্দের প্রিয়তম বন্ধু শ্রাভ দেশপ্রেমিকের 
গুলিতেই বিদ্ধ হয়েছে। 

তখনকার ভিয়েনাব সরকারের পক্ষে তখন অন্যায় সেই দিনের প্রচলিত 
ধারা অনুসারে যে চরমপত্র দেওয়া হয়েছিল তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। একই 
ঘটনার এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পৃধিবীর অন্য কোন সরকারই বিকল্প 
কোন অবস্থা গ্রহণ করতে পারতে!| না । অষ্ট্রয়ার দক্ষিণ সীমান্তে অমর এক 
নিদগ্ধ শক্র সদা সর্বদা উত্তেজনার খোরাক এই দ্বৈত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জুগিয়ে 
চলেছে নিয়মিত বিরতিতে; এবং সে বিরতি ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। এই 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে এখনো কিছুতেই সাআাজ্য ধ্বংস না হওয়ার মুহূর্ত পর্য্ত 
থামতো না। অষ্টিয়াতে আশ ছিল বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ সেই মুহুর্ত! 
এগিয়ে, আমবে। একবার এটা করতে পাঁবলেই বাজতন্বের পক্ষে আর কোনরকম 
শক্ত প্রতিরোধ কর] সম্ভব নয়। | 

কয়েক বছর আগে পর্যস্ত বাষ্ট ফ্রানসিন্‌ যোসেপের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমন 
ভাবে মিশে গিয়েছিল যে সাধারণ বিরাট জনতার চোঁখে এই বুদ্ধ এবং শ্রদ্ধাম্পদ 
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ব্যক্তিত্বের মৃত্যু সম্রাটের মৃত্যুই তুল্য । সত্যি বলতে কি শ্লীভ্‌ নীতির এই 
কৌশল হলো! অষ্ট্রিয়ান বাষ্র যাতে এই ধারণা পোষণ করে যে সআাটের বিরল 
প্রতিভা এবং আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর জন্যই এই রাষ্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা 
সম্ভব হয়েছে। এই ধরনের চাটুকারিতাই হাবুসবুর্গের পছন্দ ছিল। বিশেষত 
এর সঙ্গে সম্রাটের সত্যিকারের কার্যকলাপের কোন সম্পর্কই ছিল দা । এই 
আরোপিত গৌরবের নীচেকার অন্ধকারে সাবধানে লুকিয়ে বাখা যন্ত্রণাটাকে আর 
কেউ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে নি। একট! সত্যকে এডিয়ে যাঁওয়। হয়েছিল, 
মনে হয় ইচ্ছে করেই। যে যতো বেশি পরিমাণে সআাট তার শাসনকার্ষের 
পদস্থ কর্মচাবীদের ওপব নির্ভর করেছে, ততোই তারা আরো বেশী করে 
'সর্বকালের সবশ্রেষ্ট সম্রাট” বলে তাকে তুলে ধরেছে; কিন্ত ভাগ্য যখন দরজায় 
এসে আঘাত করে তার রাজন্বের দাবী জানিয়েছে, তখনই আকন্মিক 
মহাতুর্ঘটন। নেমে এসেছে। 

সেই বৃদ্ধ এবং শ্রদ্ধাম্পদকে বাদ দিয়ে কি অআ্ট্য়ার সাঁআাজ্যকে কল্পনায় 


আন! যায়? তা! হলে সঙ্গে সঙ্গে কি মাবিয়া থেরেমার বিপর্যয় আবার সংঘটিত 
হবেনা? 


ভিয়েনার সরকারী বিতাগের পক্ষে সত্যি এটা অন্ঠায় যে তারাই উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হয়ে দেশকে যুদ্ধে নামিয়েছিল, যা হ্যতে। বা প্রতিরোধ করা অসম্ভব 
ছিল না। যুদ্ধ অবশ্যই বাধতো, তবে ছু'একবছুব এটাকে পেছনো গেলেও 
যেতে পারতো | কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জার্ধীন বা অষ্ট্িয়ার কুটনীনজ্ঞর! কেউ-ই 
সেই চরম দিনের হিসেবটা করতে পাবে নি), সেই কারণেই তাদের মৃষ্টাঘাতও 
হয়েছে চরম সময়ে । 

না। যাদের এ যুদ্ধে নামার ইচ্ছে ছিল, তাদের এর ফলাফলে বহনে 
অন্বীকার করলে চলবে কেন? এর ফলাফল নিশ্চিতভাবেই হলে অষ্ট্রিয়াকে 
উত্পগ্গ করা । এবং যদি যুদ্ধ, যুদ্ধ হিসেবে ও না এসে পডেতা,_-তবু সমস্ত 
জ্ঞাতিসমুহ একস্জে মিলে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পডতো। যা] হাবুসবু্গ 
সাাজ্যকে খণ্ড খণ্ড করে তবে ছাডতো | সেক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের ঠিক 
করতে হ'তো৷ আমরা হাবুসবুর্গের পাশে এসে ধাভাবো, নাকি দুরে সরে থাকবো 


হাতজোড করে দর্শকের মতো, যাতে ভাগ্য তার নিজন্ব গতিতে এগিয়ে 
যেতে পারে । 


আজকে যারা আঙকের অমঙ্গলের জন্ঠ সরব এবং তাদের জ্ঞানের আডম্বর 
যুদ্ধের কারণ দর্শীতে ব্যস্ত--সেই লোকগুলোর সহযোগীতাই এই দাংঘাতিক 
যুদ্ধের প্রতি দেশ ধাবিত হয়েছিল | 
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কয়েক যুগ ধরেই জীর্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা ধূর্ত এবং নীচতার 
সঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্ত আলোডন তুলে আসছে । কিন্তু জার্মান 
সেন্টার পাটি; যাদের দৃষ্টিভঙ্গীর শেষ কথা কথা হলো! ধর্ম; তাদের প্রধান উদ্দেশ্ঠ 
ছিল অষ্ট্রিয়া রাষ্ট্রকে সর্বপ্রধান করার, যেখান থেকে জার্ধীন নীতি মোড 
নিয়েছে । 

এই পরিণতির মুখতার জন্ম এখনো! হয়নি। যা এসেছে, তা আসতে 
বাধ্য ; এবং কোন কিছুতেই তাকে প্রদ্তিরোধ কর! সম্ভব ছিল না । জার্ধান 
সরকারের ভূল হলো, একমাজর শান্তিরক্ষার কারণে যে সমস্ত স্থযোগগুলে। 
তাঁদের ত্বপক্ষে ছিল তাঁর ও সুযোগ তারা নেয় নি। শুধু পুথিবীব্যাপী শাস্তির 
জন্য মৈত্রীর ফাঁদে পা বাড়িয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তিবর্গের 
শিকাঁর হয়েছে_-যারা জার্মানীর এই শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টা বিরোধী ছিল, 
তারা আটঘাট বেধে যুদ্ধকে ডেকে নিয়ে এসেছে। 

দি তৎকালীন ভিয়েন। সরকার তাঁদের চর্ম পত্র এতোট। তীব্র শর্তাবলী 
সম্বলিত নাও করতো, তবু সেই পরিস্থিতির খুব একট! হেরফের হুতো। বলে 
মনে হয় না। কিন্ত তা জনসাধারণের দ্বণামিশ্রিত ক্রোধ জাগিয়ে তুলতো। 
কারণ সাধারণ জনতার চোখে এই চরম পত্র এমন কিছু নিষ্ঠংর বা অতিরিক্ত 
ছিল না। যাঁরা আজকে এই সত্যটাকে অস্বীকার করে, তারা হয় নিবোধ 
নয় দুর্বল স্থৃতিশক্তি সম্পন্ন অথবা ইচ্ছে করেই মিথ্যার বেসাঁতি কর! 
মানুষ । 

১৯১৪ সালের যুদ্ধ কোন মতেই জনগণের ওপরে জোর করে চাপিয়ে 
দেওযা হয় নি) সত্যি বলতে কি জনসাধারণই এটা চেয়েছিল। 

সাধারণের ভেতরের অনিশ্যযতাকে একেবারে শেষ করার ধারণার বশবর্তী 
হয়েই এই চিন্তা করা হয়েছিল । এবং এই সত্যের আলোকে উদ্বদ্ধ, হয়েই 
দুই লক্ষ জার্মান যুব! স্বেচ্ছায় এই বঙে নিজেদের রাঁডিয়েছে এবং তারা! এই 
সত্োর জন্য তাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করতে রাজী ছিল। 

আমার কাছে এই মুহূর্তগুলো যৌবনের দিনগুলোয় আমার ওপর চাপিয়ে 
দেয়া ছুর্টশার বোঝাটার মুক্তির সময় এনে দিয়েছিল। আজকে আমার স্বীকার 
করতে লজ্জা নেই যে সেই মুহূর্তে আমি উৎসাহের বন্তায় ভেসে গিয়েছিলাম 
এবং আমার হ্থাটু পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমাকে আজ 
পর্যস্ত সে ভার লাগবের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন । 

এই মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে অসমকরণভাবে ভেঙে পড়েছিল। যে 
যুহূর্ত থেকে ভাগ্য জাহাজের হাল ধরেছে, জনসাধারণের ভেতরে এই জনমত 
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গড়ে উঠেছে যে অস্ট্রিয়! অথব! শারভিয়ার ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে ? 
কিন্ত জার্মান জাতির অস্তিত্বই বিপন্ধ হয়ে পড়েছিল । 

অবশেষে অনেক বছরের অন্ধত্বের পরে লোকে পরিষ্কারভাবে ভবিষ্যতটাকে 
দেখতে পায় । 

স্থতরাং মহাযুদ্ধ স্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁপা স্বরেব পরিবর্তে অতিরিক্ত 
উত্তেজনার প্রাবল্য দেখা দেয়; কারণ এই উল্লাস নিছক বয়ে যাওয়া হঠাৎ 
উন্মস্ততা ছিল না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাটা অত্যন্ত প্রয্জোজনীয় হয়ে 
পড়েছিল। সেই সময়ে কারোর সবিশেষ ধারণা ছিল না কতোদিন ধরে এই 
যুদ্ধ চলবে। লোকে স্বপ্ন দেখতো সৈন্যরা বডদিনে ঘরে ফিরে আসবে এবং 
শান্তির সঙ্গে তাদের ধনন্দিন কাজকর্ম আবার স্বর করবে। 

মানবজাতির চরিত্র হলো নে যাবিশ্বাস করে তাই আশ! করে এবং তার 
ওপর পরিপূর্ণ আস্বা রাখে । জনতার এই আচ্ছন্ন করা অন্গভূতি ধীরে ধীরে 
চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তায় অবসন্ন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে জনসাধারণ ষে 
ব্যাপারগুলোয় বিশেষভাবে জড়িত। স্বতরাং কেউ ভাবে নি যে অষ্রিয়। 
শারভিয়ার সংঘ্ধ কুলঙগীতে তোল! থাকবে । সেইজন্যই তাবাঁ মৌলিক 
কোন হিসেব নিকেশ আশা করে নি। সেই লক্ষ লক্ষ ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে 
আমিও একজন ছিলাম। 

যেইমান্র শারুভিয়া অত্যাচারের সংবাদ এসে মিউনিকে পৌছোয়,- 
আমার মনের আকাশে তৎক্ষণাৎ ছুটে। চিন্তা ভেসে ওঠে £ প্রথমত, যুদ্ধ 
অনিবার্ধ এবং দ্বিতীয়ত, হাঁবুসবুর্গ এবার তার মৈত্রী সংঘে স্বাক্ষরের সম্মান 
দিতে বাধ্য। আমি সবচেয়ে বেশী ভয় পেয়েছিলাম থে মৈত্রীয়তাঁর বন্ধনের 
দরুণ একদিন জার্মীনীকেও যুদ্ধে নামতে হবে এবং প্রথম ধাক্কা তাকেই সামলাতে 
হবে, অস্রিয়াকে নয । এই আকম্মিক ঘটনায় আমার মনে হয়েছিল অষ্ট্িয়া 
তার ঘরোয়া রাজনীতির জন্ত মৈত্রীর পক্ষে দঈীভাতে পারবে না। কিন্তু 
বর্তমানে সে বিপ্দ কেটে গেছে। পুরনো বাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে সংগ্রামে লিপু 
হতে। স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক্‌। 

এই সংঘর্ষ সম্পর্কে আমার নিজের ধ্যান ধারণা সহজ এবং স্পষ্ট ছিল। 
আমার বিশ্বাস এই সংঘর্ষ অষ্ট্রিয়ার শারভিয়াকে সন্তষ্টির জন্য নয়; বরং 
জার্মানীর নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নটাই থেন বড় হয়ে উঠেছে__ 
জার্মান নীতির শুধু মুক্তির প্রশ্ন এটা নয়,-স্ভবিষযতের প্রশ্ন ও এই সংঘর্ষের 
সঙ্গে জড়িত। 

বিসমমার্কের অসমাপ্ত কাজ এবার শেষ করার পালা । আমাদের পিতৃ" 
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পুরুষেরা বনু নায়কোচিত যুদ্ধে উইসেনবুর্গ থেকে স্থরু করে সেদান এবং 
প্যার্সিতে যে বক্তক্ষয় করেছে, তার উপযুক্ত হ'তে ছবে আজকের যুবক 
জার্মানদের । এবং এই সংগ্রামে ঘদ্ধি জার্মীনর! জী হ'তে পারে, তবে আবার 
জার্মীন জাত জাতি হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীতিদের সারিতে গিষে 
দীভাবে | একমাত্র তখনই জার্মান সম্রাট তাকে শাস্তির ক্ষেত্রে অপ্রতিঘন্বী 
খলে দাবী করতে পারে। এবং এই শান্তিরক্ষার জন্য তাদের দৈনন্বিন রুটির 
বরাদ্ধ ও আর হিসেব করে করতে স্থবে না। 

বালক এবং একজন যুবা হিসেবে আমি প্রায়ই এমন কোন ঘটনা খুঁজে 
বেডাতাম যাঁর মাধ্যমে আমার জাতীয়তাবাদী উৎসাহ যে উবে যাঁয় নি তা" 
দেখাতে পারি। জযের উল্লাকে আমার যেন মাঝে মাঝে মনে হতো 
প্রশ্রয়দ।নকারী পাগী, যদিও এই ধরণের অনুভূতির কোন কারণ দর্শানো 
আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ এই জয়ধ্বনিতে তাদেরই অধিকার, যাঁদের 
ভেতবে নাটকীয়তা নেই বা যেখানে ঈশ্বর জাতিকে সত্যেব গন্তব্যে নিয়ে 
যেতে আদিষ্ট ; এবং মানুষকে কি তাঁর সেই কঠিন পবীক্ষার মধ্যে দ্রিযে এগিয়ে 
যেতে হবে? লক্ষ লক্ষ মানুষের মতে। আমিও এই পৰীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিষে 
যাওয়ার অন্নুমতির আনন্দে আনন্দিত ছিলাম। প্রায়ই আমি গান গেয়ে 
উঠতাম-_জার্মানদেশ হলে! সবার ওপরে । এবং সঙ্গে সঙ্গে 'হাইল' অর্থাৎ জয় 
ছোঁক্‌" বলে চিৎকার করতাম। সেই সব অনুভূতির সত্যতা নিকপণের 
জন্য প্রাথই আমি অতীতের স্থৃতি রোমান্থণ করে ঈশ্বরের বিচাবশালাশব উপস্থিত 
হতাম । 

প্রথম থেকেই একটা জিনিষ আমার কাছে স্পষ্ট ছিল যে ঘুদ্ধ সালেই, 
য৷ আম]র কাছে অবশ্ঠন্তাবী বলে মনে হয়, আমার বইগুলো তৎক্ষণাৎ ঠেলে 
একপাঁশে সরিয়ে রেখে দেবে । আমি আরো অনুভব করি যে আমাব জাষগ। 
হলে। সেখানে, যেখান থকে আমি আমার অন্তরের আহ্বান শুনতে পাচ্ছি । 

প্রধানত বাজনৈতিক কারণেই আমি অস্রিয়া ছেডেছিলাম। এব থেকে 
কী বেশী বিচারশক্তি সম্পন্ন হ'তে পারে যা আমার রাজনৈতিক ধ্যান ধারণ! 
পরিবেশ অনুযায়ী যৌক্তিক হ'তে পারে। এখন সেই যুদ্ধই বেঁধে গেল। 
হাঁবুসবুর্গের হয়ে মুদ্ধ করার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না, কিন্তু আমার 
জ্াঁতিবর্গ এবং সমাটের জন্ মৃত্যুকেও আমি পরোয়া করি ন। ৷ 

ওরা আগস্ট, ১৯১৪ সালে আমি মহানুভব রাঁজ তৃতীয় লুইড.ভিগের কাছে 
ব্যাভেরিয়ার সৈম্তবাহিনীতে যোগদানের অন্ুষতি প্রার্থনা করে একট। দরখাস্ত 
করি। তথনকার দিনে সম্রাটই ছিলেন অর্বেসর্া€ং এবং ছু' একদিনের 
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ভেতরে উত্তরও পেয়ে যাই যে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। আমি উত্তরটা! 
পেয়ে কম্পিত হাতে খুলি এবং আঁজ তা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা! অসম্ভব বে 
আমি যখন পড়ে দেখি আমাকে ব্যাভেবিয়ার সৈম্তবাহিনীতে যোগদানের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে, কতোখানি আনন্দিত আমি সেদিন হয়েছিলাম তা পডে। 
কয়েকদিনের মধ্যে আমি সেই পোঁষাক গায়ে চড়াই, যা পরবর্তী ছ; বছরে 
আর আমি খুলে বাখিনি। 

আমার পক্ষে 1 সব জার্ানের ক্ষেত্রেই প্রযোজা, জীবনের সবচেয়ে ম্মরণীয় 
অধ্যায়ের স্থচন! হয়। সেই সংগ্রামের মুখোমুখি টড়িয়ে, পেছনের ফেলে 
আসা স্থৃতির টুকরোগুলো সব বিস্থৃতির গর্ভে লীন হয়ে আসে । সতৃষ্ণ গর্বে 
আঁমি সেই দিনগুলোর দ্বিকে ফিরে চাই, বিশেষ করে আমরা ঘখন সেই 
উল্লেখযোগ্য ঘটনার দশম বর্ষে পদাপর্ণের কাছে এসে ্ীডিয়েছি। আমার 
সেই যুঞ্জের প্রথম কয়েক সপ্তাহের স্মতি সব সময় স্মরণে আসে, যখন ভাগ্য 
আমাকে সেই নায়কোচিত সংগ্রামে জাতির মধ্যে ঠাই দিয়েছিল । 

আমার মনের সামনে ঘখন দৃশ্তপটগুলে! খোল! হয়, তখন মনে হয় যেন 
তা গতকালের ঘটনা । আমার মানস চোখে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্ঠটা, যখন 
আমি আমার যুবক সহকমর্শদের সঙ্গে কুচকাওয়াজে রত এবং সেটা সীমান্ত 
ছাঁড়ার শেষ দিন পর্যস্ত আমর] করে এসেছি । 

অন্ত সবার মতো একটা চিন্তাই আমাকে ভাবিয়ে তুলতো, তা” হলো 
আমাদের সীষান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছতে যদ্দি দেরী হয়ে যায়। মাঝে মাঝে 
এই চিন্তা আমাকে উদ্দিগ্ন করে তুলতো এবং প্রতিটি বিজয় ঘোঁষণা আমাকে 
তিক্ততার শ্বাদ এনে দিতো, যেটা পরবর্তী বিজয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরে! 
অনেকটা বেডে যেতো । 

অবশেষে সেই দিনটা উপস্থিত হলো যখন আমরা! যুদক্ষেত্রে যাওয়ার জন্ত 
মিউনিক ছাঁডলাম। জীবনে এই প্রথম আমি বাইন নদী দেখলাম; যখন 
আমর! পশ্চিমের দিকে অগ্রমর হচ্ছি সেই এঁতিহাসক নদী চিরাচরিত এবং 
উদ্যত শক্রর গ্রাস থেকে রক্ষা করার সংকল্পে। সুর্যের প্রথম রশ্মি হালকা 
কুয়াশা ভেদ করে মাটিতে পড়েছে এবং আমাদের সম্মুখে নীডারভাল্ন্ডের 
প্রতিমৃতি প্রকটিত, সৈম্তততি ট্রেনটাই গেঁয়ে ওঠে_রাঁইনের তীরে জেগে 
উঠল|ম। আমি অনুভব করতে পারি যে আমার হদ্রয় যেন সে উচ্ছাস আর 
ধরে রাখতে পারছে না। 

এবং তারপরেই এসে উপস্থিত হলে! ভিজে আর ্যাতসেতে একটা রাত। 
সারাট। রাত আমর! নিঃশঝে এগিয়ে চললাম, কুয়াশা ভেদ করে যেইমাত্র প্রথম 
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সূর্ধরশ্মি আমাদের সামনে এসে পডলো, সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরে সশব্ষে বোমা 
ফাটার শব । বোমা গোল আমাদের মধ্যেই এসে পড়তে লাগলো এবং তা, 
ভিজে মাটির ওপরে ছত্রীকার। কিন্তু সেই বোমা গোলার ধেশায়া অপসারিত 
হওয়ার আগেই ছু'শো কঠের সম্মিলিত এক জয়ধ্বনি । এটা মৃত্যুকে আলিঙ্গনের 
অভিব্যক্তি। তারপরেই শ্ররু হয় গুলির শিস্ধবনি আর কামানোর গর্জন, 
যোদ্ধাদের চিৎকার চেঁচামেচি আর সমবেত কণ্ঠের গান। চোঁখ জর হলে 
যেমন টাঁটায়, তেমনি টাটাচ্ছে, তবু আমরা এগিয়ে চলেছি। ভ্রতগাতিতে। 
যতক্ষণ পর্যস্ত না আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এসে পৌছোই ॥ পেছনে 
বীট পালং আর ঘাপের প্রীস্তর। সত্বর গানের স্বর আমাদের বহুদূরে নিয়ে 
গেল। ক্রমে ক্রনে সেই গানের স্বর নিকটতর হ'তে স্ুক হলো। প্রতিটি 
সৈন্বদদলের থেকে উখিত হচ্ছে সেই গানের স্ুর। 

সেই গানের স্থুর ক্রমশ:ই এগিয়ে আসতে লাগলো, উথিত হতে সুরু করলো 
প্রতিটি সৈনিকের ক থেকে । এবং মৃত্যু যখন আমাদের দলের সর্বব্যাপী 
ধংস করতে উদ্যত, তখনো আমর]! পাশের লোকের উদ্দেশ্তটে গেয়ে চলেছি 
জার্ধান, প্রি জার্মানদেশ আমার সবচেয়ে ওপরে ॥ পৃথিবীর সমস্ত দেশের উদ্ধে। 

চারদিন যুদ্ধক্ষেত্রের একট! খানায় কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম। এমন 
কি আমাদের পদক্ষেপ আর আগের মতো দীর্থ পডে না। সতের বছর 
বয়স্ক বালকদের যেন পূর্ণ বয়্ক পুরুষ বলে মনে হয়। এই উল্লিখিত সৈন্চদের 
কারোরই সমরশিক্ষার পরিপূর্ণতা ছিল না। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞ সৈশ্যদের 
মতো মরতে জানতাম । 

এটা মাত্র আরম্ভ এণং এই জিনিষগুলোকেই আমরা বছরের পর বছর 
বহন করে নিয়ে গেছি । ভাবগ্রবণ যুদ্ধের উৎসাহের বদলে একটা তীর ভীতি 
তখন জড়িয়ে ধরেছে । উৎসাহ তারপর ধীরে ধীরে কমে এলো এবং আবন্তের 
প্রচণ্ড রকমের উৎসাহটা নিভে গিয়ে সব সময় একটা! মৃত্যুভয়ের ছানা] সর্বত্র 
দেখতে লাঁগলাম। এমন একট! সময় এলো, যখন পয়স্পবের মধ্যে তর্ক বেঁধে 
গেল একটা গ্রশ্ন নিয়ে, কর্তব্যের আহ্বান বড় নাকি আত্মরক্ষা; এবং আমাকেও 
" সেকঈ তর্কের মধ্য দিয়েই চলতে হয়েছে। মৃত্যু যখন সবত্র তার প্রার্থনা জানিয়ে 
চলেছে, একটা নামহীন কাঠিন্থ যাকে বলে বিদ্রোহত্বক মনোভাব ছুব্ল শরীরে 
মাঁথা চাডা দিগে ওঠে এবং যা আপ্রাণ চেষ্টা করে সহজাত জ্ঞান বলে অভিহিত 
হাতে। কিন্তু বাস্তবে এটা আর কিছুই নয়,_ভয় ; যা ব্যক্তিগতভাবে সকলকেই 
আক্রমণ করে বসেছিল। যতো অধিক সংখ্যক কগম্বরের পরিণামদশিতার 
কথা ভেবে নিজেদের মনোবল বাড়াবার কথা ভাবি, ততো বেশী তার আবেদন 
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নিবেদন স্পষ্ট এবং প্রবর্তক হয়ে দীড়ায়, প্রতিরোধ শক্তিও বেড়ে ওঠে । শেষে 
এক সময় অন্তঘন্ শেষ হয় এবং কর্তব্যের আহ্বান বিজয়ী হ্য়। ১৯১৫-১৯১৬ 
স[লের পুরে৷ শীতটাই আমাকে এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে। 
ইচ্ছাঁশক্তি শেষমেষ গ্রতৃত্ব বিস্তার করে। প্রথম দিকে আমি এই সংগ্রাম 
হাদিমুখেই করেছি, বর্তমানে কিন্ত আমার মধ্যে এক শাস্তভাব আর স্থির 
সংকল্প এসেছে এবং ঘা আমার মনের সহ্শক্তির পরিধিও অনেক বাড়িয়ে 
দিয়েছে। ভাগ্য সম্ভবত এবার তার শেষ পরীক্ষায় হাজিরা দেওয়ার বথ! 
বলতে শুরু করেছে, অবশ্ঠই আমর মানসিক দৃঁ়তা এবং যৌক্তিকতাকে বাদ 
দিয়ে । যুবক শ্বেচ্ছাসেবকের। বর্তমানে অভিজ্ঞ সৈনিকে পরিণত হয়েছে। 

এই একই ধরণের পরিবর্তন সমস্ত সৈম্তবদলের মধ্যেই আসে । অবিরত 
সংগ্রাম এটাকে অভিজ্ঞ এবং শুধু দৃঢ় ই করেনি, শক্তও করেছিল ; যার জন্য এট। 
দুটবদ্ধ এবং ভয়হীন চিত্তে তার প্রতিটি কার্ধকলাপের সম্মুখীন হতে পেরেছে। 

একমাত্র বর্তমানেই সেই সন্তদ্দলকে বিচার করা সম্ভব । দু-তিন বছর 
ক্রমীগত সংঘর্ষের পর, এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরেক যুদ্ধক্ষেত্রে, উন্নত সৈম্তদল 
এবং অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে মাথ! উচু করে দৃঢ়ভাবে দীডিয়ে, অনাহার এবং ক্লান্তি 
ক্লেশের শেষ সীমায় পৌছে, সময এসেছে যখন একজন ৫সনিক তার ব্যক্তিগত 
সংঘর্ষের মূল্য বুঝতে সক্ষম । 

আগামী এক হাজার বছরে 9 মহাযুদ্ধের জার্মান সৈম্ভদেব বীরত্ব তার! 
প্বরূণে আনবে এবং তখন ধুসর অতীত থেকে জেগে ওঠা অমর দৃষ্টি কখনই 
স্বীকার করবে ন৷ যে এই শিরপ্ত্রাণগুলো। কখনো ভয়ে সংকুচিত হযেছে বা 
স্পষ্টভাবে ভয়ে কথ। বলেনি । যতোদ্িন পর্যন্ত জার্মান জাতির অস্তিত্ব থাকবে, 
তারা এইভাবে গর্ববোধ করবে ঘে এরা তাঁদের পূর্ব-পুরুষের সন্তান। 

আমি তখন ছিলাম একজন পৈনিক, তাই অযথা! রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ 
করিনি। এর আবে একটা কারণ হলো! সময়ও তখন ঠিক এর স্বপক্ষে ছিল 
না। আমি এখনো পর্যন্ত বিশ্বাস কৰি যে সাধারণ একটা দু প্রতিজ্ঞ ছেলে 
আজকের শ্রেষ্ঠ সন্তানের চেয়েও অনেক বেশী দেশের সেবা করেছে! আমি 
অবশ্ঠ শ্রেষ্ঠ সন্তান বলতে গণতান্ত্রিক পদশ্যদের বোঝাতে চাইছি। মেইসব 
তুচ্ছ লোকগুলোর প্রতি আমার তীব্র স্বণার একমাত্র কারণ হলো, সেই 
দিনগুলোর ভালো লোকগুলোর য1 বলার থাকতো তা” শত্রর মুখের ওপরেই 
বলতেন এবং তা' বলতে অপারগ থাকলে মুখ বন্ধ করে তাদের কতব্য অন্য; 
কিছুতে নিয়েজিত করতো । আঁমি এই বাজনৈতিক বিশারদদের মনে মনে 
স্বণ1 করতাম এবং আমার যদি কোন উপাক্ক থাকতে! তবে আমি তাদের নিয়ে 


খঞজত 


একটা শ্রমিক দল তরী করতাম ঘা! নাঁকি তাদের নিজেদের ভেতবের টর্গীধগে 
স্থযোগের প্রতীক্ষাটাকে প্রস্ফুটিত হু'তে সাহাধ্য করে তাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ 
করে দিতো; সৎ এবং ভালোমানুষেবা তাহলে এদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ 
হতো না। 

সেইদ্দিনগুলোয় আমি রাজনীতিকে কোনরকম গুকত্ব দ্রিতাম না । কিন্ত 
তা সত্বেও কিছু অভিবক্তির ব্যাপারে আমার মতামত প্রকাশ না করে 
পারিনি, যা শুধু জাতির স্বার্থে ই আঘাত হানেশি, তা” বিশেষ করে সৈনিকদের 
স্বার্থের পরিপন্থী । এরমধ্যে ছুটো বিষয়ে আমার প্রচণ্ড রকমের উদ্বিপ্নত৷ ছিল, 
যা আমার ধারণা আমাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক । 

আমাদের প্রথম পরপর বিজয়গুলির অব্যহত পরেই সংবাদপত্রের একট! 
বিশেষ গোষ্ঠী জনসাধ।রণের উৎসাহের আগুনে ফোঁটা ফেণটা ঠাণ্ডা জল ফেলতে 
থাকে। প্রথমর্দিকে বেশী লোকের নঙ্গবে ব্যাপারটা আনেনি । সৎ উদ্দেশ্যের 
ছদ্যবেশে এসং নকল উদ্দিগ্নতার ভান দেখিয়েই করা হযেছে । জনসাধারণকে 
বোঝানে। হয়েছে যে জধেব বিরাট জযোত্সব ঠিক এই জায়গাতে সমীচীন নয়। 
আর শ্রেষ্ঠ একট! জাতির পক্ষে এটা মাজে না) জার্ধান সৈনিকের সহিষ্ণু 
এবং শৌরধ হলে। মেনে নেওয়া সত্য, যাঁর জন্য জয়োৎসবের এই সশবে বিদিরণের 
কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। উপরন্, বিদেশীর] জয়ের এই অভিব্যক্কিকে 
কিভাবে নেবে? এই জান্তব জখোলাসের চেয়ে শান্ত এবং ভদ্র উপায়ে জয়ের 
পঞিঃপ্রকাশকে কি তারা আবে| ভালোভাবে গ্রহণ করবে না? সঙ্গে সঙ্গে 
নংবাঁদপত্রগুলে। এই কথাও প্রচারিত করতে শ্রক্কু করে যে, জাঞ্নানদের 
উচিত স্মরণে বাখা মে যুদ্ধ আমাদের কাজ নয়, স্থতরাং জাতিকে ডেকে তাদের 
সঙ্গে ভাগাভাগি কবে নেওয়।ট আমাদের পক্ষে কিছু লঙ্জাস্কর নয়। এই 
কারণেই আমাদের সৈনিকদের এই সমুজ্জল কাজকে কোনরকমেই অশোভনীষ 
বিজযোতৎসখের মাধ্যমে কলংকিত করাটা উচিত হবে না । কারণ বহিঃপৃ্থিবী 
কিছুতেই ব্যাপারটাকে বুঝে উঠতে পারবে না। উপরন্থ, সত্যিকারের একজন 
নায়ক নিশ্চপ বিনধের সর্গে তার কাজ করে এবং ভুলেও যায়, এরচেয়ে বড়ো 
সার্থকতা আব কিসে ! মোটামুটি এই ছিল তাদের স্তকতাঁর উপসংহার । 

এইসব লোক গুলোর কান ধরে খানার ধারা টেনে এনে গলায় দির ফাস 
পখানোর পণিবর্তে, যাতে জাতির এই বিজয়োৎ্সবে ভাট! ন1 পড়ে, এই, সমস্ত 
তথাকথিত নাইটদের কলমকে তুলে ধরাই হয়েছিল, যা ক্রমাগত এই 
বিজয়োত্সবকে “অশোঁভনীয়' এবং 'মর্ধাদাহানিকর' বলে চিৎকার করেছে । 

সম্ভবত একজনেরও এই ধারণা ছিল না যে একবার যদি গণ উৎ্লাহ 
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কোিটকমে ভিজে যায়, তবে তাকে আর কোনক্রমেই আবার প্রজলিত কর! 
সম্ভব নয়, যখন প্রয়োজন পড়বে। 

এই উৎসাহও এক প্রকারের স্রামত্ততা এবং তা” সযত্বে ধরে রাখা! উচিত । 
এই ধরণের উদ্যমের অভাবে কি করে এতোবড় একটা যুদ্ধকে সহা করা সম্ভব,-- 
ষ| নাকি মনুয্যত্বের পরিমাপে একট! জাতির পক্ষে বিবাট অক্লান্ত পরিশ্রম করার 
চাহিদার অপেক্ষা রাখে । 

বিশীল জনতার মনজ্তত্ব আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারতাম এবং 
জানতাম এইসব ক্ষেত্রে মহান রুচিজ্ঞান আগুনকে বাতাসের সাহায্যে বাড়িয়ে 
তুলে লোহাকে গরম রাখতে সমর্থ হবে না। আমার কাছে এটা ভুল ষে 
জনসাধারণের উৎ্সাহটাকে আরে] উচু গ্রামে তুলে ধরা হয়নি। 

স্বতরাং আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, কেন এই ধরণের নীতি 
গ্রহণ কর! হয়েছিল । অর্থাৎ জনসাধারণের উৎসাহকে ভিজিয়ে দেওয়ার 
নীতি। 

আরেকটা ব্যাপার ধা আমাকে থিটখিটে করে তুলেছিল, তা” হলো! মাকীয় 
মতবাদকে যেভাবে গ্রহণ এবং শ্রদ্ধা কর! হয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম এর 
কারণ হলো মাঁক্সীয় প্লেগ সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল কতো অল্প। সবাই 
বিশ্বাস করতো যে দলীয় মত-পার্থক্য যুদ্ধের সময়ে দূর করার প্রচেষ্টাই 
মাক পীজিমকে এতে! নরম আর উদাঁব হিসেবে জনসাধারণের কাছে প্রতিফলিত 
করেছিল। 

কিন্ত এখানে তো দলের কোন প্রশ্নই নেই। এখানে হলে! সেই মতবাদের 
পরগ্ন যা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল শুধুমাত্র একটা উদ্দেশ্ত নিষে অর্থাৎ 
মীনবজাতিকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিতে। এই মতবার্দের অভিপ্রায়টাকে কেউ 
বুঝতে পারেনি কারণ আমাদের ইহুদী দলিত বিশ্ববিদ্ভালয়গুলোতে এ প্রশ্ন 
কখনো উখাপন করেনি; এবং আমাদের উদ্ধত আমলা অফিসারর! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দি্ তালিকার বাইরের কিছু পড়াশুনা করতে বাজী নয়। 
তাই এই শক্তিশালী বিদ্রোহের শ্রোত তাদের পাঁশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল । 
কিন্ত যারা বুদ্ধিমান বলে সমাঁজে পরিগণিত,_তারা কখনে| প্রসন্ন দৃষ্টিতে 
এদিকটায় নজর দেয় নি। এই কারণেই বাস্্ীয় সংগঠন সবসময়েই ব্যক্তিগত 
মালিকানার সংগঠনের পেছনে পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। * এই 
ভদ্রসন্প্রদায়ের উদ্দেশ্টে এই কথাই বলা চলে যে, তার্দের মতামত হলো £ ঘা 
আমরা জানি না,_-তা? নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন ও নেই। ১৯১৪ সালের 
আগষ্ট মাঁসে জামান শ্রমিকেরা মাঝ পবাদের ধার ঘেষে দীড়ায়। এটাই হলে 
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বিরাট একট! ভুল যখন সেই হূর্তাগ্যের মুহূর্তগুলে। এসে উপস্থিত হয়, তখন্‌ 
প্রেগের কবলে পড়ে জার্মান শ্রমিকেরা নড়ে ওঠে । নইলে সংগ্রামের জন্য ন! 
ছিল তারা ইচ্ছুক, না ছিল তাদের প্রস্তুতি। এবং জনসাধারণের মুখামী ও 
ষথে্ পরিমাণেই ছিল যে কারণে তারা! মাক'লবাদ জাতীয় নীতি বলে কল্পনা 
করতো 7; এট হলে! আরে। একট! উপযুক্ত উদদীহরণ অর্থাৎ যাঁরা তাত্বিক তারা৷ 
মার্কসবাদ শিক্ষার প্রচলিত ধাবাটাকে খতিয়ে দেখেনি । যদি তার খতিয়ে 
দেখতে1, তবে এই ধরণের ভূল কিছুতেই হওয়! সম্ভব ছিল ছিল ন!। 

মাক সবাদ, যাঁর মূল উদ্দেশ্যই ছিল, আছে এবং ভবিষ্ততেও থাকবে সমস্ত 
অ-ইহুদী বাষ্্রকে ধ্বংস করা; ৯১৪ সালে এটা প্রত্যক্ষ হয় যে কি ভাবে 
জার্মান শ্রমিকবৃন্দকে উচুগলায় তিরস্কার করা হয়েছে, যা জাতীয় উৎসাহের 
থেকে উথিত হয়ে পিতৃভূমির সঙ্গে মিশে গেছে । কযেকদিনের মধ্যেই সেই 
শঠতাপুর্ণ ধেশয়ার পর্দা কুখ্যাত জাতীয় বিশ্বামঘাতকতার হাক্কা হাওয়ায় মিলিয়ে 
আসে, এবং হঠাৎ ইহুদী পদস্ত ব্যক্তিরা তাঁদের নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত বোধ 
করে। সেই মুর্খ এবং পাগলের কোনরকম পদচিহ রেখে যায় নি? যা গত 
যাট বছর ধরে জার্মান মানুষদের শরীবে রোগের বীজ ছড়িযে আসছে। সত্যি 
কথ! বলতে গেলে, জামান শ্রমিকদের পক্ষে এটা অত্যন্ত অমঙ্গল সুচক ছিল। 
যে মুহুর্তে নেতার! উপলব্ধি করতে পাঁরে যে বিপদ সামনে উপস্থিত যা তাঁদের 
টেনে নীচে নামাবে, তাঁরা! প্রবঞ্চনার টুপিটা তাদের কানের ওপর টেনে তুলে 
দেয় যাতে তাদের কেউ চিনতে না পারে; তীর। প্রকৃত ঘটনার গ্রদশনকারা 
প্রহসনের অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করে যেন জাতির অভ্যরখানের প্রধান 
দায়িত্ব তাদের ওপরেই ন্যস্ত। 

আমার মনে হয় জনসাধারণের আপদ ইহুদী দলের বিরুদ্ধে ্থাযোগ্য কাজ 
স্থুরু করার সময় এসে গেছে। যে কোনরকমের যলাফলের মুখোমুখি তৈরী 
রেখেই ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তা'তে জনসাধারণের ভাগ্য 
কাটাগাছের ঝোপে ভর্তি জঙ্গলেই পড়ুক বা প্রতিবাদই করুক। আগষ্ট ১৯১৪ 
সালের এক ধাকায় শূন্তগর্ত ইতরগুলো আন্তর্জাতিক সমন্বার্থতায জাধান 
শ্রমিকদের মাথাগুলোকে গুড়িয়ে দিয়েছিল, কয়েক সপ্তাহ পরে*--শিজেদের কানে 
এই নিবুদ্ধিতার কথা শোনার পরিবর্তে । অমেরিকার তৈরী বোমাগোলার 
আওয়াজে কান ঝালাপাল! হবার জোগাড়, মাথার ওপরে মুহু মুহু ফাটা এইসব 
বোমাগোলাকে আন্তর্জীতিক নহকর্মী গ্রীতির প্রতীক বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। 
বর্তনে সেই জার্মান শ্রমিকেরা জাতির জন্য রাস্তা পুন আবিষ্কার করেছে, যে 
কোন সরকারের এটা কর্তব্য, অবশ্তই যে সরকার তাদের লোকদেক 
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অঙ্গলাকাহ্বী,--এই স্থযোগে এইসবের নির্দয়ভাঁবে মুলোৎপাঁটন করা, ঘা কিছু 
জাতির উতপাহকে অবদমিত করার চেষ্টা করবে । 

যখন জাতির মন্গযতাত্বের ফুলগুলো! সীমান্তে মৃত্যুবরণ করছে, তখন ঘরে 
অপরিরধাপ্ত সময়, বিশেষ করে কীটপতত্দগুলোকে নিমু্ল করার। কিন্তু তার 
পরিবর্তে মৃহামান্ত কাঁইজার হাত জোড করে থাকে এইসব বার্ধক্যবশত লাদ্ধা 
হয়ে যাওয়া অপরাধীদের কাছে, যা শুধু তাদের সংরক্ষণই করে না, তাদের 
মানসিক উদ্বেগ হীনতাকেও বাড়িয়ে দেয় । 

স্থতবাং বিষাঁক্ত এই সাপের আবার তাদের কাজ স্থরু করে। এইবার 
অবশ্ঠ আগের চেয়ে আবে বেশী সতকর্ণ হয়ে, তবে আবো ধ্বংসাত্বক উপায়ে । 
যখন সং লোকেরা বন্ধুত্ব পুন স্থাপনের প্রচেষ্টায় রত, ঠিক সেই মুহূর্তে মিথ্যা 
শপথকারী এইসব অপরাধীরা একট] বিদ্রোহের জন্য তৈরী হচ্ছে। 

স্বভাবতই আমার মনে তখন দ্বিধা, কোন পথটাকে ঠিক সেই সমধে বেছে 
নেওযা উচিত , কিন্তু এর ফলাফল. যে এতোটা ধ্বংসাত্মক হবে তা” ভাবিনি। 

কিন্তু তা" হলে তখন কি করা উচিত? এই সমস্ত চক্রের নেতাদের ধরে 
চালান দিয়ে জেলে পুরে জাতিকে এদের হাত থেকে মুত্ড করা? সামরি* 
ব্যবস্থার সাঁহীয্যে এদের একেবারে নিমূল করে দেওয়া উচিত ছিল। দলবাঁজী 
বিলুপ্ত এবং পালণমেন্টকে প্রয়োজনে বন্দুকের নলের সামনে ধরে তার জ্ঞানবুদ্ধি 
ফিরিয়ে আনা উচিত ছিল। এর চেখে আবো ভালো ব্যবস্থা হলো যদি 
পালণমেন্টকে ভেঙে দেওয| হ'তো। এখন যেমন গণতন্ত্র যে কোনও দলকে ইচ্ছে 
মতো! ভেঙে দেয়; কিন্কু সেদিনগ্ুলোতে এই কাজের প্রয়োজনীয়তা আরো 
বেশী ছিল ॥ কারণ জাতির অস্তিত্বই তখন চরমভাবে বিপন্ন । অবশ্য এই 
ধরণের উপদেশ একটা প্রশ্ন তুলতে বাধ্য; যন্ত্রের সাহায্যে কি আদর্শের 
মূলোৎপাটন করা! সম্ভব? সার্জনীন একটা মতবাদকে কি গায়ের জোবে 
আক্রমণ করা যায়? 

সেই সময এই প্রশ্নটীকে আমি আমার নিজের মনে বার বার জিজ্ঞেস। 
করেছি। একই ধরণের সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে, ইতিহান থেকে তার নজির 
নিষে, বিশেষ করে ধর্মের থেকে যাদের উৎপত্তি, আমি নীচের মতাঁমতগুলোঁধ 
উপ/স্থত হই £ 

আদর্শ, দার্শনিক মতবাদ এবং কোন সংগ্রাম যার ভিত্‌ ধর্মের মাটিতে 
প্রোথিত, সত্যি মিথ্যে য1-ই হোক না কেন, শক্তি দ্বারা তীর মৃলচ্ছদ করা 
একটা নিদিষ্ট অবস্থার পরে সম্ভব নয় ১ একমাত্র একটা পদ্ধতিতেই তা” সম্ভব, 
সেটা হলো! £ এই শক্তি যদি কোন নতুন আদর্শ বা মতবাদের জননকেন্দ্রকে 
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নির্য়ভাবে নিমূ'ল কর! যায়, এমন কিসেই আদর্শের ধ্বজা ধবে থাকা শেষ 
মানুষটা! অথবা লেই আদর্শের প্রচলিত ধারাটাকে মুছে দিতে হবে, নইলে তা, 
সবসময়েই চেষ্টা করবে পেছনে একটা ধারা রেখে যাঁওয়ার। বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই এর ফলাফল হলে! রাষ্টুকে বর্জন কর, তাঁ' সামধিক ব1 চিবস্থায়ী ছোক্‌, 
রাষ্ট্র শৌজন্তের পেছনে বাঁজনৈতিক রহগ্ত থাকে । কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাদের 
বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই সমুলোৎ্পাটন বক্তআ্ীবী পদ্ধতিতে কিছু ভালে! লোককে 
এই নির্যাতিত শাসন ব্যবস্থায় নিগৃহিত হ'তে হয়। সত্যি €লতে কি প্রতিটি 
নিধাতন ঘার পেছনে অধ্যাত্বিক প্রেরণা নেই, ত।” নীতির দিক থেকে অন্যায় 
এবং তার দ্বার কিছুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানকে আমর! হারাই, এর পরিমাণ 
সময় সময় এতোই বেশী হয়ে দাডায় যে নিধাতনটাকে অন্তায় বলে মনে 
হয়। অনেক ব্যক্তির কাছেই এটা নিছক বিকদ্ধপক্ষকে দমন করার প্রবণতা, 
প্রতিটি অধ্যাত্বক ব্যাপাবেই তীর চেষ্টা করে নির্দয়ভাবে শক্তির দ্বারা বিনাশ 
করতে । 

এইভাবে নিষাতন যতো বেডে চলে, নিধীতনের মতবাদট] ও ততো। বুদ্ধি 
পায়। সুতরাং নতুন মতবাদ কার্ধকরী করে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করার জন্য 
নির্মল করার বিরাট পরিকল্পনার প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিঞ্লেষণ করলে 
দেখ] যাবে এ পদ্ধতির জন্য আমরা জাতির বা বাষ্টে প কিছুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ সন্ত।নকে 
হারাবো । এবং সেই রুক্ত ও তখন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে, কারণ এই 
ধরণের আংশিক বা সামগ্রিক পরিষ্কার করাব কাজে জাতির শক্তি শিঃশেষের 
মুখোমুখি এসে দাভাবে। এই ধরণের নীতি সবসমঘই পিব্থকতায পযবসতি 
হয় যদি সবক থেকে এই মতবাদ ছোট্ট গণ্তীষ বাইরে ছভিবে পছে। 

এইসব কারণে এসব ক্ষেত্রে অন্ান্ত বৃথ্দির মতো! এই মতবাদকে ভূক 
অবস্থাতেই নির্মল কর! সম্ভব । সময়ের সর্সে সঙ্গে এর প্রতিবোধ ক্ষমতা ও বেদে 
চলে। বয়েসের সঙ্গে এর ভেতরে ঠাঁই নেয় নব্য যুবকের।__তবে অন্তর্ধশে এব 
অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে । 

স্থতরাং এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে কোন মতবাদকে নি্ন€ল করার প্রচেষ্টা, যদি 
সে প্রচেষ্টার ধর্মী কোন ভিত. ন! থাকে এবং শুধু মতবাদই নব,_-সেই ধরণের 
দল বা পার্টিকে যা এইসব মতবাদের দ্বারা সৃষ্ট, অনেক দ্ষেত্রেই উল্টো ফল 
প্রাপ্তি যোগ ঘটে থাকে । এবং দেগুলো হয় নীচের কারণে 

নেই মতবাদ বিস্তারের মুখোমুখি যখন নিছক শক্তির প্রযোগ হয়, তখন সেই 
শক্তি প্রয়োগ ক্রমাগত এবং একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। এর মানে 
গিয়ে দীড়ায় কোন মতবাঁদকে নিশ্চিহ করতে হলে ক্রমাগত এবং সমানুপাতিক 
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কোন পদ্ধতির প্রয়োজন। সেই মুহূর্তে ছিধা দেখা দেবে, এবং সহ ক্ষমতার 
ছেরফেরের জন্ত শক্তি প্রয়োগের ভারসাম্যতা সঠিকভাবে বজীয় রাখবে না? ষে 
মতবাদের বিরুদ্ধে এই শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে শুধুমাত্র সেই মতবাদই যে 
প্রথব হয়ে উঠবে তা? নয়, কিন্তু গ্রতিটি নির্ধাতন নতুন নতুন সমর্থক জৌটাবে 
যাঁরা এই পন্ধতিতি নির্ধাতিত। পুরোন কর্মীরা আরো! তিক্ত হয়ে উঠবে যাঁর 
দ্বারা তাঁদের মৈত্রীবৃদ্দর শক্তি আরো বেশী বৃদ্ধি পাবে। তাই শক্তি যখন 
প্রশ্নোগ করা হয়, সাফল্য নির্ভর কবে মেই শক্তির ভারসাম্যতার ওপরে । এই 
অধ্যাবসাঁধ হলো আর কিছুই নয়, নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদ। শক্তির গ্রতিটি রূপ 
যার পেছনে ধর্মের দোহাই থাকে না, তা" এলোমেলো এবং অনির্দিষ্ট হ'তে 
বাধ্য । এই ধরণের শক্তির ক্ষেত্রে দেখা যাবে স্থিরতার অভাব, একমাত্র 
বিশ্বজনীন মতবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যা শ্রেষ্টমত হওয়ার পথে চলেছে। 
ব্যক্তিগত উৎসাহের বহিঃপ্রকাশ হলে! এই ধরণের শক্তি; স্থতরাঁং সময়ের এবং 
মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁব হাতে এর ভার পডেছে আর চরিত্র এবং 
ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এর ও পরিবর্তন ঘটে থাকে। 

কিন্ধ এটার সম্পকে” আরো কিছু বলাব আছে ঃ প্রতিটি বিশ্বজনীন মতবাদ, 
ধর্মীয় বা বাঁজনৈতিক যাঁই হোক না কেন, অনেক সমযেই আরম্ভ বা শেষ 
কোথায় তা” ধর। মুস্কিল হয়ে পে, বিরুদ্ধ মতবাদের নেতিবাচক আদর্শেব জন্য 
যতো না সংঘর্ষ লাগে, তাব চেয়ে অনেক বেশী হয় তার নিজন্ব আদর্শের 
ইতিবাঁচক ধ্যান ধারণার করণে। এই সংঘর্ষের মূল কারণ হলো আক্রমণে, 
আত্মরক্ষণে নয়। আর একটা স্থবিধে হলো এর বস্ততান্ত্রিকতাট! কোথায় তা 
বোবা! যাঁয়, কাবণ এই বন্ততীন্ত্রিকতাই হলে! এর নিজন্ব আদর্শ । বিপরীতভাবে 
এটা বলা দুষ্কর কখন নেতিবাচক উদ্দেশ্য বিরুদ্ধপক্ষের মতবাদকে ধ্বংস করতে 
অগ্রসর হবে এবং কাধ সম্পাদন করবে। এই একমাত্র কারণে বিশ্বজনীন 
মতবাদ হলো চরিত্রের দিক থেকে আক্রমণাত্বক, যাঁর ছক নিদিষ্ট এবং প্রচ 
শক্তিশীলী ও চরিত্রগতভাবে স্থির; বিশেষ করে যে সর্বজনীন মতবাদ 
আত্মরক্ষার কারণে বেছে নেওয়া হয়। সেই শক্তি আত্মরক্ষণের জন্যই ব্যবহৃত 
হয়, ততোক্ষণ পর্ধস্ত যতোক্ষণ না এর ব্যবহীরকারীর1 উপযুক্ত এরং নতুন ধর্মীয় 
মতবাছেধু প্রচারক বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। 

সংক্ষেপে নীচের ব্যাপারগুলোকে মনে রাখতে হবে £ সা্জনীন মতবাদের 
বিরুদ্ধে শক্তি নিয়োজিত প্রতিটি যুদ্ধ নিক্ষলতায় পরিবেশিত ছবে, যদি সেই সংঘর্ষ 
আত্মরক্ষণ ধরণের এবং নতুন কোন ধর্মীয় মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ন! হয়। 
একমাত্র বিশ্বজনীন ছু'টে। মতবাদের ভেতে দৈহিক শক্তি ক্রমাগত এবং 
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নিরয়তার সঙ্গে সম্পাদন করা যায়, যা শেষ পর্বস্ত নিজের দিকের পাল্লা ভারী 
করবে। মাকসবাদের সংঘর্ষে পরাজয়ের কারণ এইখানেই । | 

এই কারণেই বিসমার্কের সমাজ-বিরুদ্ধ আইন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, এবং 
যা ভবিষ্যতে ও ব্যর্থ হ'তে বাধ্য; সবকিছু সত্বেও। নতুন কোন সার্বজনীন 
মতবাদের ভিতই ছিল না যার উন্নতির ও অগ্রসরতার দরুণ এই সংঘর্ষকে বেছে 
নেওয়া হয়েছিল। বলা যেতে পারে শাসকবুন্দ বা আইন কান বজাষ রাখার 
জন্ত পর্যাপ্ত শাসনব্যবস্থার ভিত্তিভূমি যাঁর থেকে জীবন মৃত্যুর যুদ্ধের শক্তি 
আহরণ করা সম্ভব। য1 একমাত্র উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী পণ্ডিত মুখ দের 
চিৎকারেই প্রতিধবনিত হচ্ছিলো । 

এর প্রধান কারণ হলো এর পেছনে পর্যাপ্ত পরিমানে ধর্মীয় কারণ ছিল 
শা যার জন্ত বিসমাক ব্যর্থ হয়েছিলেন তার সামাজিক আইনগুলোর বিচ!র এবং 
মেনে গেওয়ার জন্ত এমন এক গোঠীর কাছে যারা নিজেরাই মাক সবাদের 
ফল বিশেষ। এইভাবে সেই লৌহ সম্রাট যখন তার নিজেব সংঘর্ষের ভাগ্যকে 
মাকগিতত্বের মধ্যবিত্তশ্রেণীর গণতন্বের দিকে চালনা করে, তখন পুরো ব্যাপারটাই 
একটা হাশ্যসকর পর্যায়ে এসে দাঁডাব। সে বাগানের পরিচর্যার জন্ত তাব 
উদ্দেশ্ট থেকে সরে আমে । কিন্তু এট! হলো দার্জনীন মতবাদের বিফলতার কারণ 
যা একদা মাম্ষকে আকর্ষণ করেছিল এবং যে ভিত্তিভূমি থেকে তাকে বিতাড়িত 
করা হয়েছিল । এইভাবে বিসমাকে র প্রচার পদ্ধতির ফলাফলটা! সতাই বিল।পের 
কারণ। 

মহাযুদ্ধের সময়ে অথবা এটা সৃকর প্রাকৃকালে, কারণ টারণগুলে! কি অগ্তরকম 
ছিল? ছুর্ভাগ্যবশত নয়। 

যতোই আমি তৎকালীন সয়কারের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির গ্রুতি মনোভাব 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করি, ঠিক যা মাঁক'সবাদের বিরুদে 
সমিতিবদ্ধ হবে, ততোই আঁমি বেশী করে উপলব্ধি করি যে এই মতবাদের বাঁলে 
বাস্তবতার পরিপ্রেক্গিতে কোন মতবাদ থাকা উচিত। যদি সোস্তাল ডেমো- 
ক্র্যাসিকে ছু'ডে ফেলে নেওয়া হয়, তবে তার পরিবর্তে জনসাধারণকে কি 
উপহার দেওয়া হবে? এমন একট। আন্দোলনের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই যা 
বিরাট এই কর্মীদলকে আকর্ষণ করতে পারে। এদের ও বস্থা নেতৃত্ব ছাড়া। 
যে ণেতৃত্বের অপেক্ষায় এই কমীদল আপক্ষারত। এটা! একটা বোকার মতে। 
কল্পনা যে আন্তর্জীতিক গোড়ার দল যারা এতোদিন ধরে শ্রেণী সংগ্রামে যুক্ত, 
অবিলঘ্ধে তারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মিলাবে, অথবা আরো একটা 
শ্রেণী-সজ্ঘ গড়বে । এই সঙ্ঘগুলোকে আপাতরুষ্টিতে যতোই অসন্তোষের চোবে 

১৮৩, 


দেখ! হোক, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই মধ্যবিত সম্প্রদায়ের 
রাজনৈতিক নেতারা এই শ্রেণীর পার্থকাকে সামাজিক জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ 
বলে পরিগণিত হ'তো, ষদি এট রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের অস্থবিধার্‌ সি 
করতো । এই সত্যকে যদি তারা অস্বীকার করে, তবে তারা শুধু অপরিণামদর্শীই 
নয়, মিথ্যা ভাষণেও পটু বটে । 

বিশেষভাবে বলতে হয়, সবার বোঝা উচিত যে জনসাধারণকে তারা 
যতোটা বোকা মনে করে, সত্যিকারের তারা ততোটা বোকা নয়--এই সত্যটাকে 
রক্ষা করা । রাজনৈতিক ব্যাপারে এটা প্রায়ই থাকে যে অনুভব শক্তি 
জনসাধারণের বুদ্ধিমত্তীর চেয়ে অনেক প্রথর। যদিও মতামতের দিক থেকে 
বল! হয়ে থাকে ঘে এই অন্থৃভৃতি শক্তির জন্তই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ওরা 
এতো বোকা-_-এই যুক্তি খণ্ডানে। যায় য্দি আমর! এই সত্যটবকে বিবেচন। কৰি 
ষে শাস্ঠিবাদী গণতন্্বও কম দুর্বল নয়। যদিও এর] সমস্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
থেকে সমর্থক আহরণ কবে। যতোদিন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নাগরিক সৌন্ঠাল 
ডেমোক্র্যাপির সংবাদপত্র য। বলছে তা' গোগ্রাসে গিলবে, সহকমীদের খরচে তাঁরা 
হাসির জোগাড করার জন্য প্রত বলবে; ভবিহাতে তারা এই খগ্ুগুলোকেই 
গিলবে--ঘদিও এই খাবাবের থালা বিভিন্ন তরকারীতে সাজানো । তবে এই 
দুই ক্ষেত্রেই পাচক এক এবং অভিন্ন_-অর্থাৎ ইন্ুদী। 

সবারই সতর্কভাবে এই বিপরীত সত্যকে বিচার বিশ্লেষণ কর| উচিত। 
এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য এই শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে আদর্শের কোন সম্পক নেই, 
যদিও নিবাচনের সময়ে এই মাদ্কতাই ওষুধ হিসেবে কাজ করে। আমাদের 
এই বিশাল জনতা এই শ্রেণী বিষষে ভীষণ জেদী; সঙ্গে সঙ্গে যারা হাতে 
কাজ করা শ্রমিক ও তার্দের ও দ্বণার চোখে দেখে--এটা কাব্যের দিবাস্বপন দেখ! 
নয়, এ হলে! সত্যিকারের বাস্তব অবস্থা । এই মনোবৃত্তি শুধু আমাদের তথা- 
কথিত বুদ্ধিমান শ্রেণীর মাঁনগিক ধারার পরিচয়ই বহন করে না। এটাও প্রমাণ 
করে যে তার! ষে পরিবেশে মাক স নামক প্লেগটা বেড়ে চলেছে তা অনুধাবন 
করতেও অক্ষম ; কারণ মাক 'পতব আমরা য! হারিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করতে 
কখনই সক্ষম হবে না। 

, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স' গঠন-_-এই নামে যাঁরা নিজেদের পরিচিতি দিয়েছে-_ 
কখনই নিয়শ্রেণীর ওপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না বা তাদের 
ধারণাটাকে বদলাতে পারবে না । তাঁর কারণ ছুটে পৃথিবী ঠিক বিপরীতভাবে 
ছুই মেরুতে দীড়িয়ে। এর একট! অংশ প্রাকৃতিক আর অপর অংশ কৃত্রিম, 


উপায়ে ছবিপ্ডিত। এই দুই পক্ষেরই কিন্তু চিন্তাধারা এক, এবং সেটা হলো. 
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পর্স্পরের সঙ্গে পরস্পরের সংঘর্ষ । কিন্তু এই ধরণের সংঘর্ষে নৰীনরাই জয়ী 
হবে, অর্থাৎ মাক“সবাদ। 

১৯১৪ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির বিরুদ্ধে সংঘর্ষটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। 
কিন্ধ বাস্তবে কোন বধলের জন্ত কবে এই সংঘর্ষ শেখ হবে, তা” নিয়ে ছিধ! দেখা 
দেষ। সেই জায়গায় জেগে উঠে একটা শূন্যতা । 

যুদ্ধেব অনেক আগেই আমার ধারণা একই ছিল, যে কারণে তৎকালীন কোন 
রাজনৈতিক দলেই যৌগ দিই নি। যুদ্ধের সময়ে আমার এই মনোভাব আরও 
দৃঢ হয় যে সচরাঁচর পথে সোস্তাল ডেমোক্রাসির বিরুদ্ধাচারণ অসম্ভব, কারণ 
তারজন্ত এই বকম একটা দলের প্রয়োজন ঘা শুধু সংসদীয় দল নয, তার চেয়ে 
কিছু বেশী। কিন্তু সেবকম কোন দল তখন ছিল না । 

আমার অন্তরঙ্গ সহকমীদের সঙ্গে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি প্রায়ই 
আলোচনায় বসতাম ॥। এবং এই সময়েই আমি স্থির প্রত্যম হই যে ভবিষ্তুত 
জীবনে আমাকে বাঁজনীতির আসবে ঢুকতে হবে। আমি মাঝে মাঝেই বন্ধুদের 
যা প্রতিশ্রতি দ্রিতাম, সেটাই আমাকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের জন্য 
উদ্বদ্ধ। করে যুদ্ধের পরে। অবশ্ঠই আমার পেশাগত কাজের পাশাপাশি । 
এবং এই বিষষে আনি নিশ্চিত যে এই পথ আমি অনেক চিন্তা ভাবনার পবেই 
বেছে নিয়েছিলাম । 
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বন্ঠ অধ্যায় 
॥ যুদ্ধের প্রচারকাধ ॥ 


রাজনৈতিক ঘটনাধলীর গতিপথ নিরীক্ষণ করতে গিয়ে আমাকে সবচেয়ে 
বেশী আকর্ষণ করতো! এর সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারকার্ধের সজীব দিকটা । মাঁকপিবাদীবা 
খুব ভালোভাবেই জানতো! এই যন্ত্র কী করে বাজাতে হয়, এবং বাস্তবক্ষেত্রে 
তীর সঠিক প্রয়োগ । শীদ্রই আমি উপলব্ধি করি যে সঠিক সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারকাধটা 
শিল্পের পধায়ে পডে এবং এই শিল্প আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে 
একেবারে অজানা । লুইগাবের সময়ে শ্রীষ্টান--সোস্তালিষ্ট পাটি একমাত্র এই 
যন্ত্রের কিছুট। প্রয়োগ করে, এবং তার্দের সাফল্যের জন্য তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে 
এর কাছে খণী। 

যুদ্ধের সমযেই একমাত্র আমরা বুঝতে পারি যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারকার্য নির্দি্ট 
নীতিতে চালিয়ে গেলে তাতে কী প্রচণ্ড সাফল্য আসে। কিন্তু এবাঁবেও ছুর্ভাগ্য- 
বশত ব্যাপারটাকে অন্যদিকে ছডে দেওয়া হয় আমাদের দিকের প্রচারকাস 
যেভাবে করা উচিত ছিল,--বাস্তবে কর! হয়েছিল তারচেয়ে অনেক নিকষ্টভাবে । 
জার্মান খবরাখবর পদ্ধতি এবারেও পরিপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসতি হয়েছিল-_যে 
কারণে প্রতিটি ঘৈনিক ব্যর্থ হ'তে বাধ্য-_ এবং সেটাই আমাকে সজ্ঘবদ্ধ প্রচার- 
কাধ চালাবার ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আগ্রহী করে তোলে। 
আমার এই বিষয়ে বাস্তব শিক্ষা নেওয়ার প্রচুর স্থবযোগও ছিল। যদিও ছুর্ভাগা- 
বশত সেই শিক্ষা খুব ভালো মতো দিয়েছিল আমাদের শত্রুরা । আমাদের 
দিকের দুর্বল দিকটা শত্রুরা খুব ভালোভাবে ব্যবহার করেছিল এবং সেউ 
ব্যবহারট1 এতো! সাথকভাঁবে রূপায়িত যে, যে কেউ অন্তত এই ব্যাপারে তাদের 
প্রচণ্ডরকমের প্রতিভাধর খলে শ্বীকার করতে দ্বিধা করবে না। শক্রদের সেই 
প্রচারকার্ষের থেকেই আমি প্রশংসনীয়ভাবে আমাদের করণীয় কাজকে খুঁজে 
পাই। এর থেকে যে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন,--ছূর্তাগ্যবশত আমাদের পক্ষের 
তথাকথিত প্রতিভাধরদের সেদিকে কোন আকর্ণই করে নি। তীর! হলে। এই 
সবের উদ্দে--এইসব শিক্ষা! গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে অনেক বেশী ধূর্ত। 
যাইহোক, তাদের এই শিক্ষার কোন সৎ উদ্দেশ্যই ছিল না। 

আমাদের তরফে কি কোনরকম সঙ্ঘবদ্ধ প্রচার কার্ষের ব্যবস্থা ছিল? 
দুঃখের সঙ্গে তার উত্তরটা হলো নেতিবাচক । এবং য! কিছু এই উদ্দেশ্যে 
করা৷ হয়েছে, তা” এতোই অপ্রতুল এবং ভুলে ভরা যে তা প্রয়োজন মেটাবার 
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পরিবর্তে ক্ষতিই করেছে বৌ। সংক্ষেপে পুরো। ব্যবস্থাটাই ছিল অপ্রতুল । 
মনন্তত্বের দিক থেকেও সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে ভতি। যারাই মনোযোগের 
সঙ্গে জার্শান প্রচারকার্ষের ব্যবস্থাটাকে অনুধাবন করেছে, তাঁদের বিচারে 
এই মতামত প্রকাশ পেয়েছে, আমাদের জনসাধারণের এমন কি এটার মূল 
প্রশ্নেও পরিফার কোন ধারণ! ছিল নাঃ সজ্ঘবদ্ধ প্রচারুকারধ কি এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার রাস্তা নাকি শেষের বিন্দু? 

প্রচারকাধ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। 
এর সম্পকে” শেষেব বিন্দুর মূল্যায়ণ ধরে এবং কি উদ্দেশ্যে এটা করা হচ্ছে-_ 
সেই উদ্দেশ্যটা সম্পকে” একটা স্পষ্ট ধারণাও থাক] চাই। 

এটাঁকে এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে, যাতে এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উপনীত 
হ'তে ত|? সাহায্য করবো; এবং একথা! স্বীকৃত যে এব উদ্দেশ্য অনুসারে এব 
কর্ষপদ্ধতির ও পরিবর্তন হয়ে থামে। এবং প্রচারকাষের চরিত্রও সেই 
ভাবেই গঠিত হওয়া উচিত। 

যুদ্ধের সময়ে আমরা যে কারণের জন্য লড়াই করেছিলাম তা? যে শুধু মহৎ-ই 
ছিল তাই নঘ, মানুষ যে কারণে কাধশক্তি নিধোগ করতে পারে, সেই 
কারণের জন্তই আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। আমর! যুদ্ধ করেছিলাম আমাদের 
দেশের ম্বাধীনতা এবং মুক্তির জন্য; আমাদের ভবিষ্যত মঙ্গলের নিরাপত্তার 
খাতিবে এবং জাতির সম্মানের জন্য, বিতকমূলক সমস্ত মতামত সত্তে। 
একথা অনস্বাকাষ থে এই সম্মানের অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল না, যার অস্তিত্বের 
গ্রবেজন অন্ধীকাষ_-.য জাতিব সম্মান নেই আজ হোক কাল হোক সে 
তার স্বাধীনতা এং মুক্তি হারাবেই । এই ব্যাপারটা ঘটে উচ্চ বিচারকের 
পদ্ধতির পথ ধরে, কাঁপুষের দলের স্বাটীনতার কোন দাখী-ই নেই। যেদাস, 
তা আখার সম্মান কিস্রে। সেই অম্মানের উল্লেখটাই তার পক্ষে পরিহাসের 
ব্যাপার হযে দাড়ায় । 

জার্ধানী যুদ্ধে নেমেছিল তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য । ুতরাং যুদ্ধের প্রচাব- 
কার্ধের উদ্দেশ্য হুওযা উচিত ছিল ঘাতে যুদ্ধ করার উৎসাহটাকে বন্ধিত করা 
এবং সেই যুদ্ধে জয়ের পথ প্রশস্ত কর! যায়। 

কিন্ত যখন জাতির! তাদের অন্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে সংগ্রামে রত;--যখন 
অস্তিত্ব থাকবে, কি থাকবে না” এই প্রশ্নেয় উত্তর অপেক্ষা করছে,_তখন 
সবরকমের মন্ত্র এবং রুচি ইত্যাদি বিষয়গুলে! একপাশে সরিয়ে রেখে 
দেওয়াই যুক্তিনংগত। কারণ এসব আদর্শের অস্তিত্ব তো! হওয়ার নয়, মানুষের 
শজনশীল চিন্তায়, যা তার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে ঘায়। গ্রক্কতি তাদের খে1জও 
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রাখে না। উপরন্ত, খুব কম বা অল্পসংখ্যক জাতির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট 
থাকে। মানবতা এবং রুচিবিজ্ঞান বিষয়ক আদর্শগুলো পৃথিবীর জনবসতির 
সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতিও বিলুপ্ত হয়ে যায, যার! 
এর স্যষ্টিকতা এবং বক্ষক। 

যখন জাতি তার অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে রত, তখন এইসব আদর্শ হলো! 
দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাবনা | ঘে মুহূর্তে জাতি যুদ্ধের মুখোমুখি দীডিযে-_-তখন 
এগুলে! শুধু জীতির মনের জোবই কমিয়ে দেবে, সুতরাং এসব চিন্তা 
ভাবনা ঝেডে ফেলে দেওযাঁই যুক্তিযুক্ত। একমাত্র এটাই দৃশ্যমান যাঁর দ্বার! 
সংগ্রামে রত একট] জাতিকে বিচার করা যাঁয়। 

মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে মন্টেকের অভিমত হলে! মুদ্ধেব সময সবচেয়ে 
অপ্রয়োজনীয় হলো! যতো সত্ব সম্ভব মত স্থির করা এবং যতো নির্দয়ভাবে 
যুদ্ধ কর] যায়--সেটাই হয মন্তপ্াত্বের সবচেয়ে ব্ড পরিচয়। যখন কেউ এব 
উত্তরে রুচিবিজ্ঞান ইত্যাঁধি বড বড কথা বলে, তখন তার একটাই উত্তর দে ৪য। 
সন্ভব। যুদ্ধের সময়ে অস্তিত্ববক্ষাটাই হলে। সবচেষে বড, তখন অন্ত কোন 
অধীন বিষয়ের কথা উল্লেখ করাই উচিত নয়। দাসত্বের জোয়াল হুলে। বা সব 
সময় কাধে চেপে বসে থাকে। এটাই হলে1 মান্ষের জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগা 
জনক অভিজ্ঞতা! যা তাঁকে একরকম বাধ্য হযেই সহা করতে হয়। 

সোয়াবিউঞ্ক্ষয়শীলেরা কি জার্মানীর আজকের ভাগ্য সম্পকে আশাবাদী ? 
অবশ্যই কেউ-ই এই প্রশ্নটাকে ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা কবতে খলবে ন।। 
কারণ তারা হলো আজকের তথাকথিত সংস্কৃতির স্গন্ধের আবিষ্কারক | 
তাদের অস্তিত্বই হলে! ঈশ্বরের স্যটিব সবচেয়ে দেহধারী ব্যতিক্রম | 

যুদ্ধের সময়ে এইসব আদর্শ যা সুন্দর এবং মানসিকগুণে সমুদ্ধ তার কোন 
স্থান নেই তারা যুদ্ধের প্রচারকার্ষের উপযুক্ত মালমশলাও নয় । 

যুদ্ধ চলাকালে প্রচারকাধ হলে! সেই যুদ্ধের শেষকথা । এবং এই সমাপ্তি 
হলে জার্ধান জাতির অস্তিত্বরক্ষার৩ শেষ পর্যায়। সুতরাং প্রচারকারধের 
প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য এই স্যপ্টিকোণ থেকেই ধেখা উচিত। সবচেয়ে 
নিষ্ঠর অন্তর হলো এক্ষেত্রে সবচেয়ে মানবীয়তার গুণে সমৃদ্ধ, অবশ্য যদি তার! 
পেই যুদ্ধ সত্বর শেষ করতে সাহায্য করে। এবং সেইসব পদ্ধতিই স্থুন্দর এবং 
সম্মানীয় ঘা নাকি জাতির এঁতিহা এবং স্বাধীনতা বজায় রাখে। সম্ভবত এই 
মনোভাব নিয়েই এই জীবন-মৃত্যু যুদ্ধের প্রচারকার্ধ চালানে! উচিত। 

*সোয়াবিঙ, হলো! মিউনিকের শিল্পীর্দের আন্তানা, ঘাতে তাদের ছবি আকাম 
স্ট,ভিও পড়াশোনার জায়গা--বিশেষ করে যাধাবর শিল্পীদের । 
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যদি এই জিনিষগুলোই তাদের শাসকবর্গকে বল! হয়,-এবং তাবা যারদি 
পুঝতে পারে তবে যুদ্ধের গ্রচারকার্ধ কি ধরণের এবং কোথায় হবে এই নিয়ে অস্থ 
হিসেবে এটাঁকে ব্যবহারে আর দ্বিধা দেখা দেবে না। 

কারণ এই প্রচারকার্ধ আর কিছুই নয় একট] বিশেষ অস্ত্র যারা এর সঠিক 
প্যবহাঁর জানে তাদ্দের হাতে এই অন্ত্রই ভয়ংকর হযে ওঠে। 

দবিতীষ প্রশ্ন হলো এর চুড়ান্ত প্রয়োজনীষতা সম্পর্কে  প্রচারকার্ধ কাদে 
উদ্দেশ্তে চালানো উচিত? 


প্রগারকাষের লক্ষ্য হওযা উচিত স্থবিশাল জনতা । বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় 
অথবা যাদের আজকে বুদ্ধিজীবি বলে আখা। দেওয়া হয়েছে,_-তার্দের কাছে 
নিছক প্রচারকাঘ চলে না, তাদেব জন্য প্রয়োজন এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । 
তবে প্রচারকার্ষের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পকে অত্যন্ত ক্ষীণ, যেমন ক্ষীণ শিল্পকলার 
সঙ্গে প্রাচীরপত্রের এর সংবাদ বহনের ক্ষমতার দ্বিকটার বিবেচনায় প্রীচীর- 
পত্রেব বিজ্ঞাপনে শিল্পীর দক্ষতার প্রকাশ হলে! তার রেখায় রঙের বৈচিত্র 
কতো! লোককে ত।” আকর্ষণ করে । এই বিজ্ঞাপন প্রাচী রপত্রের উদ্দেশ্ট, যা 
শিল্প প্রদশ নীতে এই প্রাচীরপত্র কতো! বেশী সংখ্যক লোককে টানতে পারে । 
তো! বেশী লোক আসে, প্রাচীরপত্রের বিজ্ঞাপন ততো ভালো! বলে বিবেচিত 
হয়ে থাকে। যদিও জনসাধাবণকে এট! আকর্ষণ করে থাকে, তবু কিছুতেই 
এটাকে শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রাচীরপত্র শিল্প প্রদশনীতে শিল্পের 
বিকল্প কখনই নঘ। তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্থতরাং যাঁরা শিল্প নিয়ে পরীক্ষা! 
নিরীক্ষা করতে উৎসুক, তাদের প্রাচীরপত্র দিষে সেই ইচ্ছা পূরণ কবা সম্ভব 
নয়, তারজন্ত অন্য কিছুর দরকাঁব। সত্যিকথা বলতে কি, এই উদ্দেশ্টে প্রদশ নী 
গ্যালারীতে ঘোরাফেরা করার কোন অর্থই হয় না। শিল্পের ছাত্রদের প্রতিটি 
প্রদশিত ছবি খুঁটিয়ে দেখা উচিত, যাঁতে ধারে ধীবে তাঁর ভেতরে একটা বিচাব 
শক্তি গডে উঠে । ব্যাপাবট। প্রচারকার্ষের ব্যাপারেও একই । 

প্রচারকাষের উদ্দে কোন এক ব্যক্তিবিশেষের জগ্ত নয, জনসাধারণের বিশেষ 
বের্থন বস্তর প্রতি দৃষ্টি আকধণ করাই হলো এর কাজ, একমাত্র এই পথেই ত। 
জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌছে দেওষা সম্ভব। 

এখানে প্রচারকার্ষের শিল্প কুশলতা এতো! পরিষ্কার এবং জোর করে 
মান্থষের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়] যায়, যা তার মধ্যে একট! বিশেষ মতবাদ 
বিষয়টা বাস্তবতা সম্পর্কে গড়ে তোলে, তার প্রয়োজনীয়তা এবং চাবিত্রিক 
দিকটার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও সে উপলব্ধি করতে পারে। 
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যেহেতু এই শিল্প এখানেই শেষ নয়, কারণ এর উদ্দেস্ট হলো প্রাচীরপত্রের 
বিজ্ঞাপনের মতো? বার ছারা সুবিশাল জনসাধারণকে আকর্ষণ করা হয়। 
ব্যক্তিগত কোন একজনের জন্কে নয় যে ইতিমধ্যে বিষয়ট1 সম্পর্কে একটা ধারণ! _ 
নিয়ে বসে আছে, অথবা! বিষয়টাকে বস্ততান্্রিক দিক দিয়ে বিচার করে একট! 
ধারণায় উপনীত হ'তে চায়--কারণ প্রচারকার্ধের উদ্দেশ্যই সেট] নয়। এর 
আবেদন হওয়া উচিত জনসাধারণের অনুভূতির কাছে, বিচারবুদ্ধির কাছে নয়। 

সমস্তরকম প্রচারকার্ধয জনপ্রিয় উপায়ে পরিখেশন করা উচিত এবং এর 
বুদ্ধিমত্তার দিকটাও এমনভাবে ঠিক করা উচিত যা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্িসম্প্ 
জনসাধারণের মধ্যে ডিঙিয়ে না যায়, কারণ এদের উদ্দেশ্ঠই তো! প্রচারকার্য 
চালানো । স্থতরাং এর বুদ্ধিমন্তাৰ দিকটা এমন হওয়া উচিত যাতে সাধারণ 
জনসাধারণের মধ্যে এটা পৌছতে পারে । যখন একটা পুরো জীতিকে এর 
আওতায় আনা প্রয়োজন, বিশেষ করে যুদ্ধের গ্রচারকাধের সময়ে» তখন উচ্চ 
বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন নেতাকে এডাবার জন্য এতে! বেশী মনযোগ দেওয়ার প্রয়োজন 
নেই। কারণ একটা দল সবসময়ই থাকে যারা সাধারণের চেয়ে অধিক 
যুক্তিসম্পন্ন | 

যতো বেশী বৈজ্ঞানিক প্রচলিত ধারায় এবং যতো বেশী পরিমাণে তা 
জনতার অনুভূতির উর্দেশ্যে প্রচারিত করা হবে, ততো চরম সাফল্য আসবে 
প্রচারকার্ষের সত্যিকারের মূল্যায়ণ এতেই নিহিত, ছোট বুদ্ধিমত্তা! বা শিল্পপ্রেমিক 
গণ্ডীতে নয়। 

প্রচারকাষেব শৈল্পিক দিকটা হলে যার দ্বারা এটা জনসাধারণের কল্পনার 
দিকটা তাদের হ্ক্ষ অন্লুভূতিতে আঘাত দিয়ে জাগাতে পারে , এর মনম্তত্বের 
দিকটার গডন এমনভাবে হওয়া উচিত যা জাতীয়তা স্তরে গিয়ে অ।বেদন জানাতে 
সক্ষম হয়। এই ব্যাপারটাই আমাদের মধো যাঁদের বুধিশুদ্ধি একেবারে উচ্চ" 
স্তরের তাঁরা বুঝতে পারে না, এটাই হলো তাদের মানসিক গর্ব বা জডতার 
একটা! প্রকুষ্ট প্রমাণ । 

একবার যদি আমরা! বুঝতে সক্ষম হুই ঘে এই প্রচীরকার্ষের প্রবুাত্তিজনক 
শক্তি কতো তীব্র জনসাধারণের ভেতবে, তবে নীচের ফলাধলগুলো আমর! 
প্রত্যক্ষ করবো £ 

প্রচারকার্ষের সংগঠন এবং প্রচার এমনভাবে হওয়] উচিত নয় যে এটা মনে 
হবে বন্ুপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্বপাঁতির সমছ্থয়ে গঠিত। 

জনসাধারণের ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত পরিসীমিত ; এবং তাদের বোঝার 
ক্ষমতাও ছুর্বল। অপরদিকে, তার! যে কোন ব্যাপার সত্বর তুলে যায়। 
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এইরকম ক্ষেত্রে, সমস্তপ্রকার কার্ধকরী প্রচারকার্ষের গণ্তী কয়েকটা অতি 
প্রয়োজনীয় ব্যপোরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এবং যার বহিঃপ্রকাশ 
হবে পৌন পৌনিক কীধ। ধরা ছকে । এই শ্লোগান ক্রমাগত আবৃত্তি করে 
যেতে হবে,-যতোক্ষণ না পর্ন্ত শেষ মানুষটা এর আওতায় আসে, যে কারণে 
প্রচার চালানো হচ্ছে। ঘ্দি এই আদশ'কেত্তুলে বা প্রচারকাধকে বিমূর্ত এবং 
সাধারভাবে উপস্থিত কর] হয়, তবে তা” কোন কাজেই আসবে না। কারণ 
জনসাধারণ তা” বুঝতে বা মনের ভেতরে ধরে রাখতে সক্ষম হবে না, যে উদ্দেশে 
প্রচারকধ চালানো হচ্ছে। স্থুতরাং সংবাদের পরিব্যপ্তি অনুসারে ধরণ ধারণ, 
পরিকল্পনা নির্ধারিত করা উচিত, ঘাঁতে মণস্তত্বের দিক থেকে এট] প্রচগুরকমের 
কাধকরী হ'তে পারে। 

কিন্তু এই শিল্প এখানেই শেষ নয়। কারণ এর উদ্দেশ্য হলো একেবারে সেই 
বিজ্ঞাপনের প্রাচীরপত্রের মতো, যাঁর কাজ হলো! জনতাকে আকর্ষণ কর! এবং 
যাদের ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা সম্পকে একটি ধারন! সুসংগঠিত হয়েছে বা যার! 
ইতিমধ্যেই এর বস্তৃতান্ত্রিক দিকটা প্রতি আকৃষ্ট তাদের জ্ঞান বিতরন--কারণ 
প্রচারকাষের উদ্দেশ্য তা নয়; এই প্রচারকার্ধের আবেদন হবে জনতার 
অনুভূতির কাছে, বিচারবুদ্ধির নিকটে নয়। 

সমস্ত রকমের প্রচাঁরকার্য জনপ্রিয় উপায়ে পরিবেশন করা উচিত। এবং 
এর বুদ্ধিমত্তীর দিকটা এমন হওয়া উচিত যাঁতে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ 
পোকেদের এট1 আকৃষ্ঠ করতে পারে। কিন্ত তার বুদ্ধিমত্তার কিছুটা এমন 
হওযু। চাঁই যাতে অতি অন্ন বুদ্িসম্পন্ন জনতাও এটাকে উপলদ্ধি করতে 
পারে; যাদের উদ্দেশে এই প্রচারকার্ধ চালানে। ভচ্ছে। যখন পুরো একটা 
জাতিকে অথণ্ভাবে এই প্রচারকাধের ভেতরে আনার প্রয়োজন, যেটা বিশেষ 
করে যুদ্ধের প্রচারকার্ষের আবগ্তক হয়ে পড়ে। তখন উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন 
লোকেদের এর আওতার বাইরে রাখার জন্য অতো! বেশী সতক্ণ হওয়ার 
প্রয়োজন নেই। 

প্রচারকাষের এই বৈজ্ঞানিক প্রচলিত ধারার এরং ঘতো বেশী পরিমাণে এটা 
এনসাধাবণের অনুভূতিকে লক্ষ্য করে প্রচারিত করা হবে,_-এর সাফল্যও ততো 
চূডান্ত হবে) প্রচারকার্ধের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই-ই হলো চরম মূল্য । মুষ্টিমেয় 
শিল্পী বা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জনসাধারণের অন্ুমোধন নয় । 

প্রচারকাধের শৈল্সিক দিকটা হলে! জনসাধারণের ঘুমিয়ে থাঁকা কল্পনার 
সুম্ম দিকটাকে আবেদন দ্বারা জাগিয়ে তোলা; তারজন্ত যনম্তত্বের সেই বিশেষ 
দিকটাকে খুঁজে বার করার দরকার, য1! জাতির জনসাধারণের হৃদয় অধিকার 
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করতে সমর্থ হবে, শুধু আমাদের মধ্যে তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন, তাদের জন্ত নয় । কারণ 
এই লচেতন বুদ্ধিসম্পন্নতা আর কিছুই নয়, নিজেদের সম্পকে গর্ব অথবা মানদিক 
জডতার লক্ষণ । 

একবার যদি আমরা বুঝতে পাবি যে এই প্রচারকার্ষের প্রবৃত্তিজনক ক্ষমতা 
জনতার মধ্যে কতোখানি স্থদূব প্রসারী, তবে নীচের শিক্ষাগুলো তা৷ থেকে পেতে 
পারি ঃ 

প্রচারকার্ধের সংগঠন বা পবিচালন এমন ছওষা উচিত নয় যাতে এটা অনেক 
প্রকান্ের বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র সময়ে গঠিত বলে মনে হয। 

জনসাধারণের ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; এবং তাদের বোঝার 
ক্ষমতাও দুর্ল। অপরদিকে তাদের স্বতিশক্তি প্রচগ্ডবকমের কম থাকাব 
দরুণ তাঁরা সবকিছুই সত্বর ভুলে যাঁয়। এই কারণে সমস্তরকমেব গ্রয়োজনীয 
ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এবং সেইগুলোকে ঘতোখানি সম্ভব একই 
প্রকারে পূনরাবৃস্তি করা উচিত ।॥ এইসব ধ্বনি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করে যেতে 
হবে, যতোক্ষণ না৷ পর্যন্ত শেষ ব্যক্তিটি এই প্রচারকার্ষের উদ্দেশ্টের কবজাঁধ 
এসে ধরা দেয়। এই আদর্শ তুলে গেলে বা এই গ্রচারকার্ধকে বিমুর্তৰপ এবং 
সাধারণভাবে ব্যবহার করতে গেলে এই প্রগরকার্ধের সমস্তরকম উদ্দেশ্যই 
ব্যর্থতায় পর্যবলতি হবে। কারণ জনসাধারণের পক্ষে তাকে যা বল! হ.য়ছে তা 
হজম কর! ব1 মনে রাখা সম্ভব হয়ে উঠবে না। স্থতরাং প্রচারকার্ধের গুরুত্ব বুঝে 
নিয়ে তাকে এমনভাবে প্রচার কর। উচিত যাতে জনসাধারণের মনস্তত্বের দিকটাকে 
এটা সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণ করতে পারে । 

উদাহরণঘ্বূপ বল] যেতে পারে, শক্রদের মূল্যায়ণ ব্যাঙ্গাত্মক উপায়ে করা 
ভুল, যা অস্িয়ার এবং জাপ্ানদের পত্রিকাগুলে। প্রচারকার্ষের উদ্দেন্ঠ বলে গ্রহণ 
করেছিল। এই আদশ'গত দিকটাই হলো ভুল; কারণ যখন তারা যুদ্ধের 
সময় শক্রর মুখোমুখি দীডার, আমাদের সৈন্যদের ধ্যান ধারণা আলাদ। ছিল 
ওদের সম্পকে । স্থতরাং শেষপঘন্ত ওই ভুলের মাশুল বিধ্বংসেব কারণ হয়ে 
দাড়ার়। যখন জার্ধান সৈম্তের! বুঝতে পাবে €য তাদের বিরোধী পক্ষের সৈন্তেরা 
ঘথেষ্ট পরিমাণে স্থশিক্ষিত, তখন তার! উপলব্ধি করে যে তুল সংবাদ দ্বারা তাদের 
প্রতারণা করা হয়েছে। তাই তাদের সংগ্রাম পক্তিকে উদ্দদ্ধ এখং শক্তিশালী 
করে তোলার চেয়ে এই সংবাদের কার্যকারীতা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শি কবে। 
সমস্ত উৎসাহটাই ভেঙে পড়ে। 

অপরদিকে বৃটিশ এবং আমেরিকান যুদ্ধের প্রচারকাঁষে র মনস্তত্বের দ্বিকট। 
যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ ছিল। জার্ধান সৈন্তদ্দের বর্ধর এবং হুণদের মতো 
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নিষ্টবভাবে চিত্রিত করে 'তাদের নিজেদের সৈন্যদের যুদ্ধের বর্বরতা এবং 
নির্দযঘতার বিরুদ্ধে সুযোগ্য করে তুলেছিল। যার জন্য তর্দের মধ্যে মিথ্যা স্বপন 
বলতে কিছু ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব ভঙ্াবহ অস্ত্রের মুখোমুখি তাদের হ'তে 
হুযেছে--তাঁর সংবাদ নিজেদের সরকারের মাধ্যমে আগেই তার! পেয়েছে; 
স্থতরাং সরকারের সততায় তারা আরো অধিক পরিমাণে আস্থা রেখেছে। 
এই প্রকারে তাদের গ্রচণ্ড কোপ এবং দ্বুণা' এই কুথ]ঁত বিরুদ্ধপক্ষের টসন্যদের 
ওপর গিয়ে পডেছে । জামান সুদ্ধাপ্বরর যে ভগাবহ ফলাফল হয়েছে, 1 তাদের 
কাছে জার্ধানদের এই হণ এবং বধর রূপই প্রতিফলিত হয়েছে, সেট! সরকারের 
প্রচারকার্ধের মাধ্যমে তাদের আগে থেকেই জানা ছিল। অপরদিকে বিভিন্ন 
বাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী ভাবের কারণে তাদের অস্ত্রের যে ভয়াবহতার স্ষ্টির পক্ষে 
সক্ষম তা” ভাবার কোন সময়ই ছিল না। এইভাবে বৃটিশ সৈন্যদের ভাবার 
কোন অবক।শই ছিলনা! যে তার! তাদের সরকারের তরফ থেকে যা খবর 
পেয়েছে তা” মিথ্যা । দুর্ভাগ্যবশত, জার্ধীনদের ম্ষেত্রে ঠিক তার উন্টোট। 
ঘটেছে-_যারা শেষ পর্যন্ত ঘরের সংবাদ্কে দনবাঁজী আর প্রতরণ। বলে বাতিল 
করে দিয়েছে; এই ধরণের ফলাফল সম্ভব হয়েছিল কারণ দেশের সরকার এই 
গ্রচারকাযকে গর্দত মস্তিষ্কের বেশী মূল্য দেয়নি এবং তার্দের ধারণাই ছিল ন! 
যে প্রচারকাধের জন্য নিপুণ বুদ্ধিমভার প্রয়োজন য৷ খুঁজে বের করতে হয়। 

কিভাবে প্রচারকাঁ চালাতে নেই--জার্মান যুদ্ধের গ্রচারকার্ধ হলো তার 
অতুননী় উদ্দাহষণ এবং মনন্তত্বের দিক থেকে এটা একটা চন্রম ব্যর্থতার 
উল্লেঘোগ্য উদাহরণও বটে । 

তবে যার্দের চোখ খোলা ছিল, তারা শত্রদের নিকট এই বিষয়ে অনেক 
জ্ঞান অর্জনের স্থযোগ পেয়েছিল; যাদের ইন্দ্রিয় খ্রাহারূপ তখনো কঠিন হয়ে 
ওগেনি এবং যারা স্্দশর্থ সাডে চার বছর থবে শক্রর প্রচারকাধের অভিজতা 
লাভ করেছিল। 
» সবচেয়ে দুঃখের বিষয় আমদের লোকেরা প্রচ।রকাষের সেই প্রথম 
কারণগুলোই বুঝতে পারেনি, কিন্তু যা প্রতিটি প্রচারকার্ধের পবিপূণতার জন্য 
প্রধোজন। বিশেষ কবে প্রচারিত প্রতিটি সমশ্য।র শুধু এক দ্বিকটক।কেই তলে 
ধরতে হবে। কিন্তু এই বিষয়ে এতো বিস্তর ভূন করা হয়েছে যুদ্ধের শুরু 
থেকেই ঘে সন্দেহাতীত ভাবে এই বোকামী আমাদেব লোকের মুর্খামীকে 
সর।সরি প্রমাণ করে। 

উদ্বাহরণন্বরূপ বলা যেতে পারে,-করেকটি নতুন ধরণের স[বানের 
বিজ্ঞাপনের অভিপ্রায়ের জঙ্ট আমর] যে প্রাচীরপত্রের ব্যবহার করে থাকি, 
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তাতে বিশেষ করে সাবানের চমৎকার দিকটা অবশ্ঠই তুলনামূলকভাবে অন্চ 
ছাপ মারা সাবানের থেকে তুলে ধর! হয়ে থাকে না? এই বিষয়ে আমরা 
সবাই একমত হবে|; এবং রাজনৈতিক প্রচারকার্ধও ঠিক এক ধারাঁতে চলে। 
প্রচারকাধের লক্ষ্য সংঘর্ষশীল অধিকারের বিচার নিয়ে নয়, প্রতিটিকে তার 
প্রাপ্ত। দিয়ে; কিন্ক আমাদের নিরুপিত ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্য। থাকা চাই। 
প্রচারকাধের লক্ষ্য সত্যকে সোজান্জি উদ্ঘাটিত কর] নয়, কারণ তা তো: 
অপর পক্ষের দিকে যাবে-_ আপাতদৃষ্টিতে যা তত্বের দিক থেকে বিচার হয়ে 
থাকে । এটা শুধু সত্যের সেই দ্বিকটাঁকেই প্রকাশ করবে ঘা নিজেদের স্বার্থ- 
রক্ষায় সাহায্য করবে। 

কে যুদ্ধের উদ্যোক্তা, এই প্রশ্নের আলোচনায় যাওয়াটা হলো গোড়াতেই 
ভুল এবং সেইসঙ্গে একক জার্জানীর ঘাড়ে সব দোধ চাপিয়ে দেওয়াটাও 
উচিত নয়-এটাকে প্রমাণ করতে যাঁওয়াটাও বেকামী। কোনরকমে 
আলোচনা ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করার পুরে! দৌঘটা শক্রর ঘাডে চাঁপিয়ে দেওয়া 
উচিত । 

এবং এই অদ্ধ--সত্যের পরিণতিটা কি ? সাধায়ণ স্থবিশাল জনতা কুটনীতিজ্ঞ 
বা অধ্যাপক নয় ষে জনসাধারনের ব্যবহারব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকবে। 
তাদের মধ্যে এমন জ্ঞানও নেই যার দ্বা্। তীর! একট! নির্দিষ্ট মতামত গঠন 
করতে পারে? কিন্ধ এই টলমলে মানব সন্তানর। ক্রমাগত এক আদর্শ থেকে, 
আরেক আদর্শে দোল খায় । যেইমাত্র আমাদেব নিজেদের প্রচারকার্য কিছুমাত্র 
আভাস দেয় যে শক্রপক্ষেরও কিছুটা বিচারবোধ আছে, তৎক্ষণাৎ আমাদের 
নিজেদের বিচারবোধ সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠবে। শক্রপক্ষের শেষ কোথায় বা কোথা 
থেকেই বা আমাদের দৌষের শ্বরু হয়েছে--এই পার্থক্য বিচার করার মতো! 
ক্ষমতা জনসাধারণের নেই; এইসব বিষয়গুলোতে তারা সন্দেহের দোলায় 
দোলে এবং অবিশ্বানী হযে পড়ে; বিশেষ করে শকত্ররা যেখানে তাদের 
উপদেষ্টার ঘাডে ভুলের বোঝ! চাপিয়ে দের। শক্রদের প্রচারকাধ য়ে 
কথাগুলো বলেছিল, এই ব্যাপারে তার চেনে আর বড প্রমাণ আর কি হ'তে 
পাবে। যা সমানুপাতিক এবং ভারলাম্যের দিক থেকে আমাদের প্রচারের 
থেকে অনেক বেশী উন্নত এবং এগ্তলৌই আমাদের জনসাধারণকে ক্ষিতধ করে 
তোধে। প্রত্যেকে শত্রুপক্ষের ওপর অন্যায় কর! হচ্ছে বলে ভাবে। এমন কি 
এই ধারণা এতো প্রবল হে ওঠে ঘে আমাদের জাতির এবং দেশের ধ্বংসের 
বিনিময়েও তাদের মনোভাব বদলায় না । 

স্বভাবতই জনসাধারণ সত্যের এদিকটাতে একেবারেই সচেতন ছিল না। 
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এমনকি তথাকথিত বিশেজ্ঞরা বিষয়বস্তটাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে কখনই 
বিচার করে দেখেনি। 

জাতির মধ্যেকার বিরাট একট অংশ চাঁরিত্রিক দিক থেকে স্ত্রীজনো চিত 
ছিল এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তীধারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাবালুতাঁর ছারা 
পরিচালিত, তীক্ষ যুক্তির স্থান সেখানে কোথায়! এই ভাবালুতা কিন্তু জটিল 
মানসিকতার জন্ত নয়। এটা প্রচণ্ড রকমের প্রভেদবুদ্ধি-সম্পন্নও নয় । 
কিন্তু শুধু ভালবাস এবং দ্বণার প্রতি ইতিবাচক ও নেতিখাঁচক ধ্যান ধারণা, 
ঘেটা নির্ভুল এবং ভুল, সত্য এবং মিথ্যা মিশ্রিত। এই ধ্যান ধারণীর 
অর্ধেকট1 এরকম, বাকী অর্ধেকটা কিন্তু সেরকম নয়। ইংরেজদের প্রচারকীধ 
বিশেষ করে এই দিকটাকে চমৎকার ভাঁবে বুঝেছিল এবন সেই কারণে 
অতো সুন্দরভাবে তা” ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগেও সমর্থ হয়েছিল৷ 

তারা ব্যাপারটায় কোনরকম দিধার মনোভাব নিয়ে এগোয়নি। যে 
কাঁরণে কারোর মনে কোনরকম সন্দেহেরও উদ্রেক হয়নি । 

জনসার্ধারণের এই ভাবালুতার দ্বিকটা যে তারা কতো চমত্কার ভ।বে 
বুঝতে পেরেছিল তা একটা অসাধারণ উদাহবুণ হলে তারা৷ শত্রপক্ষকে 
যেভাবে বীভৎস এবং নির্দয় বলে চিত্রিত করেছিল-_বাস্তবে যুদ্বন্দেত্রে তাদের 
বর্ণনার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা হুবহু খাপ খেয়ে গিয়েছিল । সেই কারণে 
যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সৈন্যদের একতাবদ্ধতী আবে! বেশী পরিমাণে বুদ্ধি পায়,যা 
চরম পরাজয়ের ক্ষেত্রেও বজায় ছিল । উপরন্ধ, কাঠের তৈরী যন্ত্রণাদায়ক 
যন্ত্রবিশেষের মতো তারা তাদের শক্র অর্থাৎ জার্মানদের চিত্রিত করেছিল : 
পদের প্রচারকার্ষে যুদ্ধের সমস্ত দাখিত্ব যাঁদের কাধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
যা শুধু নির্দর বা নিক মিথ্যাতে পূর্ণ ছিল না, যেভাবে গাণিতক ছকে বেঁধে 
তা” জনসাধারণের কাছে উপস্থাপনা করা হয়েছিল, জনতা! পরিপূর্ণভাবেই তা 
বিশ্বাম করেছিল । কারণ জনসাধারণের ভাবালুতা সব সময়েই শেষ পধাখে 
গিয়ে দীডায়। এবং সেই কারণেই এই নিছক মিথ্যাকেও তারা মনেপ্রাণে 
বিশ্বাস করে। 

এই প্রচারকার্ষের কার্যকাবীতা এতো! স্বন্দব এবং তীক্ষতার সর্দে হয়েছিল 
যে শুধু যুদ্ধের স্থ্দীর্ঘ সাঁডে চার বছর নয়, আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের 
লোকেদের মননশীলতা এবং বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা তা” অনেক পরিমাণে 
কমিয়ে দিয়েছে । 

আমাদের প্রচারকার্য ঘষে একই রকমের সফলতা লাভ করতে পারেনি, 
তারজন্ত আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ আমাদের প্রচাবকার্ষের দ্বিধার 
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ভাবের মধ্যেই সেই ব্যর্থতার বীজ ছিল। এবং বিষয়বস্তর অসারত্বই তা 
জনসাধারণকে মনপ্রাণ দিয়ে সত্য বলে গ্রহণ করতে দেয়নি। একমাত্র 
আমাদের লক্ষ্যশন্য রাষ্ট্রনৈতাবা৷ কল্পনা করতে! ঘে তাদের শাস্তিবাদীতার আশা 
উপচে পড়ে এই ধরণের উৎসাছের মূলে জল দিরে মানুষকে তার দেশের জন্ম 
মৃত্যুর জন্য পযন্ত অন্রপ্রাণিত করবে । 

সুতরাং আমাদের উৎপাদ্দিত বিষয়বস্তু যে শুধু অসার ছিল তা-ই নয়, 
্ষতিজনকও বটে। 

এইসব প্রচারকার্ষের সঙ্গে ঘতোবেশী প্রতিভাবান ব্যক্তিকেই জডে৷ করা 
হোক না কেন, নীচেকার আদশগুলোকে এই স্বরে নীধতে না পারলে তার 
কোন অর্থ-ই হবে না। প্রাচারকার্ষের গণ্তী বিশেষ কয়েকটা চিন্তাধারার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ বাখা উচিত, এখ বারে বারে তারই পুনরাবৃত্তি সাপেক্ষ ; এখানে, 
অন্যান্ত অসংখ্য ক্ষেত্রের মতো! ধৈর্য-ই হলো প্রথম এবং সবোভ্তম সোপান সাফল/ 
লাভ করার পক্ষে । 

বিশেষ করে প্রচারকা্ষের ক্ষেত্রে, মার্জিত রুচি এবং উজ্জল বুদ্ধিমত্তাকে 
কখনই সামনে স্থান দেওয়াটা উচিত হবে না। কারণ এই গুরণগুলো থাকলে 
তারা সত্যিকারের প্রচীরকার্ষের গুণগ্রলোর শ্রেতকে সাহিত্যশ্রায়ী করে তা, 
চারের আসরের উপযোগী করে তুলবে। জনতার দ্বিতীয় শ্রেণী সম্পর্কে একটা 
ধারণ!কে সব সময় মনে রাখতে হবে যে: সাধারণ ব্যাপার স্যাপারগুলো! তার্দের 
মধ্যে কোন উত্তেজনার হষ্টি করতে পারে না। তাই তারা নিত্য নূতন 
উত্তেজনার খোরাকের জন্য সর্বদা উদ্গ্রীব হয়ে ঘুরে বেডায়। 

এইসব লে1কেরা সববিষয়েই অত্যন্ত তাডাতাডি ক্লান্ত এবং আকর্ষণ হারিয়ে 
ফেলে । তাঁই তারা সর্ধণাই কোনরকম পরিবর্তন চায় , এবং সেই পরিবর্তনের 
মাঁধামে তাঁদের নিকটজনদের বোকামার থেকে নিজেদের দূরে রাখতে বসত 
থাকে। এমন ভাখসাব করে যে পুরে। ব্যাপারটা! তারা একাই বোঝে। 
তথাকথিত উজ্জল বুদ্ধিমানরাই হলো প্রচারকাধের প্রথম এবং প্রধান 
সমালোচক । নিপুণভাঁবে বলতে গেলে তাদের ভাবধারাই এই ব্যাপারে 
বিশেষভাবে দায়ী । কারণ তার্দের কাছে পুরে। ব্যাপারটাকে আদিম বলে মনে 
হুয়। তারা স্বসময়েই নতুন কিছুর খোজে ফেরে এবং পরিবর্তনশীল। এইজন্োই 
তারা ভমতাকে হপরিকল্লিত উপায়ে অনুপ্রাণিত করার যে কোনরকম পন্থারই 
চিরন্তন শত্রু হযে দডাব। যেই মুহূর্তে প্রচারকাধ তাদের রুচিসন্মত হয়, সেই 
মুহূর্তে তা” অসংলগ্ন হয়ে টুকুরো টুকরো আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 

এই তথাকধিত প্রোজ্জল ভদ্রসম্প্রদায়ের মনতুষ্টি এবং নানা ধরনের চিন্তাধারার 

১৪৯৩ 


পরিবর্তন আনা এই প্রচারকার্ষের উদ্দেশ্য নয়। এর সর্ধপ্রধান কাজ হলো 
জনসাধারণকে শ্বমতে আনা যাদের ধীরবুদ্ধির জন্য যে কোন জিনিয় বুঝতে 
যথেষ্ট সময় নিয়ে থাকে; একমাত্র ত্রমাগত পুনরাবৃত্তিই সেই জনসাধারণের 
স্বৃতিতে ব্যাপারটা! খোদাই করে দিতে পারে। 

গ্রচারকারধের প্রতিটি বাতার ব্যাখ্যার শেষ সেই একবিন্দুতে; অবশ) 
সামনের চিৎকীরগুলে! বিভিন্ন ধরণের এবং বকমারী দৃষ্টিকোণ থেকে করা 
একমাত্র এইউপায়ে প্রচারকার্ে্র দুটবন্ধত। এবং গতিময়তা প্রকাশ পাওর! সম্ভব৷ 

এই পদ্ধতি ধরে এবং তা'তে লেগে থেকে দৃঢ়তা এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে 
এগিয়ে গেলেই শেষে সাঁফল্য আসতে বাধ্য । এরই পুরস্কারস্বূপ সে হঠাৎ 
এবং অবিশ্বাস্য ধরণের সাফল্যের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হবে। 

যেকোন বিজ্ঞাপনের, তা” রাজনৈতিক বা ব্যবদাধ়িক যা-ই হোক না কেন 
তার সাফল্য নির্ভর করে ক্রমাগত এবং কতোথানি ধেষে'র সঙ্গে তা, সম্পাদিত 
হয়েছে। 

এই ব্যাপারেও আমাদের শক্ররা প্রচারকাষের সঙ্ঘবদ্ধতাঁর চমৎকার 
উদাহরণ স্থাপন করে। এটা মাত্র কয়েকট। বিধয়বস্ত ঘিরে ছিল--খা বিশাল 
জনসারারণের উপযোগী এবং প্যাপাবগুলোকে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছিলো! ধৈষেবি 
সঙ্গে একবার যখন বিষয়গুলো! এবং যেভাবে তাদের উপস্থাপনা করা হচ্ছে, 
তা, পৃথিবী শ্বীকার করে নেয়, তখন জনসাসারই তাতে দৃঢসংগ্ন হয়ে লেগে 
থাকে সমস্ত যুদ্ধকাল ধবে। প্রথম দৃষ্টিতে এটাকে বোকামী বলে মনে হলেও 
পরে মনে হবে সমন্ত ব্যাপারটাই বিরক্তি উৎপাদক ; কিন্তু শেষে সবাই বিশ্বাস 
করবে। 

কিন্ত ব্রিটিশ ব্যাপারটা আরো বেশী কিছু বুঝতো৷। 'এই অশরীরী অস্থের 
সাঁফল্য জনসাধারণের ভেতরে কতে। গভীরে, এবং কখন তা” সময় মতো টেনে 
বার করতে হবে যাতে একট! বিশাল খরচের বিরাট অংশ উদ্ধার করা ঘাঁয়। 

ইংল্যাণ্ডে প্রচারকাষে কে প্রথম শ্রেণীর হাতিয়ার বলে গণ্য করা হয়) অথচ 
আমাদের দেশে বেকার রাজনীতিজদের কাছে এটা হলে! শেষ আশার আশ্রয় 
এবং কর্তব্য পরাজ্ুখ ব্যক্তির কাছে এটা হলো আঁটসাট ও উষ্ণ ধরণের 
নায়কোচিত কাজকর্ম । 

সমস্থ কিছু খতিয়ে দেখলে পুরো ব্যাপারটার ফলাফল দীড়িয়েছিল 


নেতিবাচক । 


১৪৭ 


সগ্ুম অধ্যায় 
॥ রাষ্টবিপ্লব ॥ 


১৯১৫ সালে শক্ররা আমাদের টসন্ভদের মধ্যে প্রচারকার্য সুর করে । ১০১৬ 
সাল থেকে ক্রমাগত এটার বিস্তার হ'তে থাকে, এবং ১৯১৬ সালের শুরুতে এট! 
ফুলে ফেঁপে বস্তার আকার ধারণ করে। এখন কোন একজনের পক্ষে এই 
ধর্মান্তরিতের কাজের সদর প্রসারী ফলাফলের ধাপ বেয়ে বেয়ে এগনো মহজ। 
ধীরে ধীরে আমাদের টসন্রা শক্রপক্ষ যেভাবে চায়, ঠিক সেইভাবে চিন্তা 
করতে স্থক করে। জামানদের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করার জন্ত 
কোনরকম প্রচারকাষে বর ব্যবস্থা ছিল না । 

সেই সমধে আমাদের সৈন্য কর্তপক্ষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং উপযৎক্ত অফিসারদের 
তত্ববধানে এই প্রচারকার্ষেব বাজাকে আক্রমণ করলে রাজী ছিল। কিন্ু 
না। উপরন্ধ, টসন্ধ্যক্ষরা মনম্তত্বের দিক থেকে ভূল করতো যদি তারা মানসিক 
শিক্ষা দেওয়ার কাজে হাত দিতো । নিশ্চিত ফলপ্রদ্ধ ব্যাপার হিসেবে এটা 
ঘরোয়া নীতি। কারণ তারাই এ'তে সাফল্যলাভ করতে সক্ষম যারা চার 
বছরের ওপরে অমরত্বের প্রতিজ্ঞা নিষে বীরের মতো অশেষ কষ্টবরণ 
করেছে। কিন্ত তখন আমাদের দেশের লোকের! কি করেছিল? এটা কি 
ুদ্ধিমন্তার অভাঁব নাকি বিশ্বাস না থাকার দ্বরুণ এই অসাফল্য? 

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি ; মারণে নদীর দক্ষিণ তীর থেকে 
পশ্চাদপসাঁরণের পর জার্জান সংবাদপত্র যে নীতি গ্রহণ করেছিল তা" এতে। 
মোটা এবং অপদার্থ বোকার মতে! ছিল যে আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতাম 
এবং যা দিনের পর দিন আমাকে ক্রুদ্ই করে তুলেছিল। এটা কি সত্য যে 
আমাদের মধ্যে সত্যিকারের সাহসী বলতে কি কেউ-ই ছিল না যে এই ধরণের 
অশরীরী পেছন থেকে ছুরি মারার হাত থেকে আমাদের নায়কোচিত সৈন্যদের 
রক্ষা চবিতে পারে? 

১৯১৪ সালের সেইদিন গুলোতে ফ্রান্সে কি হয়েছিল, যখন আমাদের 
'সৈন্যদল সেই দেশ আক্রমণ করে একের পর এক যুদ্ধে জিতে এগিয়ে চলেছিল ? 
ইতালির কি হয়েছিয় যখন তাদের সৈন্যদল ইজানো! ফ্রণ্টে বিধ্বস্ত? .৯১৮ 


সালের বসম্তকালে ফ্রান্সে আবার কি হয়েছিল--যখন জার্মান সৈন্যদল ফ্রাঙ্গের 
১৪৮ 


শি ০৯৯ ২ পপর এপি 


কসন্তদের হটিয়ে দিয়ে মূল ঘাটিগুলোকে ঝডের গতিতে দখল করে বসেছিল এবং 
দূর পালার জামান কামান মমানে পারীর ওপরে গোলাবর্ষণ করে চলেছিল? 

কী করে এইসব সৈশ্যদ্ূলের মাথা-উচু করা মাহস এবং জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস 
একট। ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয] হয়েছিল ? 

কিভাবে তাদের প্রচারকাষ এবং জনসাধারণকে সচেতন করার হন্দর 
পদ্ধতিটাকে কাজে লাগিয়ে প্রায় ভেঙে পড়া সীমান্তে যুদ্ধে নিশ্চিত জয়ী সৈহধেখ 
মাথার ওপরে খঙ্াঘাত হেনেছিল। 

ইতিমধ্যে আমাদের লোকেরা সেই জায়গায় কি করছিল? কিছুই নখ) 
সত্যি বলতে এমন কি শুন থেকে শৃন্ততর তাদেব কাজের মুল্য ছিল। বারে 
বারে আমি রোধান্িত এবং ক্কুঞ্চ হযে পড়ছিলাম বিশেষ করে শেষের দিকের 
সংবাদপত্রপ্তলে। পডে যাতে বিস্তারিত বণনা দেওথা ছিল কিভাবে তাহা 
জনসাধারণ এবং সৈন্যদের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তুলে নিধন যজ্ঞ চালিষে 
চলেছে । একখারের বেশী আমি এই চিন্তায় যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছি থে জামানদের 
প্রচারকার্ধের তাঁর যদি আম।র হাতে থাকতো, শ্রইনব অন্তরপযুক্ত অপবাধী বিশেষ 
নিধোধ ব্যক্তি এবং ছুধল প্রাণীদের হাতে না থেকে, তবে হয়তো বা সম্পূর্ণ 
চিত্রটাই অন্যরকম হ'তে । 

সেই মাসগুলোতে আমি অন্তর করছিলাম যে আমাকে সীমান্তে যুদ্ধরত 
রেখে ভাগ্য আমার প্রতি বিৰপ খেলা খেলছে ;, এবং যেখানে ঈ্াডিরে আমাকে 
যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে, একটা নিগ্রো বা যে কারোর গুলি এসে আমাকে 
ইহকালের মতো! স্তব্ধ করে দিতে পারে, অথচ পিতৃভৃমির জন্য অন্য জায়গাতে 
অনেক বেশী কাজ করতে সক্ষম। আমার নিজেরও যথেষ্ট পরিমাণে 
আত্মবিশ্বীস বর্তমান যে প্রচারকার্ধের ব্যাপারটা আমি সাফলোর সঙ্গে 
পরিচালন! করতে পাবি। 

কিন্তু আমার পরিচিতি বলতে তো কিছু ছিল না, আট লক্ষ সৈন্যের মধ্যে 
আমি সাধারণ একজন টনিক মাত্র। স্থতরাং আমার পঞ্ধে চুপচাপ মূখ বন্ধ 
রেখে আমাকে যে কর্তব্য সম্পাদনা! করতে দিয়েছে সেটা করে যাওয়াই 
যুক্তিযুক্ত । 

১৯১৫ সালের গ্রীষ্মে আমাদের পরীক্ষায় শত্রুপক্ষের প্রথম প্রাচীরপত্র 
পড়ে; তাদের প্রায় সবই এক ধাঁচের গল্প । শুধু আঙ্গিকেই যা কিছু একটু 
পরিতন ॥ শন্পটা হলো জার্মানীর ছুঃখ দিনে দিনে বেডেই চলেছে; এবং 
এই যুদ্ধ চলবে অনির্দিষ্টকাঁল ধরে । দিনে দিনে জয়ের সম্তাবনাটাও মলিন হয়ে 
আসছে। ঘরের লোকেদের শাস্তি এবং সন্ধির ইচ্ছা তীব্র হরে উঠ +পরিস্ 


১৪৪ 


সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং কাইজারের জন্য তা বোঝার উপায় নেই। সমস্ত পৃথিবী 
জানতে! এই যুদ্ধ জার্মান জনসাধারণের জন্য স্থুরু হয় নি, হয়েছে কাইজাবের 
ইচ্ছেয়। এবং তার জন্য জামান জনসাধারণও দায়ী নয়। দায়ী যদি কাউকে | 
করতে হয তবে সে হলো কাইজার। এবং যতোদিন না পর্যন্ত পৃথিবীব 
শান্তির এই শক্র কাইজারকে দূর করা হবে--ততোদিন পর্যন্ত শাস্তি আনার 
কৌন উপায্ধই নেই। 

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলেই উদার এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলো জার্মানীকে বন্ধু 
ছিসেবে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের কাজে সহযোগী করে নেবে। এই কাজটা 
কবা হবে যে মুহুতে প্রশিয়াৰ সামবিক বাহিনী শেষমেষ সমূলে ধ্বংস হবে। 

এইসব বক্তব্যকে সচিত্রিত এবং প্রমাণ কবাব জন্য, সেইসব প্রাঁচীবপত্রে 
প্রায়ই 'বাডির চিঠি' থাকতো-_যেগুলো শত্রুপক্ষের প্রচারকাষের যথার্থত' 
প্রমাণেব সহাবকম্বরূপ ॥ 

সত্যি বলতে কি, শক্রপক্ষেব এতো! সব প্রযাম দেখে আমরা হাসতাম। 
প্রাচীরপত্রগুলো পড়ে কেন্দ্রীয কাঁযালয়ে পাঠিয়ে দিতাম, তারপবে পে 
ব্যাপারটাই ভুলে যেতাম-যতৌদিন পর্যন্ত ভালো একটা হাওয়া আবাব 
পরিখাব ভেতবে প্রবাহিত না হতো । এইসব প্রাচীরপত্রগুণো বিশেষ কবে 
বিমান থেকে ফেলা হতো এব তাব জন্য বিশেষ ধরণোব বিমানেব ব্যবহার 
করা হতো । 

এই প্রচাবকার্ধের একটা মুখাবয়ণ অত্যন্ত চমকপ্রদ । ব্যাভেবিয়ান 
সৈন্যাদলের ভেতবে প্রুশদের বিকদ্ধে বিক্ষোভ গডে তোলার ত্রমীগত একট। 
প্রচে্ট। চলছিল, প্রশিয়া এবং প্রুশিষাঁর সৈন্যবাই নাঁকি এই যুদ্ধ বাধাবার 
এবং এটাকে জিইয়ে বাখার জন্য মূলত দাধী। এবং সেই কারণেই শত্রুপক্ষের 
ব্যাভেরিয়ার সৈন্যদলের প্রতি কোনবকম বিরূপতা! নেই । কিন্তু তাদের সাহায্য 
করারও কোন পথ খোল! ছিল না । ঘতোক্ষেণ পর্যন্ত তারা প্রুশিয়ানদের স্থার্থরক্ষা 
কবে চলেছে এবং আগুন থেকে তাদেব জন্য বাদাম তোলাব কাজে নিযুক্ত । 

এই ক্রমাগত প্রচাবকাযেব ফলাফল ১৯১৫ সালে আমাদের সৈন্যর্দের ওপব 
সুদূর প্রপারী হয়। ব্যাভেবিযা লৈন্যদেব মধ্যে প্রুশিয়ার ৰিরুদ্ধে যথেষ্ট 
পলিমাণে বিক্ষোভ দাঁনা বেঁধে ওঠে। কিন্তু যারা কর্তৃপক্ষ স্থানীয়, তাবা এর 
কৌন রকম বিবৌধিত। করতেই সচেষ্ট হয় নি। পুরো ব্যাপারটা একট ভয়ংকর 
বুকমের অপরাধ বিশেষ। কারণ তৎক্ষণাৎ বা পবে শুধুমাত্র প্রুশিয়ানদের 
কপালেই লাঞ্ছনা জোটে না, সমন্ত জা্গীন জীতিকেই সেই দুর্ভাগ্যের অংশ 


বাধ্য হয়ে বরণ করে নিতে হয়। 
সউ৩ 


এইভাবে ১৯১৬ সালের পর থেকে শত্রপক্ষের প্রচারকার্ধ অভাবনীয় সফলতা 
লাভ করতে নুরু করে। 

ঠিক এইভাবে সৈনিকদের বাঁডী থেকে ও যেসব চিঠিপতরাদি আসতে 
থাঁকে তার ফলাফল হয় স্থদূর প্রসারী। সমস্ত ব্যাপারটা এমন এক অবস্থায় 
এসে দীড়ায় যে শত্রুপক্ষের আর এইভাবে প্রচারপত্র ছড়ানোর প্রয়োজন পণ্ড 
না । এবং ঘরের থেকে সাধারণ সৈনিকদের ওপর আসা চাঁপ কমাতে মুখ 
শাসকবর্গ কয়েকট! মাঁমুলী সতর্কবাণী উচ্চারণ করা৷ ছাঁড়া আর কিছুই 
করেনি। বাড়ীর থেকে চিন্তাবিহীন বৌ-দের লেখা চিঠির মাধ্যমে বয়ে আনা 
বিষ সমস্ত সীম্ান্তটাকে বিষাক্ত করে তোলে। একবারও তারা ভাবেনি থে 
এর ছারা শক্রপক্ষের জয়ের পথই প্রশস্ত করা হচ্ছে বা তাদের নিজেদের 
পুরুষদের কাঁজ প্রলপিত এবং দিনে দিনে কষ্টকর হয়ে উঠছে। জার্গান 
ভদ্রমহিলাদের লেখা এইসব বোকা চিঠিগ্ুলোর মূল্য শয়ে শ'য়ে বাঁ হাজারে 
হাঁজারে প্রাণের বিনিময়ে দিতে হয়। 

এইভাবে ১৯১৬ সালে রেশ কিছু হতভাগ্যজনক ঘটনাবলীর্‌ প্রকাশ পায়। 
সমস্ত সীমান্তটাই গোঁমরাতে থাকে, অনেক বিষয়েই অসস্তোষে ফেটে পড়ে, 
__যার বেশীর ভাগই নাধ্য ছিল। একদিকে যখন এর! ক্ষুধী্ত এবং রোগগ্রনথ 
বাতীতে আত্মীয়স্বজন চরম দুরদশায় দিন কাটাচ্ছে, ঠিক তখন অপর ভ্রকদল 
মহোৎসব এবং পাঁনোৎ্সবে মত্ত। হ্যা, এমন কি সীমান্তের অবস্থাও একই- 
প্রকার । য] হওয়াটা কৌনরকমেই উচিত হয নি। 

এমন কি যুদ্ধের প্রীরস্তেই সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষের প্রবণতা ছিল, 
কিন্ধ সমালোচনার ধেয়াট। নিজেদের ভেতরের গণ্ভীতেই সীমাবদ্ধ থাকায় তা' 
আর বাইরে প্রকাশের স্বঘোগ পায় নি। থে এই মুহুর্তে বন্য মৌরগের মতো! 
বিড় বি করে অসম্ভোষ প্রকাশ করতো, সে-ই মুহূর্ত কয়েক পরে সেই অসন্মোষ 
চাপা দিয়ে নিশ্চপে তার কর্তব্যের জায়গা ফিরে যেতো ; যেমন সবকিছুই 
স্বাভীবিকভাবে চলছে। যে সৈম্তদ্বল কিছুক্ষণ আগে অসম্তভোষে ফেটে পণ্চেছ্ে, 
পরের মুহূর্তে সে-ই পরিখীয় বসে দাঁত মুখ কামড়ে আক্রমণ চালিয়েছে, যেন 
জার্মানীর ভাগ্য কয়েক শ'গজ কা্মান্ত এবং বোমাবিধ্বস্ত মাটির উপরেই নির্ভর 
£করছে। গৌরবোজ্ছজল মেই পুরোনো সৈগ্ভদল তখনে। পরিখা আকডে পড়ে 
আছে । আমার নিজ্যের ভাগ্যের হঠাৎ পরিবর্তন আমাকে এমন এক জায়গায় 
এনে দাড় করায় যে সেখান থেকে আমি এই পুরোন ঠসন্তদল এবং সপ্য 
বাড়ী থেকে আসা পসৈনিক্দলের পার্থক্য বুঝতে পারি। ১৯১৬ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেধি আমি যে সৈম্বদলে ছিলাম, সেই দলটাকে শেষে 


হিটলার--১৩ ২৯১ 


যুদ্ধের জন্ত পাঠানো হয়। আমাদের কাছে এটাই ছিলো! সত্যিকারের রীতিমতো 
ভারী যুদ্ধ,-যেখানে দাড়িয়ে আমাদের এই ধারণাঁই হয় যে, এটাকে যুদ্ধাক্ষেত্ 
না বলে প্রকৃত নরক আখ্য। দেওয়াটাই সঠিক। 

যদিও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অবিরত বোমাবর্ষণের মুখে আমরা 
স্থির অচঞ্চলভাবে দ্রাডিয়ে থাকি, যখন এই বোমাবর্ষণের ফলে সামান্ত যেটুকু 
জায়গা আমাদের বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করে পেছু হটতে হয়েছে, পরেই 
আবার দখনলও করে নিয়েছি; যা আর কখনে! তাদের আওয়াতায় যায়নি। 
১৯১ সালের ৭ই অক্টোবর আমি আহত হুই এবং নেহাৎ ভাগ্যের জোরে 
নিজেদের শিবিরে সেই আহত অবস্থায় ধিরে আসতে পাৰি । আমাকে 
সাহায্যকারী ট্রেনে জার্মানীতে ফেরত পাঠাবার আদেশ আসে । 

প্রায় ছু'বছর হয়ে গেল আমি বাড়ী ছেড়ে এসেছি, এই পরিবেশে মাত্র 
দু'টো! বছরকে অনন্তকাল বলে মনে হয়। আমি চেষ্টা করেও স্থতিতে আনতে 
পারি না জার্মান লোকেরা মেনিকের পোষাক ছাড় দেখতে কি রকম। 
হারমিসের হাসপাতালে এসে কর্নরতা এক নাসের গলার ম্বর শুনে আমি চমকে 
উঠলাম, সে আমার কাছে শুয়ে থাক একজন আহতের সঙ্গে কথাবাতী বলছিল। 
দু'বছর ! এই সুদীর্ঘ ছু'বছর পবে জার্মান মেয়েব গলার স্বর শুনতে পেলাম। 

সেই রিলিফ ট্রেন যতো! জার্মান সীমান্তের নিকটবর্তী হ'তে থাকেঃ 
ততে। বেশী চাঞ্চল্য জেগে ওঠে আমাদের ভেতবে। যে পথ ধরে দু'বছর 
আগে একজন যুবক কর্মী হিসেবে গেছি, সেই পথগুলো যেন আমাদের কাছে 
অতি চেনা-_ব্রামেল্স, লোভেন্‌, লিগে । এবং শেষ পর্ষস্ত আমর! যেন আমাদের 
প্রথম জার্মীন ভূমি চিনতে পারলাম) সেই অতি পরিচিত বাড়ীর সুউচ্চ ব্রিকোণ 
প্রাচীর, ছবির মতো জানালার পাটাগুলো ৷ দেশ ! 

১৯১৪ সালের অক্টোবর মাঁদে আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল যখন 
আমরা এই সীমান্তকে পেছনে ফেলে এগিয়ে ধাই। বর্তমানে নৈঃশব্ত| এবং 
সুগভীর আবেগ মনের ভেবে সবচেয়ে বেশী মাথা উচু করে আছে। প্রত্যেকেই 
তার নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায় কারণ যে ভৃথণ্ড আবার আমর! প্রাণ 
পর্যস্ত দিতে প্রস্ঠত ছিলাম, সেই ভূখণ্ড আবার আমর] দেখতে পেক্েছি এবং 
প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারছিল না। সীমান্তে 
যুদ্ধে যাওয়ার প্রায় দ্বিতীয় বাধিকীতে আমি বালিনের কাছে চীলিৎংসের 
হাসপাতালে ভণ্তি হই । 

কি বিরাট পরিবর্তন ! সোমের কর্দমার্ত যুধক্ষেক্রের থেকে এই ধরণের 
বাড়ীর ধবধবে স'দা বি্বানায়। এই বাড়ীতে ঢোকার সময়ে প্রত্যেকেরই 
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৪ধিধা আসে। একমাত্র ধীরে ধীরে সবাই এই নতুন পৃথিবীতে আবার অভান্ত 
হয়ে পডে। ছুর্তাগ্যবশত সেখানে আবো! কতোগুঙে বিষয় ছিল যার জন্য এই 
নতুন জগত আমার্দের অতি পরিচিত জগতের থেকে কিছুটা আলাদা 
ঠেকেছিল। 

সীমান্তে সৈনিকদের সেই উৎসাহ এখানে একান্তভাবেই অন্থুপন্থিত; 
আমিই প্রথম এমন কতোগুলে। বিষয়ের বিরোধিতা করি য! সীমান্তে কাবোর 
এতো দিন জানা ছিল না। বিশেষ করে নিজের কাপুরুষত্ব নিযে নিজেরই 
অহংকার করা। যদিও সীমান্তে অভাব অভিযোগের খামতি ছিল না, তবু 
আন্দোলন এবং এই অবাধ্যতার ও কাবোর কাপুরুষতাকে অগ্যের কাছে 
বিরাটভাবে তুলে ধরাব প্রচেষ্টাও ছিল না। না; সীমান্তে একজন কাপুরুষ 
কাপুকষই ছিল, তাববেশী কিছু নয়। বিশেষ করে তাব ভয়টাই অন্যেব 
ভেতরে সংক্রমিত হ'তো। যেমন নাধকোচিত কারোর কাজকর্ম তাকে ঘিরে 
সবার প্রশংসা কাডতো৷ | কিন্তু এখানে, এই হাসপাতালে পুরে! ব্যাপারটাই 
অন্যরকমের& গল! উচু আন্দোলনকারীরা সত্যিকারের ভালো সৈনিকদের 
নিষে ঠাট্টা পরিহাস করতে! এবং ছুর্ধল হাঁটু বিশিষ্ট কাপুরুঘদের গৌরবের রঙে 
পাঙডানোই ছিল এদের কাজ। কয়েকটা বিচিত্র মানুষ জীব ছিল এই নিন্দুক 
দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা । তাদের মধ্যে একজন তো হানপাতালে আমার জন্য 
চালাকি কবে কিভাবে কাটাঁতাবে নিজের হাত কেটেছে তাব বর্ণন৷ দিতেই ব্যন্ত। 
যদিও তাব ক্ষত অত্যন্তই স|মান্য, কিন্তু তাঁব ধারণধারণে মনে হচ্ছিলে। 
সে এখানে দীর্ঘদিন ধবেই আছে এবং অনন্তকাল ধরেই থাকবে। কোনরকমে 
শঠতার ছারা নিশ্ঘই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে । এই সর্ধনাশত্মক উদ্বাহরণেব 
ুষ্টতা এতো! প্রচণ্ড বকমের ছিল যে তার অপাধুতাকে সে সাহসের অভিব্যক্তি 
বলে বর্ণনা! দিতো! যা নাকি মাহসী সৈনিক ষে মৃত্যুবরণ করেছে তার চেযেও 
অনেক উচু। অনেকেই এইসব কথাবার্তা চুপচাপ শুনতো, কিন্তু বেশীর ভাগই 
তার কথায পায় দিতো । 

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এটা অসহ্‌ যে, এই রকমের বাজদ্রোহাত্মক 
আ্রকজন আন্দৌলনকাঁরীকে এই ধরণের একট! প্রতিষ্ঠানে থাকতে দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু কি করার আছে? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও নিশ্চয়ই জানে 
লোকটা কে? সত্যি কথ! বলতে কি, তারা জানতো । তবু এই বিষয়ে তাঁরা 
কিছু করেনি । 

যেইমীন্র চলাফ্রেরা করতে সক্ষম হই, আমি বালিন বেডাবার জন্য ছুটি 
সঞ্তুর করাই। 
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সর্বত্র তিক্ত চাহিদার ছাপ। লক্ষ লক্ষ কাপুরুষে ভি সহরগুলে! অনাহারে 
কাত্রাচ্ছে। বিভিন্ন হোটেলে, বিশ্রামাগারে একই ধরণের আলোচনা, ঘা 
আমাদের হাসপাতালে চলেছে । দেখেশুনে আমার এই ধাঁরণাঁই হলে! যে 
আন্দোলনকারীরা ইচ্ছে করেই এককভাবে এইসব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে 
যাঁতে তাদের মতামতটাকে সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়। 

কিন্তু মিউনিকের অবস্থা এর চেয়েও অনেক বেশী খাঁরাপা। আমাকে 
হাসপাতাল থেকে ছেডে দেওয়ার পর সেখানকার সংরক্ষিত সৈন্যবাহিনীতে 
পাঠানো হয় । আমার চোখে মিউনিককে যেন অচেনা অজানা একট] সহর 
বলে মনে হয়। যেখানে যাওয়া যাষ মেই একই অভিযোগ । অসন্তোষ আর 
ক্রোধ। এরজন্য অবশ্য কিছু পরিমাণে দায়ী হলে! অসামরিক অফিসাররা! । 
তার! অপটু হাতে নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। যাঁরা কোনদিন 
ুদ্ধক্ষেত্র দেখেনি এবং দেই কারণেই যথাযোগ্য ভাবে পুবোন সৈন্যদের সঙ্গে 
[কভাবে ব্যবহার করতে হয তা” তাঁদের জান। ছিল না! ন্বাভাবিক ভাবেই 
এইসব পুরোন সৈন্যদের মধ্যে চারিত্রিক দিক থেকে নির্দিষ্ট শ্ককছু জিনিষ 
উপস্থিত হয়, যা তার! পরিথার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পেয়েছিল। এই সংরক্ষিত 
বাহিনীর পদস্থ ক্নচারীদের পক্ষে তা উপলব্ধি কর! সম্ভব ছিল না, অথচ যার! 
যুদ্ধক্ষেত্রে নিঘ্মিত সৈম্দের সঙ্গে থেকেছে তাঁরা তা” বুঝতে পারতো , সুতরা 
সেই কারণে সে অনেক বেশী সন্মান পেতো। যার থেকে সংরক্ষিত বাহিনীর 
অসামরিক পদস্থ কর্মচারীরা বঞ্চিত। 

সীমান্তের কর্মরত উচ্চপদস্থ কন্নচাবীরা এই ব্যাপারটাকে বুঝতে পাবলেও 
সংরক্ষিত বাহিনার কর্মচারীরা ঠিক ব্যাপারটাকে অনুধাবন করে উঠতে পারতো 
মা। স্থুতরাঁং সাধারণ সৈনিকদের আচারে এই পার্থকা তাদের চোখে বিরাট 
হয়ে ধরা দিতো । কিন্তু এইসব ছাডাঁও সাধারণভাবে উৎসাহ ব্লতে কিছু 
ছিল না। এক কথায় শোচনীয় অবস্থা । এডিয়ে যাওয়ার কলাকৌশলটাকেই 
সবচেয়ে বুদ্ধিমীনের কাজ বলে ভাবা হতো , আর কাজের প্রতি একাগ্রতা 
ওর্দের ভাষায় দুর্বলতা বা! গৌভামী ছাড়া কিছু নয়। সরকারী অফিসগুলে। 
ইহুদী কর্মচারীতে ঠাসা ছিল। কমবেশী প্রতিটি কেরানী হলো! ইহুদী এবং 
বলতে গেলে প্রতিটি ইনুদীই ছিল কেরানী । আমি এই বিরাট পছন্দ ক্র! 
গোষ্ঠী দেখে অবাক হযে যেতাম, প্রকৃত সৈনিকদের মধ্যে যাদের উপস্থিতি 
নেহাতই নগণ্য | 

ব্যবসার জগতের অবস্থা আরো ভয়াবহ । এখানে একথাক্ধ ইহুদীদের ওপব 
পুরে! দেশটা প্রচণ্ড রকমের নির্ভরশীল । জেকের মতো তারা জাতির শরীর 
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থেকে ধীরে ধীরে রক্ত শুষে নিচ্ছে। যুদ্ধের সময় সুসংগঠিত কোম্পানিগুলোর 
মাধ্যমে সমস্ত রকমের ভাতীয় ব্যবসার দম বন্ধ করা অবস্থা। যাতে আনরকম 
ব্যবসাই মুক্ত ভাবে না করা যায়। 

সবকিছুকে কেন্দ্রীভূত করার বিশেষ প্রযোজন দেখা দেয়। সুতরাং 
১৯১৬-১৭ সালের প্রথম ভাগে বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত উত্পাদন ইহুদীদের 
অর্থনীতির কুক্ষিগত ছিল। 

তবে কার বিকদ্ধে জনসাধারণের এই ক্রোধ? আমি যেন মানসচক্ষে 
দেখতে পাচ্ছিলাম যে সেইদিন সমাগত, যা আকম্মিক বিপদ ডেকে আনবে। 
যদি না সমষ মতো এর বিরুদ্ধে কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া না হয়। 

যখন ইহুদীরা সমস্ত জীতিকে বিনিষ্ট করতে উদ্যত, গুদামঘরের চাঁবি আরো! 
জোরে কষাচ্ছে; প্রশিয়ানদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে ইন্ধন 
জোগাচ্ছে; এবং সীমান্তেও এই বিধুক্ত প্রচারকার্ষের বিকদ্ধে কোনরকম 
ব্যবস্থাই নেওগ1 হচ্ছে না; এমন কি দেশের ভেতরেও তার প্রতিরৌগের কোন 
ব্যবস্থা নেই । কেউ-ই তখনো বুঝতে সক্ষম নয় যে প্রশিয়ার ধ্বংস ব্যাভেরিয়ার 
মুক্তি বাঁ উন্নতি এনে দিতে পারে নী। উপরস্ত, একের ধ্বংস অপরকেও সেখানে 
টেনে নামাবে। 

এইসব ব্যাপারগুলো আমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল । কারণ 
এতে সেই ইহুদীদের চালাকি, জনসাধারণের চিন্তাধার খাতটাকে 
তাঁদের ওপর থেকে অন্থদিকে বইয়ে দেবার প্রয়াস। যখন প্রশিয়ান আব 
ব্যাভেরিয়ানরা সামাপ্ত বিষয় নিয়ে পরম্পর ঝগড়া বিবাদে রত, ইহুদীরা সেই 
স্বঘোগে তাদের চোখের সামনে দিয়েই তাদের উপজীবিক1 ছিনিঘে নেয। 
প্রুশিয়ানরা যখন ব্যাভেরিয়ানদের গালাগাল দিতে রত, ঠিক তখনই ইহুদীরা 
একটা বিপ্লব ঝাপিয়ে দিয়ে এক বাঁধিষে প্রুশিয়া আর ব্যাভেবিয়! ছু'টোকেই 
একসঙ্গে ধংস করে। 

একই জার্মান জাতির মধ্যে পরম্পরেয় এই সামান্য বিষয় নিয়ে এই দ্বুণিত 
ক্ঈগডা আমি কিছুতেই সহা করতে পারিনা; যার থেকে আমার মনে হয 
সীমান্তে ফিরে যাওয়াটাই ভাঁলো। সেই কাঁরণে মিউনিক পৌছেই আমি 
চাকরীতে যোগ দিই। ১৯১৭ সালের মার্চের গোডার দিকে আমি সীমান্তে 
আমার পুরোন সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করি। 

১৯১৭ সের শেযাশেষি আমার মনে হয় যেন সীমান্তে আমর! হতাশার 
দিনগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। রাশিয়ার ধ্বংসের পর আমাদের 
€সন্যবাহিনী তাদের আশ1 এবং সাহস ফিরে পাঁয়। সবার একই ধারণ! হয় 


যে যুদ্ধ আমাদের ম্বপক্ষেই শেষ হবে। আঁমরা যেন আবার গল! ছেড়ে গান 
গাইতে পাঁরবো। টাডকাকগুলো তাদের কর্কশ চিৎকার বন্ধ করেছে। 
পিতৃতৃমির ভবিষ্যতের প্রতি আশা আবার প্রবল হয়ে ওঠে। 

১৯১৭ সালের শরংকালে ইতালিয়ানদের ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত 
চর্মৎকার হয় । কারণ এই বিজয় এটাই প্রমাণ করে যে রাঁশিয়। ছাঁডাও অন্য 
সীমান্ত তছনছ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। এই উৎসাহজনক 
চিন্তাই সীমান্তের লক্ষ লক্ষ লোকের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তার! 
উত্সাছের সঙ্গে ১৯১৮ সালের বসন্তকালের দিকে তাকিয়ে থাকে । কারণ 
তখন শকত্রর। যে চরম হতাশায় ভুগছে এই সত্যট| প্রকট হয়ে পডেছে। 
শীতকালে সীমান্তট! স্বাভাবিকের চেয়ে তাই অনেক বেশী শান্তরূপ ধারণ করে। 
কিন্তু তা? হলে! ঝড়ের আগের শান্ত অবস্থা, স্তবতা|। 

ঠিক যখন শেষ আত্মরক্ষার প্রচণ্ড রকমের প্রস্তুতি চলেছে, য! কিন! এই 
অক্ষয় যুদ্ধেব শেষ টেনে আনবে, যার জন্য অন্তহীন যানবাহনের সারী মানুষ 
আর গোলাবারুদ বয়ে আনছে সীমান্তে এবং মৈন্যরা শেষ ও প্রচণ্ড আক্রমণের 
জন্য তৈরী হচ্ছে,-ঠিক তখনই এই যুদ্ধের সময়ে জার্মানী সাংঘাতিক রকমের 
এক বিশ্বাস্ঘাতকতায় সন্মুখীন হয় । 

জার্মানীকে কিছুতেই যুদ্ধে জিততে দেওয়া হবে না। ঠিক যে মুহূর্তে 
বিজয়লক্্ী জার্ধানীর গলায় মালা পরাতে উগ্ভত, তখনই এমন একটা ষডযন্ত্ 
করা হয়; একট! প্রচণ্ড মুষ্টাঘতে জার্মানীকে শয্যাশায়ী করে দিয়ে বিজঘ 
থেকে তাকে অনেক দৃরে সরিয়ে দেওয়া ছয়। গোলাবাকদ এবং অস্ত্রশস্ত্র 
কারখানায় পূর্ণ হরতালের ব্যবস্থা কর] হয় । 

এই ফড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য যদি সফল হ'তো! তবে জার্মান সীমান্ত ধ্বংস হবে 
পড়তো এবং ভোরভার্ক অর্থাৎ সৌশ্তাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ইচ্ছে অর্থাং 
জার্মানী যেন কিছুতেই যুদ্ধে জিততে না পারে, পুর্ণ হতো । গোলাবারাদব 
অভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সীমান্ত ভেঙ্গে পডতো, আত্মসংরন্ষণের কাজও 
থেমে যেতো); এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীভাব বজায় থাকতো । তখন 
আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা জার্মানীর অর্থনীতিকে পরিচালনা করার সুযোগ 
পেতো,--এবং সেইসঙ্গে অন্তর্দেশীয় মার্কসবাদের জীতিকে বিশ্বাসঘাতকতার 
কাজও সম্পন্ন হ'তো।। এর মূল উদ্দেগ্ুই ছিল জাতীয় অর্থনীতি ব্যবস্থাকে 
ভেঙে দিয়ে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র ব্যবস্থাকে তার জায়গায় কায়েম করা । এবং 
এই উদ্দেশ্ত সত্যি বলতে কি পূর্নও হয়ে যেতো, তারজন্য একদিকের বিশ্বীম- 
প্রবণতা আর অপরদিকের বিশ্বামুঘা তকতাকে ধন্যবাদ । 

২০৬ 


যাইহোক, বিস্ফোরক উৎপাদনের কারখানাগুলোর ধর্মঘট- শেষপর্যস্ত .যা 
আশ! কর| গিয়েছিল সেই সাফল্য আনতে পাঁরেনি। বিশেষ করে সীগান্তে 
গোঁলাবারুদের অভাব স্থ্টি কর! । কারণ এই ধর্মঘট সৈন্যবাহিনীকে গোলা- 
বারুদের অভাবে সামগ্রিক ধ্বংস ডেকে আনার পক্ষে অতি অল্পদিন ধরে 
চলেছিল, যা আগে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু নৈতিক দিক থেকে 
প্রচগ্ডরকমের ক্ষতি যে হয়েছিল তা” অস্বীকার করার উপায় নেই। 

প্রথমত দেশের লোক যদি জয় ন1 চায়, তবে কিসের জন্য এই সৈন্যবাহিনী 
যুদ্ধ করে চলেছে? কার জন্য এই বিপুল উৎসর্গতা আর অসীম কষ্ট এরা সহ 
করছে? যখন দেশের ভেতরে লোকে ধর্মঘট করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, 
তখনে] কি সৈন্যর৷ যুদ্ধ করে যাবে? 

১৯১৭-১৮ সালের শীতকালট। এই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীর আকাশে 
অন্ধকার মেঘ ঝুলে রয়েছে। প্রায় চার বছর ধরে ক্রমাগত জার্ধানীর ওপবে 
আক্রমণের পর আক্রমণ চালানো হয়েছে, তবু তাদের পক্ষে জামানীকে মাটিতে 
শোওয়ানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি * যে তাদের ঠেলে দুরে সরিয়ে রেহেছে,-_-এক 
হাতে তার নিজেকে রক্ষার নিমিত্ত ঢাল ধরা, অপর হাতে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ 
করর জন্য তরোয়াল । কিন্ত শেষ পর্যস্ত এই শক্ররা এক সময় ধ্বংস হয়, 
এখন তার পশ্চিমের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার জন্য হাঁত মুস্ত। অবশ্ত এই কাজের 
জন্য বুক্তের নদী বয়ে গেছে; তবু তার ছু' হাত এখন মুক্ত, হতরাং এক হাতে 
ঢাল আর অপর হাতে তরোয়াল ধরে সে এখন পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ চাঁলাবার 
জন্য পুরোপুরি প্রত্তত। এবং যেহেতু শক্ররা জার্গানীর আত্মরক্ষণ ভেঙে 
তছনছ করতে পারেনি, তাই জার্মীনীই এখন তাদের প্রতি আক্রমণ 
করতে সুরু করে। জার্মানীর এই জয়ের সম্ভবনার কাছে শত্রুরা ভয়ে 
কেঁপে ওঠে। 

প্যারিস এবং জ্গুনে একের পর এক সম্মেলন স্থরু হয়। এমন কি 
শত্রুদের প্রচারকার্ধও প্রতিরোধের সম্মুণীন হয়। জার্ধীনীর জয়ের আর 

«কৌন আশা! নেই,_-এই প্রচার চালানো আঁর আগের মতে! এতে! সহজ হয় 
না। একটা স্তব্ধতা সীমান্তে বিরাজ করে। এমন কি সেই স্তব্ধত] শুধু 
জার্মান সৈন্যদের মধ্যে নয়, বিভিন্ন বাষ্ট্র সৈনিকদের মধোও তাঁর ছায়া 
পডে। তাদের প্রতুদের প্রগলভত! ছঠাৎ স্থির হয়। নেমে আসে বিরক্তিকর 
সত্যের সকাল। জার্মান সৈন্ত সম্পর্কে তাদের ধ্যানধারণা ততোদদিনে 
পরিবন্ভিত হয়ে গেছে৷ বর্তমানে তাদের অভিমত হলো, এ হলো এমন এক 
ধরণের বোকা] সমাপ্তি যার ধ্বংস অনিবার্ধ । কিন্তু ৰাস্থবে দেখে দেই বৌকারাই 


পি 


রাশিয়ানদবের মৈত্রী ভেঙে দিয়ে এগিয়ে গেছে। পূর্বদিকের আত্মরক্ষণ নীতি, 
ঘ৷ নাকি জার্মান পাঁমরিক কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির কারণে জারী করেছিল, এখন 
সেটাই অপরপক্ষের চোখে প্রতিভাবিশিষ্ট কলাকৌশল বলে ধরা দেয়। তিন 
বছর ধরে জার্মানর! রাশিয়ার সীমান্তে ঝোপঝাড ঠেডিয়ে চলেছে, কিন্তু লাভ 
বলতে কিছুই হয়নি। এই নিক্ষল কাঁজকর্ধ ফেলে সবাই মুখ সিটকেছে ; কারণ 
তখন সকলেরই ধারণ৷ ভভিষ্যতে কেবল সৈন্ত সংখ্যার জোরেই বাঁশিয় এই যুদ্ধে 
জিতে যাবে) রক্ত ঝরতে ঝরতে জার্মানী ক্ষয়ে যাবে । এবং ঘটনাবলীও এই 
আশাকেই সমর্থন করেছিল। 

১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরের দিনগুলোতে ট্যানেনবা্ের যুদ্ধের পর যখন প্রথম 
রাশিয়ার অনন্ত যুদ্ধবন্দীর সাঁরী জার্মানীর ভেতবে ঢোকে, তখন মনে হযেছিল 
এর সম্ভবত আর শেষ নেই; কিন্ত কার্ধক্ষেত্রে দেখা গেল একজন সৈনিক মারা 
গেলেই তাঁর জায়গা আরেকজন প্রস্তত হযে বয়েছে। এই বিশাল সাআাজ্যের 
জারেরু কাছে এতো বিশাল পরিমাঁণে গৈম্ত মজুত যে মনে হয় এই সেন্তবাহিনী 
অক্ষষ; নতুন নতুন শক্র যেন সেই যুদ্ধ দলের হোঁতার কাছে সর্বদাই 
প্রস্তুত । 

এই দীর্ঘ গ্রতিদ্বম্থিতায় জার্মানী আর কতোক্ষণ বুঝতে পারবে? এখনো 
পর্যস্ত দেই চরম দিন এসে উপস্থিত হয়নি, যখন জার্ধানী শেষ যুদ্ধে জয়ী হবে। 
কিন্ত তখনো তে! সেই শেষ যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার কাছে প্রচুর সৈম্ত মজুত 
থাকবে। এবং তারপরে? মন্ুযত্বের পরিমাপে জার্মানীর ওপরে বাশিয়ার 
বিজয় হয়তো ব1 দেরী হ'তে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন পরে হলেও তা” আসবে । 

রাশিয়াকে ঘিরে যে আশার জাল গড়ে উঠেছিল, তা" এখন অন্তহিত। ঘে 
মৈত্রী এতো প্রচুর পরিমীণে রক্তক্ষয় করেছে, তাদের পরম্পবের স্বার্থের 
ভাগার নিঃশেষিত। নির্দয় শত্রর সামনে তার! ভূমিতে শধ্যাগ্রহণ করেছে। 
ভয়বিহ্বলতা এবং হতাশ মৈত্রী রাষ্ট্রের সৈন্যদের মধ্যে তার থাব1 প্রসারিত 
করেছে; এতোদিন যার1 একট! অন্ধ বিশ্বাসের মোহে আচ্ছন্ন ছিল, তারা এখন 
আগত বসন্তকে ভয় করছে। কারণ তার! বুঝেছে মাত্র কিছু পরিমাণে শক্তি 
পশ্চিমের সীমান্তে সংগঠিত করা সত্বেও তারা জার্মানদের পরাজিত করতে 
পারেন, সেইক্ষেত্রে কী করে এই বিশাল সৈন্যসম্ভারকে পরজেিত করা সম্ভব, 
যেখানে এই অবাক কর! দেশের বীববৃন্দ প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য পশম সীমান্তে 
জে হচ্ছে? 

দক্ষিণ থেরোলের ঘটনাবলীর ছায়া যেন এখানে প্রতিফলিত । জেনারেল 
ক্যাডোনা'র প্রেতেরা যেন হঠাৎ এখানে এসে জড়ো হয়েছে ।--বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
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সৈষ্ঠদের মুখে তার ছায়! সুম্পষ্টভাবে প্রতিফলিত । যুদ্ধ জয়ের আশার চেয়ে 
হেরে যাওয়ার আশংকাটাই এখন প্রকট । 

সেই ঠাণ্ডার রাত্রিগুলোতে, যখন প্রত্যেকেই প্রায় শুনতে পেতো! জার্মান 
সৈন্যদের এগিয়ে যাঁওযাঁর প্রতিধ্বনি এবং কম্পিতবক্ষে অপেক্ষা করতো 
সেইদিনটার জন্য, হঠাৎ বেন একট! চোখ ধাঁধানো আলোর বলকানি 
জার্মীনীতে জলে উঠে তার রশিতে শক্র সীমান্তের বোমা বর্ষণে বিধব্নত 
জমিগুলোকে দেখিয়ে দিলো । 

যখন জার্ধ।ন সেনাবাহিনী প্রচণ্ড বকমেবু আক্রমণ চালাবাঁর আদেশ পেখেছে, 
ঠিক তখনই জার্মানীতে সর্ধাত্বক ধর্মঘট হয। 

প্রথমে তো! সারা পৃথিবী হতবুদ্ধি হয়ে পডেছিল ৷ সেই হতবুদ্ধিকর অবস্থার 
ঘোর কাটলে শক্রর! আবার প্রচারকাষে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে, এবং শেষ 
মুহূর্তে তাধের ওপর শিকারী বাঁজের মতো ঝাপিয়ে পডে। হঠাৎ একট। 
উপাষের রশ্মি নজরে আসে, যাঁর দ্বাব! বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্যদের ডুবে যাওয়া 
আত্মবিাস আবার খুজে পাঁষ। জয়ের সন্ভবন| উজ্জল হবে ওঠে, আগামী 
ঘটনাগুলো!র সম্পর্কে অমঙ্গলের পূর্বাভান এখন একট। দৃটসংকর্পের নিশ্চয়তা 
ধর দেয়। যেসব ৫সন্যবাহিনীকে জার্ান আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে 
হয়েছে, যে আক্রমণের প্রচণ্ডতা। পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে, 
তারাই এখন শেষ বিচারের রায়ে উদ্দীপিত যে জার্সান ধৃষ্টতার জন্য নয়, বরং 
অপরপক্ষে আত্মরক্ষণের সহিষুতাঁরই জয় অবশ্থস্তাবী। এখন শুধু জার্মীনদের 
তরফ থেকে বেছে নেওয়া কার]! জদ্বী হবে। কারণ পিতৃভূমিতে তারা বিপ্লব 
করতে ভালোবানে, জয়ী হ'তে নয়। 

বৃটিশ, ফরাসী এবং আমেরিকান সংবাঁদপত্রগুলো৷ এই খিশ্বাসটাই তাদের 
পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় আর ন্থচারুক্ধপে এই প্রচার ব্যবস্থাকে হাঁজির ক! 
ইয় সীমান্তে,_-তাদের নিজ নিজ সেন্যবাহিনীর সাঁমনে । 

'জার্মানীতে বিপ্রব সুরু হয়েছে, হৃতরাং মিত্রশক্তির জয় অনিবার্ধ ! এটাই 

£ হলো পাউল আর টমির আস্থা ফিরিয়ে এনে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় 

করানোর সবশ্রেষ্ঠ ওষুধ । আমাদের রাইফেল এবং মেসিনগান আবার আগুন 
ঝরাতে সুরু করে; কিন্তু তা” ভয় বিহ্বল শত্রুদের মধ্যে আশংকার স্থা্ট 
করে না। 

গোলাবারুদের কারখানায় ধর্মঘটের এই হলে! ফলাফল। শত্রদেশগুলোতে 
জয়ের বিশ্বা এইভ|বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, ঘা ধীরে ধীরে তাঁদের হাত শক্ত 
করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মিত্ররাট্রগুলোর হতাশার ভাবও কেটে যাঁয়। এই ধর্মঘটের 


ফলে হাজার হাজার জার্জান সৈষ্ঠ্য প্রাণ হারায়। কিন্তু এই দ্ৃণ্য কুকর্মে প্ররোচকরা 
যাঁর! এই ভীরু ধর্মঘট সসংবদ্ধ করেছিল, তারা ছিল এই বিপ্লবের হোতা । 

প্রথমে অপ্রত্যক্ষভাবে মনে হয়েছিল জার্ধান সৈন্যদের এইসব ঘটনাবলীর 
গ্রতিক্রিযা তীরা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে । এখানে প্রতিরোধের সময়ে 
শত্রুপক্ষের চারিত্রিক দিক থেকে সৈনিকদের সংঘর্ষশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট হারিয়ে 
যা। তার জায়গাষ স্থান নেয় যুদ্ধে জেতার এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞা ৷ কারণ মাহুয়ের 
বিচারের মানদণ্ডে, যদ্দি পশ্চিম সীমান্তে জার্মান আক্রমণটাকে কয়েকটা মাস 
রোখা যায়, তবেই যুদ্ধে জয় অশ্ঠভাঁবী। মিত্রপক্ষের সংসদও এই উজ্জল 
ভবিষ্বাতেব ইঙ্গিত সমর্থন করে বিবাঁট একটা অংক প্রচারকার্ধের জন্য ব্যয় 
অন্থুমোদন করে, যাঁর উদ্দেশ্ঠ ছিল জার্মানীর আভ্যন্তরিক শক্তিকে ভেঙ্গে 
টুকরো টুকরো করা । 

এটা আমার ভাঁগ্যই বলতে হবে যে প্রথম ছু'টো এবং শেষবারের প্রচণ্ড 
আক্রমণে অংশগ্রণে করতে পেরেছিলাম । এইসব ঘটনাবলী আমার জীবনে 
প্রচণ্ড বিদ্ময়ের ছায়া ফেলে,_বিল্ময়কব। কাবা শেষবারের মতো যুদ্ধ তাঁর 
আত্মবক্ষণ নীতি ছেড়ে দিযে আক্রমণাত্সক চরিত্র বেছে নেয়, ১৯১৪ সালে যা 
করা হযেছিল। জার্মান সৈন্যদের পরিখার বুক থেকে আশ্বাসের নিঃশ্বাস 
বেরিয়ে আসে এবং তিন বছরের দীর্ঘ ধৈর্ধেব পবে তারা যেন ভোডায় চে 
নরকে উপস্থিত হয় $ হিসেব চুকোবাব দিন সমাগত। আবার সেই কামলিগ্স, 
বিজযোৎসবের জযধ্বনি বিজধী নৈনারদ্দেব কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে । জয়কে 
তারা অমব সম্মানের সঙ্গে কঠলগ্না করতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হয়েছে। 
আবার সেই দেশপ্রেমের সঙগীতগুলো৷ সরবে গাওয়া সুরু হয়, এ যেন তাদের 
অন্তহীন স্বর্গের দিকের বাস্তা, এবং শেষবারেব মতো ঈশ্বর তাঁর অকৃতক্ঞ 
সম্তীনদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি হাঁসে। 

১৯১৮ সাঁলেব গ্রীক্ষের মাঝামাঝি, গুমোট উৎ্পীডনের একটা আবহাওয়া 
যেন সীমাকে ঘিরে ধরে । দেশের অভ্যন্তরে তখন পরম্পবের সঙ্গে পরস্পরের 
ঝগডা চলেছে। কিন্তু কী নিষে? আমরা যতোটুকু শুনতে পেয়েছি তাতে 
মনে হয় সীমান্তের বিভিন্ন সৈন্তদলের রকমারী বিষয়কে ধিরে এই ঝগডা দাঁনা 
বেনে উঠেছে। যুদ্ধটা একটা হাসির ব্যাপারে দডিয়ে গেছে। একমাত্র 
হঠকারী লোকেরাই এখনো জয়েব আশা বাঁথে। এই যুদ্ধ চালিষে যাবার দ্বপক্ষে 
এখন আর জনত| নেই + একমাত্র পুঁজিবাদী এবং সম্রাটই তাদের নিজেদের 
্বার্থে এটাকে বয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। এই ধরণের চিন্তাধারাই দেশের 
অভ্যন্তর থেকে সীমান্তে ভেসে আসতো আর আলোড়িত হ'তো। 
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প্রথম প্রথম এর প্রতিক্রিয়া গুজব লামান্তই হয়েছিল। সার্ধজনীন মত 
প্রকাশের মূল্য আমাদের কাছে কতোটুকু? এরজন্তেই কি গত চার বছর ধরে 
আমরা যুদ্ধ করে চলেছি? এটা হলো আমাদের বীরদের কবর থেকে ভীরুর 
মতো অপহরণ করা, যে মহৎ কারণে তারা আজ ভূমিশয্যায় শায়িত, তার দাম 
আর কতোটুক! আমাদের সৈন্যরা ফ্লানভাসে' যে প্লোগান তুলেছিল যে 
'সা্জনীন মততপ্রকাশ চিরজীবি ছোক্‌-_-তাঁরা আবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোঁমুখি 
এসে দীড়ায়। কিন্ত ক্রন্দিত দ্বরে গেয়ে ওঠে, পৃথিবীতে জার্মানী হলে! সকলের 
ওপরে। নীচু ম্বরে হলেও উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিব্তন ছিল না। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা এই সাবজনীন মতপ্রকাশের জন্য চিৎকার করছিলো, যখন 
এরা যুদ্ধের মুখোমুখি ঈীভায়, তাঁরা কিন্তু তখন এতে অন্নপন্থিত। এইসব 
রাজনৈতিক ইতর প্রাণীগুলো সীমান্তে আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত । 
সেইদিনগুলোতে যেখানে দলে দলে সৎ জার্মানদের জমায়েত, সেই জমায়েতে 
এই তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায থেকে আসা মুষ্টিমেয় সংসদ সদস্যর দেখা মিলতো । 

পুরোন সৈশ্ঠদল যাঁরা সীমান্তে যুদ্ধরত, তার! এই নতুন অস্ত্রসম্তার যা মেসার্স 
বাটি, সাইডম্য।ম, বার্থ, লীভলেক্ট এবং অন্ান্যদের কাছ থেকে আসতো, 
একেবারেই পছন্দ করতো না। আমর বুঝতে পারতাম না কেন? হঠাৎ 
এইসব কর্তব্যে পরাজুখ ব্যক্তিরা সমস্ত শাসন ক্ষমতাকে নিজের বলে অন্ঠায় 
দাবী জানাতে তৎপর হয়ে উঠেছে--যাদের সৈনিকদের প্রতি বিন্বমাত্র আস্থা 
নেই। 

গোড৷ থেকেই আমাব নিজের ব্যক্তিগত মতামত স্থির ছ্িল। আমি অন্যের 
থেকে এই রাঁজনৈতিক নেতাদের চক্রকে অন্ুলরণ করে এসেছি; যাঁরা বারাবর 
লোবকে বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে । আমি অনেক আগেই উপলব্বী করেছি 
ঘে এই কুখ্যাত নাবিকদের কাছে জাতির স্বার্থের ভূমিক! অতিশয় নগণ্য । 
তার! তাঁদের নিজেদের পকেট ভি করার ধান্ধাতেই এইসব কাজবর্ম 
করে চলেছে । আমার অভিমত হলো, সোজা এদের বুবিযে দেওয়া! উচিত। 
কারণ তাঁরা শান্তিকেই বলি দিতে উদ্ভত, এবং প্রয়ৌজনবোধে বড়যন্ধ করে 
জার্মীনীকে পরাজিত করতেও এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই; অবশ্ঠই নিজেদের 
্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্টে। তাদের ইচ্ছাপুরণ করার অর্থ হলো শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে 
একদল চোরের স্বার্থের বিনিময়ে জলাঞলী দেওয়। তাঁদের ইচ্ছাকে সমর্থন 
জানানোর মানে হলে! জা্মনীকে উত্সর্গ কর । 

সৈন্যদলের গরিষ্ঠভাগ এই মতামতই পোষণ করতো । কিন্তু নতুন টৈন্য 
ঘা বদলী হিসেবে দ্বেশ থেকে আসছে তা দ্রুতগতিতে নিক থেকে নিকৃতর 
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হ'তে থাকে। ব্যাপারটা এমন এক জায়গাঁয় এসে দাড়ায়, ঘখন এই নতুন 
সৈন্যদের আগমন দলের পক্তিবৃদ্ধি কর! দূরে থাকুক, যুদ্ধ করার ক্ষমতাটাকেই 
কমিষে দিতে থাকে । নতুন সংগ্রহ কর! যুবক সৈচ্ভদের বেশীর ভাগই হলো 
অপদার্থ। অনেক সময়ে এট! বিশ্বাস করা বঠিন হয়ে পডে যে তারা এই 
একই জাতির সন্তীন। যাঁরা ইব্রিস্‌ ঘিরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে একদিন 
মেতেছিল। 

আগষ্ট সেপ্টরে এই নৈতিকতার মূল্য আরো বেশী দ্রুতগতিতে নি্নগামী 
হয়। যদিও শক্রপক্ষের আক্রমণ আমাদের আগেকার আত্মরক্ষণমূলক 
যুদ্ধের সঙ্গে কোনরকম তুলনাই চলে না। এই আক্রমণের তুলনায় লোমের 
এবং ফ্রাণ্ত'সে'ব বীভৎস যুদ্ধের ছবি এখনো আমদের স্মৃতিতে জেগে রয়েছে | 

সেপ্টরের শেষে আমরা তৃতীয়বার সেই জায়গাগুলো দখল করি ঘা! আমর! 
যখন নতুন হ্ষেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিলাম, তখন 
ঝটিকাগতিতে দখল করেছিলাম ৷ কী সুন্দর স্মৃতি ! 

এখানেই আমাদের যুদ্ধ হয়) সে্টো হলো ১৯১৪ সালের অক্টোবর 
এবং নভেম্বব মাস। হৃদযে দেশের প্রতি প্রজ্জলিত ভালোবাসা, এবং কণে 
গান নিয়ে আমাদের তরুণ সেনাদল এগিয়ে চলে দুর্বার গতিতে । যেন তাঁরা 
নাচের আসরে যোগ দিতে চলেছে। প্রিয়তম রক্তের ধারা এই ধারণাতেই 
তার] বইয়ের দেয় যে তা” পিতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার এবং অর্জনের কাজে 
লাগছে। 

১৯১৭ সালে আমর! দ্বিতীধবারের মতো সেখানে পদার্পন করি,--ষেটাকে 
আময়! পবিভ্রভূমি বলে এতোদিন গণ্য করে এসেছি। এখানেই সেইসব 
শ্রেষ্ঠ সহকর্মীরা শায়িত, বয়েসের দিক থেকে যারা মাত্র বালক অবস্থ! পেরিয়ে 
এসেছে, সেইসব সৈন্য যার| উজ্জল চোখে বুকভর1 দেশপ্রেম নিয়ে মৃত্যুর দিকে 
ধেয়ে গেছে। 

আমাদের মধো যে বযোজ্যে্, সে সৈন্যদলের গোভার থেকেই ছিল। 
'আবেগে আপ্নতত হয়ে পড়ি সেই পবিভ্রভূমিতে দাঁডিয়েশযেখানে দাভিয়ে 
আমরা একদিন শপথ নিয়েছিলাম যে মৃতু। পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে কঙব্যে 
অবিচল থাকবো । তিন বছর আগে সৈম্তদল ঝটিকা গতিতে আক্রমণ করে 
এই জার়গাট1! দখল করেছিল । এখন আবার তাদের ভাক পড়েছে নির্দয় 
সংঘর্ষের মুখে এটাকে বক্ষ। করার । 

তিন সপ্তাহ ধরে পদাতিক বাহিনীর বোমাবর্ষণের সাহায্যে ইংরেজ 
ফ্রাগডাসে' তাদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ব্পকভাবে গড়ে তোলে। মনে হয় 
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যেন মৃত আত্মাগুলো আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে । সেনাবাহিনী কাদার 
তলায় ডুবতে থাকে ॥ বৌমার আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, তবু পালানো বা ভয 
পাওয়ার কোন চিহ্ৃ তাদের মধ্যে নেই। শুধু দিনের পর দিন তারা সংখ্যায় 
কমে যেতে থাকে । অবশেষে বুটিশ তাদের আক্রমণ স্থক করে ৩১শে জুলাই, 
১৯১৭ সালে। 

আগষ্টের স্থরুতে আমার্দের ছেভে দেওয়া হয়, পুরো! সৈন্বাহিনী তখন 
কমতে কমতে কয়েকটা দলে এসে ঠেকেছে মাত্র, যারা তখনে। কাদা কামডে 
পড়ে রয়েছে, তার্দের অবস্থা ভূত প্রেতের মতো । মীন বলে চেনা 
যায় না। 

১৯১৮ সালের শরুৎকালে আমরা তৃতীয়বারের মতে| সেই ভূমির ওপবে 
এসে দাঁড়ালাম, যা আমব। ঝডের গতিতে ১৯১৪ সালে দখল করেছিপাম। 
কোিনস্‌ গ্রাম) যেটা! আগে আমাদের যুদ্ধে পটভূমি হিপেবে কাজ করেছে, 
এখন সেটাই হয়ে দাভাব বণক্ষেত্র। যদিও সেই গ্রামের চারিদিকের পরিবর্তন 
অতি নগণ্যই হয়েছে, তবু মানষপগ্তুলে। যেন বদলে গেছে একেবারেই । এখন 
তার! রাজনীতি চর্চ। কবে। সণ জায়গাৰ মতো এখানেও দেশেব ভেতরকাণ 
হাওয়া! এসে শিষ ছডিয়েছে। যুব্কবা তো এতে পুরোপুরি ডুবেছে। কাৰণ 
তার। এখানে এসেছে সোজা দেশ থেকে । 

অক্টোবর ১৩-১৪ই রাতে বুটিশবা ইউপ্রাসের দক্ষিণ পীমাপ্তে গ্য।সেব 
সাহায্যে আক্রমণ স্রক করে। তার! হলদে গ্যাস ব্যবহার কবেছিণ ঘ! 
আমাদের কাছে নিতান্তই অজানা, অন্ততপক্ষে এ বিষয়ে আমাদের কোন প্‌ৰ 
অভিজ্ঞতা ছিল ন|। আম।ব ভাগ্যই যেন সেই রাত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের 
নিমিত্তে নির্দিষ্ট ছিল। 'ভাবভিক্রের দক্ষিণে একট] পাহীডের মাথায়, ১৩ই 
অক্টোবরের সন্ধ্যায়। আমরা গ্যাস বোমার আঘ।তে প্রচণ্ড রকমের বিপবস্ত 
হই। প্রায় সারাঁট! রাত ধরেই এক নাঁগাডে এই বোঁমাবর্ষণ চগেছিল। 
মাঝরাত বরাবর আমাদের মধ্যে বেশ ক'জন মাটিতে লাফিয়ে পন্ডে , কিছু 
আহত, বাকীরা চিব্দিনের মণ; ভূমিতে শুয়ে পডে । সকালের দিকে আমিও 
€চোঁথে ব্যথা অনুভব কবি। প্রতি পনেরে! মিনিটে ব্যথাটা যেন উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । এবং সকাল সাতটার সমঘে আমার চোখে জালা ধরে 
যখন আমি শেষবারেধ মতো পেছনে ঝুকে শেষ গুলিট। শক্রর 'দিকে ছুডি। 
আমার ভাগ্যই আমাকে এই যুদ্ধে টেনে এনেছে । কয়েক ঘণ্টা পরে আমর 
চোখ দুটো যেন জলন্ত কয়লার মতো জালা করতে থাকে, এখং চারিদিকেব 
দৃশ্যমান সবকিছু আমার কাছে তখন অন্ধকার । 
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আমাকে পোমেরিনা পেস্ওয়াক হাসপাতালে পাঠানে! হলো, যেখানে 
"আমি প্রথম এই বিপ্লবের কথা শুনতে পাই। 

দীর্ঘদিন ধরেই হাওয়া কিছু ভাসছিল, যা ঠিক স্পষ্ট নয়, কিন্তু অগ্রীতিকর। 
লোকের! তখন কানাকানি স্থরু করেছে যে কয়েক সগ্তাহের মধ্যে কিছু একট! 
ঘটতে চলেছে, যদিও আমি কল্পনাতে আনতে পারি নি যে ব্যাপারটা সঠিক 
কিনা ! প্রথমে ভেবেছি গত বসন্তের মতো! কোন ধর্মঘট হয়তো বা ঘটতে 
যাচ্ছে। নৌ-বাহিনী থেকে ক্রমাগত অপ্রীতিকর গুজব আসছে, ষ! নাঁকি 
তখন ফুলে ফেঁপে বিস্ফোরিত অবস্থায় রয়েছে । কিন্তু আমার যেন মনে হলো 
পুরো ঘটনাটাই কয়েকট! নিঃস্ঙ্দ যুবকের প্রমোদের ব্যাপার । এটা সত্যি 
যে হাসপাতালে সবাই এই যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে কথাবাতা বলছে, এবং 
তারা আশা করছে থে সেটা খুব বেশী একট! দূরের নয়। কিন্তু কেউ-ই 
বোধহয় আশা করে নি যে এতো! তাড়াতাড়ি ফয়সাল হয়ে যাবে। আমার 
পক্ষে তখন সংবাদপত্র পড়া সম্ভব নয়। 

নভেম্বরে সেই উদ্দিগ্রতা আরো! বৃদ্ধি পাঁর়। এবং হঠাৎ একদিন আমাদের 
ওপর সর্বনাশ! বিধ্বংস নেমে আসে? হা, কোনরকম সতর্কতা ছাড়াই। 
নাবিকেরা মোটর লরীতে ভর্তি হয়ে এসে আমাদের বিদ্রোহ করার জন্য 
প্ররোচিত করতে থাকে । আমাদের জাতির সেই "স্বাধীনতা, সুন্দর এবং 
আত্মমর্ধাদার” যুদ্ধে কয়েকটা ইহুদী ছেলে সেই দলের নেতা । এদের মধ্যে 
একটাকেও সীমান্তে কর্মরত অবস্থায় দেখা যায় নি। হাসপাতালের মাধ্যমে 
যৌন ব্যাধিগ্রস্ত বলে পূর্দেশীয় এই তিনজনকে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল । 
বর্তমানে তাদের ছেঁড়া লাল কাপড়ের টুকরোটাকে পতাকা হিসেবে তার 
উড়াচ্ছে। 

কয়েকদিন ধবে তখন আমি আগের থেকে অনেক জুম্থ বোধ করছি। 
চোখের গোলকে ঘেই আগেকার জালার ব্যথাট1! আর তীব্র নেই। ক্রমে 
ক্রমে আমাকে ঘিরে থাকা চারিদিকের পরিবেশগুলোর উপর থেকে ঝাপসা 
ভাবটা সরে গেল। এখন আমি তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। 
কিন্ত আবার কোন নক্সা প্রস্তত করতে পারবো এই জীননে এটা আমি 
আশাই করতে পাবি নি। যাই হোক, প্রয়োজনের ঘণ্টা ধখন উপস্থিত তখন 
আমি আরোগ্যের পথে চলেছি। 


আমার প্রথমে ধারণ! হয়েছিল ঘে এই প্রচণ্ড রকমের উদ্ধিগ্ণত। স্থানীয় 
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ব্যাপার । আমি এই ধারণাটা আমার লহকমীদের ভেতরেও ঢুকিয়ে দিতে 
চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে হাসপাতালে আমার ব্যাভেরিয়ার সহকর্মীরা 
সঙ্গে সঙ্গে এতে সায় দিয়েছে। তাদের ঝৌক কিন্তু বিপ্লবের দিকে, সবকিছু 
ছেড়ে দিয়ে। আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না যে মিউনিকও এই 
পাগলামীতে মেতে উঠেছে। কারণ আমার ধারনায় ভিটেলস্ধায়ের প্রতি 
বিশ্বস্ততা কয়েকটা ইছুদীর ইচ্ছের থেকে অনেক বেশী। সুতরাং আমি 
ভাবতেই শারি ন1 যে এটা নিছকই নৌবিদ্রোহ' এবং কয়েকদিনের মধোই 
এটা চাপ] পড়ে যাবে। 

অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমি জীবনের সৰচেয়ে স্তভিত করা খবর পেলাম । 
গুজবটা ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে থাকে । আমাকে বলা হয় যে'--যে 
ব্যাপারটাকে আমি এতোদিন স্থানীয় একটা ঘটন! বলে ভেবে এসেছি” সেটা 
তা” নয়। এটা হলো সর্ধাত্বক একট। বিপ্লব। এর সঙ্গে সীমান্ত থেকে এই 
সংবাদও আসে যে তারা আত্মসমর্পন করতে ইচ্ছুক! কী! এই জিনিস 
কি কখনে! সম্ভব। | 

১*ই নভেম্বর স্থানীয় ধর্মযাজক হাসপাতাল পরিদর্শনে এলো, যার উদ্েশ্ত 
ছিল ছোটখাটো! একটা বন্তিতা দেওয়া । এবং এইভাবেই আমরা পুরো 
ঘটনাটা জানতে পারি। 

এই বক্তৃত শোনার সঙ্গে সর্দে যেন জরের মতো আমার শরীরে শিহরণ 
খেলে গেল। সেই বুদ্ধ ধর্মঘাঁজক যেন কাপছে, যখন সে আমাদের জানলো 
যে হোয়েন ঝোলায়েন আর রাজকীয় মুকুট পরবে না, কারণ পৃতৃভূমি এখন 
কাণতাস্ত্রিক দেশ; আমরা সবাই যেন সর্ষশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা 
জানাই, তিনি যেন এই নতুন ব্যবস্থার প্রতি তীর আশীবাদ বর্ধন করেন, এবং 
আগামী দিনগুলোয় দেশবাদপীকে ধেন পরিত্যাগ ন। করেন। সংবাদট। 
ঘোষণার সময় সে সংক্ষেপে রাজার প্রতি কতজ্ঞতা জানায় । পোমেরিনা 
থেকে প্রুশিয়া পর্ষস্ত। বলতে গেলে পিতৃভূমি জার্মানীর প্রাতি যে ভাবে সে 
ভার কর্তব্য করে গেছে, তার জন্ত--এর পরেই সে কাদতে স্বর করে। সেই 
জগুয়গায় জমায়েত মান্য়গুলোর ওপর একটা গভীর হতাশা নেমে আসে। 
আমার দৃঢ় ধারণা একটা চোখের অস্তিত্বও সেখানে ছিল না, যার থেকে অশ্রু 
না ঝরেছে। আমার কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে 
পড়েছিলান যখন সেই বৃদ্ধ ধর্মযাজক আবার বলতে স্থরু করে যে আমাদের 
এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে এখন ছেদ টানা উচিত। কারণ এই যুদ্ধে আমরা হেরে 
গেছি,-আমর! বর্তমানে বিজয়ীর দয়ার ওপরে নির্ভরশীল। পিতৃডূমিকে 
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এর জন্ ভবিয্বতে অনেক বড বৌঝা বহন করতে হবে। আমাদের এখন, 
যুদ্ধ বিরতির সঙওগুলোকে মেনে নিয়ে আগেকার শক্রর মহুত্বের ওপরে নির্ভর 
করতে হবে। আমি যখন আমার ঘরে ফিরে আপি, তখন যেন আমার 
টারিদিকে অন্ধকীব ঘিরে ধরেছে। মাথায় প্রচণ্ড হন্ত্রণা। যন্ত্রণাভরা 
মাথাটাকে আমি বাঁলিশ'আর কম্বলের কধ্যে সজোরে চেপে ধরি। 

আঁমি আমার মা'র কববেব পাশে যেদিন দীডিয়েছিলাধ, তারপবে আঁব 
কাদিনি। আমার ভাগ্য ঘতো আধার প্রতি বাল্যকালের দিনগুলোয় 
নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে, আমার মানসিক জোরও যেন ততোই বেডে গেছে। 
মন হযেছে ইম্পাতেব মতো! শক্ত। যুদ্ধের এই বছরগুলোতে যখন মৃত্যু এসে 
আমার নিকটতম বন্ধু এবং সত্যিকারের সহকমীকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তখনে' 
তার বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা! কথাও উচ্চারণ করাও আমার মনে হয়েছে 
চরম পাঁপ। তারা কি জার্মানীর ভন্ মরেনি? এবং যদ্দ্ধেব এই তযস্কর শেষ 
কয়েকটা! দিনে, যখন বিষাক্ত গ্যা আমাকে গিলতে উদ্যত, চোখের ভেতবে 
বাঁসা বেধেছে, চিরদিনের মতো অন্ধত্বেব ভষ আমাকে ঘিরে ধবেছে। কিন্ত 
হয়ে বাণী ক্রনিত স্বরে চিংকাব কবে উঠেছে,-হতভাগ্য সহকর্মীর, তোমবা 
কি নেকডের মতো চিৎকাব কববে ঘখন হাজাব হাজব অন্যান্যবা তোমাদেব 
চেয়ে একশোগুণ খারাপ অবস্থা রয়েছে? স্থৃতবাং এই ছুর্ভাগ্যকে আমি মেনে 
নিলাম, কাবণ ততোদিনে আমি বুঝতে পেরেছি এটাই একমাত্র খোলা পথ-- 
এবং একটা জাতির দুর্ভাগ্যের কাছে ব্যক্তিগত কারে দুঃখের কৌন মূল্যই নেই। 

ম্নৃতবাং সমস্ত কিছুই নিক্ষল হয়ে দীডায। সমস্ত আত্মোৎসর্গ এবং রেশ, 
ন্নধা এবং তৃষষ মাসেব পৰ মাস দ্রিন যাপনের গ্লানি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
মৃত্যুর মুখে দাডিয়ে থাকাবও কোন মুগ্/ নেই। কর্তব্যকার্ধে সাডা দিয়ে 
যারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে তাঁদের বথা চিন্তা করো--যারা হাঁজারে 
হাজারে হৃদঘ দিখে তাদের পিতৃভূমিকে তাঁলোবেসেছিল, কিন্তু তারা 
আর কখনই ফিরে আসনি। কেউ তাদের কবরটাকেও খোলেনি যাতে 
সেইসব বীবদেব গাঁআ্বা যা কাঁধা এবং রক্তের মধ্যে ছডেয়ে ছিটিয়ে আছে 
সেগুলো ঘেন দেশে বাড়ীতে ফিরে আসতে পাবে' এবং যাবা এই প্বণ্য বিশ্বীস- 
ঘাতকতায অশ নিয়েছে, তাদের উতৎকটবপে প্রতিশোধ নিতে পারে, তাদের 
পতি খারা এই মথান উৎসর্গে উৎ্নগিত ধেশ্টাব প্রতি চরম বিশ্বীসঘাতকতার 
ছোদ্ব। মেরেছে। এব জন্যহ কি ঠসন্যবা ১৯১৪ সালের আগে এবং সেপ্টম্বরের 
ুদ্ধে মাবা গিয়েছিল? এই কাঁবণেই কি যুব দল মেই বছরেব শরৎকালে পুরোন 
সৈন্যদলের অনুবর্তী হয়েছিল 1 এর জনাই কি সতেরো বছর বয়স্ক ছেলেন! 
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ফ্লাগাসের মাটিতে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছিল ? এই কি হলো! জার্মান মেয়েদের 
পুরক্কার ৷ যার! ভারী হৃদয়ে তাঁদের ছেলেদের উদ্দেশ্টে "শুভ বিদায় জানিরেছিল ; 
তারা তো আর কোনদিনই ফিরে আসেনি । এসব-ই কি করা হয়েছিল একদল 
জঘস্থা অপরাধীদের হাতে পিতৃতৃমিকে তুলে দেবার জন্য ? 
এর জন্যই কি জার্মান সৈন্যরা উত্তাপে ক্রিষ্ট এবং অন্ধ কর! বরফের বডের 
মধ্যে যুদ্ধ করেছিল, সহ করেছিল অসহ্য ক্ষুধা, তৃষ্ণ আর প্রচগ্ডরকমের শৈত্য 
বিনিদ্র রাত আর সুদীর্ঘ পদযাত্র। ? এর জন্যই কি অবিশ্রান্ত বোমাবর্ধণের 
নরক-দমবদন্ধ করা গ্যাসের আক্রমণে কখনো টলেনি বা যুদক্ষেত্র থেকে পালায় 
নি। শক্রদের হাত থেকে পিতৃভূমির রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সোজা হয়ে দীডিয়ে 
যুদ্ধ করেছে। নিশ্চিতরূপেই এইসব বীরেরা সমাধির ওপরে নীচের উতৎকীণ 
লিপি পাবার দাবী রাখে £ 
পথিক, তুমি যখন জার্মানীতে আসবে, দেশে ফিবে গিয়ে তোমা৭ 
দেশবাসীকে বলো,_ আমরা এখানে শুয়ে আছি। যারা পিতৃভূমির 
সঙ্গে একাত্মা এবং নিশস্তরূপে তাদের কর্তব্যকর্ণ করেছে। 
কিন্ত এই উৎপর্গতাকেই আমরা! একমাত্র কি বিবেচনা! করবে! ? জার্মানী 
কি অতীতের একটা দেশের মতো! এতো কম মুল্যবান? ইতিহাসের তার 
প্রতি কিকোন কর্তব্য নেই? আময' কি এখনো পযন্ত শুধু অতীতের গৌরবের 
অংশ নিয়ে সন্তষ্ট থাকবো? আমরা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে 
অ।মাদের কাজের কি যুস্তি রাখবে! ? এরা হলে! একদল জঘন্থ ধরণের ভ্র্ 
অপরাধীর দল। 
অমি প্রাণপণে চেষ্টা! করি ( উদ্চবৃত্তি করে হলেও ) এই বীভৎস ঘটনার কিছু 
খববাখবর সংগ্রহ করার । যতো বেশী খবরাখবর জোগাড় করি, ততো বেন। 
আমার মাথা রাগে আর লজ্জায় জলতে থাকে । যে চোখে ব্যথায় 
আমি কষ্ট পেয়েছি, তার তুলনায় এই ট্রাজিডিকে কি আমি আখ্য। দেবে! ? 
এই দিনগুলো বহন করা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রাতটা 
কাটানোই যেন অত্যন্ত কষ্টকর /শক্রদের দয়ার ওপরে বেঁচে থাকার ধারণাট। 
একমাত্র মূর্খ এবং অপরাধী মিথাাবাদীর1 সঠিক বলে ভাবলে । সেই রাঁতগুলোয় 
আমার ঘ্বণা যেন আরো তীব্র হয়ে ওঠে._বিশেষ করে সে দ্বণার চরমতম 
প্রকাশ ঘটে সেইসব জঘন্য অপরাধীর্দের প্রতি । 
সেই দিনগুলোতে আমার ভাগ্যও যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় । 
পরিবেশ আমাকে বাধ্য করে আমার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতে, যা আমাকে 
বীতিমতো। উদ্বিগ্ন কবে তোলে। এই ভিত্তিভূমির কোনকিছু গড়ে তোলার 
হিটলার-””১৪ ২১৭ 


প্রচেষ্টাটাই কি ছাণ্তকর নয়? অবশেষে আমার মনে হয় এটাই হলে! অনিবার্য 
ঘা ঘটেছে, যা আমি অনেক আগেই ভয়ের সঙ্গে ভেবেছিলাম, যদিও তা৷ 
মণপ্রাণ দিবে বিাস করিনি। 

সম দ্বিতীয উইলিয়ামই হলো! প্রথম যে বমুনিষ্ট নেতাদের দিকে বন্ধুত্বের 
হাত প্রসারও করেছিল। তাবাঁ একহাতে রাজাব ছাত ধবেছে, অপর হাতে 
কোমবে গৌজ। ছুরি খুঁজেছে। 

ইন্ুদীদেব দর্গে বোঝাপডায় আমার কোন উপায়ই ছিল না। তাদের 
ব্যাপারে উদ্দেশ্টটা হলো)--"হয় অথবা নয়” । 

আমার তরফে তখন আম নিজের মনটাকে স্থিব করি ঘে আমি রাজনীতিতে 
সন্রিয় অংশ নেবো। 

নভেথ্ববের শেবাঁশেখি আমি মিউনিকে ফিরে আপি । আমার বাহিনী 
কাধীলয়ে বাই, খাঁ বর্তমানে সৈনিক সমিতির হাতে । পুরো ব্যাপারটা দেখতে 
গেলে শাসণব্যবস্থ। যথেষ্ট অগ্রীতিকর। স্থতবাং আমি আমাব মনটাকে ঠিক 
কবে দেখি যে যতে। সত্বর সম্ভব আমি সৈন্থবাহিনী ছেডে যাবো । আমার 
বিধ্বস্ত যুদ্ধ সহকর্মী আরনেষ্ট ম্মিডের সঙ্গে আমি ট্রাউনষ্টাইলে এবং সেখানে 
ক্যাম্প না জাভা পধন্ত অবস্থ।ণ করি। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে আবার আমব। 
মিউশিকে ফিরে আদি । 

সেখানকার পরিস্থিতি অপরিবঙনশীল নয়। তা" যেন বিপ্রবের দিকে 
ছুণিবার গতিতে এগিয়ে যাঁচ্ছিলো। আইজনারের মৃত্যু একমাত্র এই 
অগ্রগতিকে ত্বরাদ্িত করেছিল, এবং শেষপযন্ত শ্বৈরতন্বে সমিতিকে নিষে গিষে 
দীড করেছিল,__অথবা, আরে স্পষ্ট ভামায় বলতে গেলে এটা হিল ইহুদী 
বাষ্্রপুপ্জের নেতৃত্ব, য] বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর ! কিন্তু এটাই ছিল 
যাঁর! এই ধিগ্রবের পত্তন করেছিল তাদের চবম লক্ষ্য। 

মানসিকতার সেই সন্ধিক্ষণে আমাঁব মনের মধ্যে অনেক রকমেব পরিকল্পনা 
ঘোরাফেরা কবছিল। সেই দিনগুলো আমি অবিরও চিন্তা করে কাটিয়েছি যে 
ঠিক কী করা যেতে পারে। কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশত প্রতিটি পরিকল্পনাই পরিত্যক্ত 
হয়েছে, কারণ নগ্ন সত্য হলে। আমি জনজীবনে একান্তভাবেই অপরিচিত। 
কতরাং যে কৌন বিষষকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়েজনীয় প্রথম 
আবশ্তক জ্রিনিপটাই আমার মধ্যে ছিল না। আমি কেন তৎকালীন কোন 
দলে নাম লেখাই নি তাঁর কারন পরে আমি ব্যাখ)া করবো। 

যেহেতু নতুন সোভিয়েত বিপ্লব তখন মিউনিকের হাওয়ায় ছড়িয়েছে, আমার 
প্রথম কাজ হলো সেই কেন্দ্রীয় সমিতির অনিষ্টকর চিন্তাভাবনাগুলোকে আকর্ষণ 


করা। ১৯১৯ সালের ২*শে এগ্রিলের সকালে আমার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা। 
কিন্ত যে তিনজনকে আমার গ্রেপ্ারের জন্য পাঠানে। হয়েছিল তাদের সাহস 
ছিল ন! আমার রাইফেলের মুখোমুখি হওয়ার এবং সেই কারণেই তারা! উপস্থিত 
হয়েই সরে পডেছিল। 

মিউনিকের মুক্তির ক্েক্দিন পয়ে আমার ওপব আদেশ আসে তৰন্ত 
কমিশনের সামনে আমাকে উপস্থিত হ'তে হবে ; সেই তদন্ত কমিশন গঠন করা 
ইয়েছিন দ্বিতীয় পদাতিক সেম্যবাহিনীর বিপ্রবাত্বক ক।জকর্মের বিশ্লেষণের জন্য । 

এটাই হলে! রাজনৈতিক দ্দেত্রে আমার প্রথম আক্রমণ্। কয়েক সপাহ 
খাদে আবার আমাব ওপরে আদেশ আসে যে পৈন্যবাহিনীর অন্তান্ত সৈনিকদের 
সঙ্গে আমাকে একটা বন্তৃতামালায় যোগ দিতে হবে। এই বক্ততামালার 
আয়োজনের কারণ হলো কিছু নিদিষ্ট আদর্শ বারবার উচ্চারণ করে সৈনিকদেব 
মনের মধো শিবন করে দেওয়া । আমার পক্ষে এ হলো একটা স্থযোগ যার ছারা 
বিভিন্ন মৈনিকখের সবে আমি মিলিত হ'তে পারবো, যাদের চিন্তীধার। একই 
থাতে বইছে এবং যাদের সঙ্গে সত্যিকারের পরিস্থিতিট। সম্পকে আমি আলোচন। 
কবতে পারি। আমব! সবাই প্রায় একই ধারণার বশবতীঁ ছিলাম যে 
জীার্ধানীকে আসন্ন ধ্বংসেব হাত থেকে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব নয় বিশেষ 
কবে নভেম্বরের বিশ্বাদঘাতকর্দেব হাত থেকে বেহাই পাঃয়াব কোন উপায়ই 
নেই কেন্ড এবং সোস্তাল ভেমোক্র্যাট্পাই হলে। সেই কুখ্যাত নভেম্বরের 
বিশ্বীসঘাতক। যে বিপুল ক্ষতি হয়ে গেছে, আব পূরণ করা জাতির মধ্য বিত্ত 
অন্প্রদাযর়েব পক্ষে সম্ভব নয়। 

আমাদের সেই ছোট গোষীতে আমরা! দবাই একট নতুন দল গঠনেব 
পরিকল্পন। নিষে আলোচনা চাপাই। আবচেষে যে আদর্শ গুলো এই দল গঠনের 
বাপারে প্রাাগ পাষ, সেগুলোকে ঘিবে পরে জার্মান লেবার পার্টি স্বাপন কর। 
হয়েছিল । এহ নতুন আন্দোলনের নামকরণের ব্যাপারে আমবা যথেষ্ঠ স্কতা 
বলম্বণ কাব যাতে এটা বিশাল জনসাধারণের হৃদয়ে আবেদন জানাতে পারে, 
বণ তা না হলে আমাদের সবরকম প্রচেষ্টাই নিশ্চল হয়ে দীভাবে। এবং 
এসই কারণেই অনেক ভেবেচিগ্তে আমবা নতুন দলের নামকরণ করেছিলাম । 
'সোন্তাল রেহ্যুল,সানারী পার্টি”, বিশেষ করে আমাদের নতুন দলের সামাজিক 
চিন্তাধারা সত্যিকারেব বেপ্লবিক ছিল। 

কিন্তু এর পেছনে আরো কিছু প্রাথমিক কারণ ছিল । আমাব ছোটবেল|য় 
যেসব অর্থনৈতিক কারণগুলোয় ভূগেছি, সেগুলোর উদ্ভব মূলত সামাজিক 
সমন্যাগুলে। থেকে, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাঁবে । 


পরবর্তীকালে এই ধ্যান--ধারণাগুলোই আরো! বেশী বিস্ত তি লাভ করেছিল 
যখন আমি ত্রি-পাক্ষিক সম্মিলিত জান্ান-নীতির কথা বিশেষভাবে অনুধাবন 
করি। এই নীতির জন্তই জার্ানীর অর্থনৈতিক অবস্থার ভ্রান্ত মৃল্যায়ণ সম্ভব 
হয়েছিল । কারণ ভবিষ্ঠতে জামান জনসাধারণের অবস্থিতির ভুল ধারণার 
থেকেই এই ভ্রান্ত অর্থনীতির জন্ম হয়েছিল। এইসব ধ্যানধারণার ভিত্তিভূমি 
ছিল থে পুঁজি তা হলো শ্রমিকদের শ্রমের ফসল এবং একান্ত ভাবেই শ্রমিকদের 
দ্বার উৎপন্ন এবং শ্রমিকদের মতোই এটাও মানবের কার্ধক্ষমতাকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে বা গতিরোধ করতে সক্ষম। সুতরাং জাতির স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে, 
এই পুজির রহস্ত দেশের মহত্ব, বিশালত্ব এবং শক্তির ওপরে নিতর করে। 
এক কথায় এট! জাতির ওপরেই নির্ভরশীল এবং সেই করণে দেশের 
স্বাধীনতাই একমাত্র এই সম্পদকে জাতির শ্বার্থে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে 
আত্মরক্ষা এবং উন্নতির জন্য । 

এই আদর্শগুলো মেনে চললে সম্পদের প্রতি দেশের মনোভাব সহজ এবং 
সরল হয়ে ওঠে ) এর একমাত্র লক্ষ্য হওয়] উচিত ঘে সম্পদ পুরোপুরি দেশের 
অভীষ্টসাধক হবে এবং যার নিজস্ব কোন ক্ষমতাই থাকবে ন1 যার দ্বার! সে 
জীতিকে শাসন করতে পারে । স্থতরাং এর কার্ধকারীতা দু'টো বিষয়বস্তু 
ওপরে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ঃ একদিকে যেমন সে জাতিকে শক্তিশালী এবং 
মুক্ত অর্থনীতি দেবে, অন্াদিকে শ্রমিকের দাবীগুলোকে রক্ষা করবে । 

আগে আমি এতো স্পই্উভাবে সম্পদ্দের পার্থক্য, য1 নাকি স্রেফ স্জনশীল 
শ্রমিকদের উত্পাদন, তা” স্বীকার করে নেইনি। এবং যার অস্তিত্ব ও গতি- 
প্রকৃতি হলো নিছক অর্থনৈতিক অম্গধ্যানের ফলাফল । এখানে আমি 
সত্যিকীরের আমার মনকে তাড়া দিয়ে সেইদিকে চালনা করি, যে শক্তির 
এতোদিন আমার মধ্যে অভাব ছিল। 

এই প্রয়োজনীয় শক্তি জোগান দেয় একজন, তার বক্তৃতা প্রসঙ্গে, যা 
আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তার নাম হলো! গটুফিড, ফিড়ার। 

জীবনে প্রথমবার আমি ইক এক্সচেগ্তও সম্পদ এবং যে সম্পদ ধারকর্জের 
ব্যাপারে ব্যবহার কর। হয়ে থাকে_ সে সম্পকে শুনি। ফেডারের প্রথম বক্তৃতা 
'স্ুনেই আমার মস্তিকষে একটা ধারণা প্রবাহ খেলে যায়, যা একটা নতুন দল 
গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্তক ৷ 

আমার মনে হয় ফেডাৰের মেধা একদিকে যেমন নির্দয়, অপরাদিকে তেমনি 
স্পষ্টতাঁয় ভর৷, অন্তত পক্ষে যেভাবে ফেডার ষ্টক এক্সচেঞ্জের অন্তর্গত সম্পদের 
দ্বৈত চরিক্র আগাদের সামনে তুলে ধরেছিল, যার থেকে এটুকু পরিষার্‌ 


বুঝেছিলাম যে এই সম্পদ দেয় দের ওপরে নির্ভরশীল । বিশেষ করে গোডার 
প্রশ্নে তার বক্তব্য এতো জ্ঞানযুক্ত এবং গভীর যে যারা তাকে সযালোচন। 
করেছিল, তারাও তার বক্তব্যকে ভালো না বেশে পারেনি। কিন্তু তাদের 
সন্দেহ ছিল যে এটাকে কাজে লাগানো সম্ভব কিনা । যদিও অন্তান্রা এটাকে 
দুর্বল বলে ভেবেছিল, কিন্ধ আমার কাছে এটাই ছিল ফেডারের শিক্ষণ্রে 
সন্চেয়ে মূল্যবান অংশ। 


যেসব তত্ব তাত্বিকেরা লোকের সামনে তুলে ধরে, সেগুলোকে বাস্তবে কি 
করে রূপায়ণ করতে হবে, তা, বলে দেওয়া তাদের কাজ নয। তাব কাজ 
হলে সমন্তাটার মুখোমুখি ভওয়।? সুতরাং তার লক্ষ্য থাকবে সমাপ্তিতে, 
কোন্‌ পথ বেয়ে গিযে তা? সমাপ্তিতে উপস্থিত হবে তাতে নয। সবচেষে 
প্রয়োজনীঘ হলো! আদর্শটা নিহ্ল কিনা । এটাঁকে বপয়িত করা সম্ভব কি 
অসম্ভব, সেটা আলাদা গ্রশ্ন। ঘে মানুষের কাজ কোন নীতি বা আরশ 
বাৎ্লানো, তাকে ব্যস্ত রাখে সেটাকে সুবিধাজনক ভাবে বাস্তবে বপাশণ সম্ভব 
কিনা--এই দ্িকটাই। এব সতাীসত্যের দিকট1 তাঁর বক্কব্য বিষয়ও ন্য়ঃ 
যা নাকি দৈনন্দিন ব্যাপাবে আলো দেখিয়ে মানুষকে তার অভিষ্ট পথে এগিষে 
নিমে যাবে। যেব্যক্তি কোন একটা বিপ্লবের ছক আকে, তার নজর থাঁকে 
কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছতে ছবে। বাকীটা হলো রাজনৈতিক নেতাঁদের কাজ 
যে কোন্‌ অবলম্বন কবলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো! সম্ভব । স্তরাং তাত্বিকের 
কাজ হলে। চির সত্যগুলোকে দেখিয়ে দেওয়া, আর রাজনৈতিক নেতাদেব 
দাষিত্ব সেই সত্য গুলোকে তার লক্ষ্যে পৌছে দেওয়!। 

সেই তাত্বিকের মহান দিক হলে! তার চিন্তাধারায় কতোখানি সত্য 
উপস্থিত হ'তে পারে বিমূর্তরপে। এবং অপরদের কর্তব্য হলো সেই সত্যকে 
বাস্তবায়িত কর। এবং তাত্বিকের তত্ব কতোখানি সত্যের ওপর দাডিযে আছে, 
তা” নির্ধাবব কবা। এই মহত্বতাই বাজুনতিক নেতাদের সাফল্য এবং উদ্যম 
এনে দ্বেয়; য। তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাভাধ্য করে। কিন্ত বাজনৈতিক 
দার্শনিকদের নির্দিষ্ট বাক্ষ্যে পৌছানো কখনই সম্ভব নয়। কারণ মানুষের 
ঠিন্তীধারা সেই সত্যটাকেই গ্রহণ করে সমাঞ্থিটাকে স্ষটিকেব মতো শ্বচ্ছ দেখতে 
পারে। যদিও সে কোনদিনই পরিপূর্ণ সমাপ্তিতে পৌছতে পারবে ন| কারণ 
মানুষের চরিত্র হলে' দুর্বল এবং অপরিপূর্ণতাৰ ভবা। সেই বিমূর্ত আদর্শগুলো 
যতো পরিপূর্ণ হবে, তা শক্তিশালী হলেও বাস্তবে তার রূপায়ণ ততোখানিই 
অসম্ভব। অন্ততপক্ষে যতোক্ষণ পর্যস্ত সেই আদর্শ রূপায়ণের ভার মান্ুয়ের 
ওপরে ন্যস্ত থাকে । রাজনৈতিক দার্শনিকের সাফল্য বাস্তবে তার পরিকল্পনা 

৯১২১ 


কতোদূর সফলতা লাভ করেছে তার ওপর নয়; বরং তা নির্ভর করে তা'তে 
কতোখানি সত্য উত্ভতীসিত এবং মানুষের উন্নতিকল্পে কতোটুকু উদ্যম সেই 
আদর্শে বযেছে। এটা যদি অন্তরকম হতো, তবে ধর্মের অঙ্টারা শ্রেষ্ঠ মানব 
সন্তান বলে কখনোই বিবেচিত হ'তো না। কারণ তাদের নৈতিক আদর্শ 
কখনোই সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবেও বাস্তবে বূপায়িত করা সম্ভব নয় 
এমনকি ধর্ম, যেটাকে প্রেমেব ধর্ম নামে অভিহিত করা হয, তার বাস্তবে রূপায়ণ 
ষ্টার ইচ্ছার এতোটুকু অংশও নয, যা সম্ত্রম উৎপাদন করতে পারে। কিন্ত 
এর পরিপূর্ণতা হলে মান্ুষেব সভ্যতার এবং নৈতিকতার উন্নতিব প্রয়াসে । 

রাজনৈতিক দার্শনিক এবং বাস্তবসম্মত বাঁজনৈতিক নেতার্দের মধ্যে প্রচণ্ড 
ফারাকের কারণ হলে! একই মানের মধ্যে এই ছুই গ্রনের সমন্বয়ের অভাব। 
বিশেষ কবে ছোট ধরণের সফল রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে এট! বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য ; যার্দের কার্ধধারা ঘিরে থাকে সম্ভব কিছুকেই সফল করে তোল], 
বিসমাক বিনীতভাবে যাদের রাজনৈতিক শিল্পী বলে আখ্যা দিয়েছে । এই 
ধরণের রাজনীতিজ্ঞর! যদি মহান আদর্শগুলোকে পাশ কাটাতে পারে, তবে 
তাদের সাফল্য সহজে আসবে। ততো সত্বর এবং ইন ঘন তা” স্পশনযোগ্য 
বলে বিবেচিত হবে। এইসব কারণে এই ধরণের সাফল্য খুব একটা উপকারে 
আসে না এবং ক্ষণস্থাগী হয। এমনকি লেখকের মৃত্যুব আগেই ত। বিলীনও 
হয়ে যায়। বিশেষভাবে বলতে গেলে, রাজনৈতিক নেতাদের কাজ বঙমান 
কালের জন্য নয়, কারণ তাদের তাৎক্ষণিক সাফল্য মানেই হলো! বিরাট 
সমন্তাগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, যে সমস্যা এবং আদর্শ ওলোর মুল্যায়ণ 
ভবিষূুতে হবে। 

নৈতিকতার আদর্শকে ভবিষ্যতের পথে অধ্যাবসাধের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার কাঁজ লাভজনক নয় এবং সর্বোপরি যে এই কাজ করে এবং এই পথ 
বেয়ে এগিবে নিখে যায়, তাঁকে জনসাধারণ খুব কম সমবেই সঠিক ভাবে বুঝতে 
পারে। কারণ তাধের কাছে বীয়াব এবং ছুধ অনেক ধেশী প্রবোচনামূলক, 
তবিস্ততের কোন দূরদশী পরিকল্পনার চেয়ে। এই পরিকল্পনার শুভ 
দ্বিকটা একমাত্র ভবিষ্যতের গর্ডেই নিহিত এখং তার ফলাফল উত্তর পুরুষেরাই 
ভোগ করতে পাবে ; এবং উত্তর পুরুষদের জন্যই এই পরিকল্পনার বীজ বপন 
করা হয়ে থাকে। 

কারণ কোন নির্দিষ্ট অহ কারের জন্য, যে অহংকারের সঙ্ষে মৃখামীর রক্তের 
যোগাযোগ রয়েছে; সেই কারণে রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ করে ভবিষাতের 
পর্রিকল্পন1 পরিহার করে চলে,--যার বাস্তবে প্রয়োগ বাস্তবিকপক্ষে ক্টকর । 

ব্২ 


এৰং তাব্জন্ত যাতে তাকে জনসাধারণের জনপ্রিয়তা হারাতে না হয়, তাই 
এইসব রাজনৈতিক নেতাদের সাফল্য এবং প্রয়োজন একান্তভাবেই সমকালীন । 
ভবিষ্যতে এদের কোন সাফল্য থাকে না। কিন্ত এই ব্যাপাঁরট1 সংকীর্ণমনাদেব 
কোন চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটাতে পাবে না, কারণ তারা তো বর্তমানের সাফল্য নিষেই 


সংগঠনী শক্তিমম্পন্ন বাজনৈতিক দীর্শনিকদেব জায়গা একটু ভিন্ন রকমের। 
তাদের কাজের প্রযোজনীষত। ভবিষ্বাতেব দৃষ্টিকোণের কে বুঝতে হবে । 
যার জন্য প্রাযই তাকে শুনতে হয় লে স্বপ্রানু। বাজনৈতিক নেতাদের 
সাফল্য হলো! সাম্তব্যতার শিল্পকে করাধ্ত কবা। বাঁজনৈতিক কোন আদর্শেৰ 
প্রতিষ্ঠাতা, যাদের সম্পর্কে বলা হযে থাকে যে তার! ঈশ্বরকেও সন্ধষ্ট কবতে 
পাবে, কাঁবণ তাদের ইচ্ছা এবং অসম্ভবতাব সম্ভব কবার প্রবল ইচ্ছা। তার! 
সবসময় সমকালীন খ্যাতিকে অস্বীকার করে , কিন্ত তাদের আদর্শ ধদ্দি অমব 
হয় তবে উত্তব পুকষর1 তাঁদের স্বীকার নেব। 
মানব সভ্যতার এই স্থবিশাল বিস্ত তিতে এট] কদাঁচিৎ হযে থাকে যখন 
রাজনৈতিক তাত্বিক এবং নেতা__-এই ছুই গুতোব সমম্বব একজনেব মধ্যে দেখা 
যাঁয়। যতে। বেশী এই উভষ গুণেব সময় দ্বেখা যাবে, ততোবেশী সেই 
রাজনৈতিক নেতাকে প্রতিবন্ধকতা সম্মুখীন হ'তে হয়। এই ধরণেব লোকেরা 
তাদের শ্রম সংকীর্ণমনাদের জন্য করে না, তার লক্ষ্যে পৌছবার পথ শুধুমাত্র 
কষেকজনেই বুঝতে পারে। তার জীবন পৃথকভাবে ভানোব[স1 এখং দ্বণাব 
সমন্থয ; সমকালীনদের প্রতিবাদ, যার! সেই মান্ুবটাকে বুঝতে অক্ষম, তাদের 
সংঘর্ষ হয ভবিষ্যত পুরুষদের স্বীকৃতির সঙ্গে, কীবণ সে তঠো তাণের জন্যই কাঁজ 
করে যায়। 
যে মানুষ ভবিষ্যত পুরুষদেব জন্য যতো! বেশী পবিমাণে কাজ বরে, 
সমকালীন তাকে ঠিক ততোখানি কম স্বীকৃতি দেখ। সেই কারণে তাঁর 
সংগ্রামেব পথটা কঠেরে হয়ে ওঠে এবং সাফলযও ঠিক ততো পবিমাঁণে কম 
পায়। শতাব্বীর পরিমাঁপে, ঘারা তার্দের জীবনেব শেষপ্রান্তে এই ধরণের 
₹আশীবাদ ধন্য হয়, তারা জীবনেব সায়াহুকালে হয়তো ব। খ্যাতিব এতোটুকু 
পূর্বাভাস পেলেও পেতে পারে । কারণ ইতিহাসের পাতার তো তার ম্যারাথন 
দৌভবীর বলে চিহ্নিত, সমকালীন খ্যাতির মুকুট জোটে মৃত্যুপথযাত্রী এইসব 
নায়কদের কপালে একেবারে শেষ মুহুতে। 
তারাই হলো মহান নাঁরক যাঁরা নাকি তাদের আপর্শ এবং সেই আশে 
প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরত সংগ্রাম করে চলে, যদ্দিও সমকাল তাদের ম্বীরৃতি দেয় 
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না। তারা হলো সেই ধরণের মানুষ যাদের স্মৃতি ভবিষ্যত পুরুষদের হৃদয় 
আলোকিত করবে! সেই সময় ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মান্ষ এইসব মহান 
নেতা ঘারা সমকালীন সমাজের স্বীকৃতি পায়নি, তাদের ক্ষতিপূরণ করার 
জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। এদের জীবন, আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি তখন প্রচণ্ড 
শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকে । বিশেষ করে জাতির দুর্দশার 
অন্ককারময় দিনগুলোতে ; কারণ এই লোকেদের ক্ষমতা ভগ্ন হৃদয়ে শৃপ্তির 
প্রলেপ লাগাতে সক্ষম এবং অদৃগ্ত হয়ে যাওয়া মানসিক জোরকে তারা তুলে 
ধরতে সমর্থ । 

এই দলে সত্যি বলতে গেলে শুধু মহান বাষ্্ট নেতাঁরাই পড়ে না, বড় বড় 
সমাজ সংস্কারকরাও এই দলভুক্ত । ফেডরিক গ্রেট ছাড়াও এমন মান্য হলো! 
মার্টিন লুখার এবং রিচার্ড ভাগনার 

আমি যখন গট্ফিভ ফেডারের প্রথম বক্তৃতা “মুদ-দীসত্বের অবলুপ্তি' 
শুনি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এখানেই জার্মান ভবিষাত বংশধরদের 
মনযাজ্ঞানের অতীত সত্য লুকিয়ে আছে। 

টক এক্সচেঞ্জ সম্পকে যদ্দি জাতির অর্থনৈতিক জীবন থেকে সরিয়ে 
দেওয়! যায়, তবেই জার্মান বাবসাকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রভাব থেকে 
মুক্ত করা সম্ভব । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটার প্রতি ও নজর রাখতে হবে যাতে 
জার্ধান অর্থনীতির ওপরে কোন আক্রমণ কর! না হয়, কারণ তা"হলে জাতির 
হ্বাধীনতাঁর ভিত্তিভূমিটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে । আমি পরিস্কারতাবে দেখতে 
পাচ্ছিলাম জার্ধানীতে কি চলেছে, এবং তারজগ্ভই অনুভব করি যে প্রকৃত 
ংগ্রাম আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে নয়। ফেডারের বন্তৃতায় আমি 
আগামী সংগ্রামে শ্রেণীবদ্ধ কান্নাকে যেন শুনতে পাই। 

পরবর্তী ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে আমাদের ধারণা কতো! সঠিক ছিল। 
আমাদের বুজুগ্া রাজনৈতিক মূর্থ নেতার! আর এই ব্যাপার নিয়ে রঙ্গ-কৌতুক 
করে না। এমন কি এইসব রাঁজনৈতিক নেতারা দেখতে পাঁয় তাঁরা যদি 
সত্যি কথাটা বলে -_-তবে আন্তর্জাতিক ষ্টক এক্সচেঞী সম্পদ ঘে প্রধান উত্তেজনার 
স্ষ্টি করে দেশকে যুদ্ধে টেনে নামানোর একমাত্র কারণ শুধু তাই নয়, যুদ্ধশেষেও 
সাক্ষাৎ একখণ্ড নরক বিশেষ । 
' আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক সম্পদ এবং ধার করা সম্পদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-ই 
জার্মান জাতির অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান পটভূমি হয়ে দাঁড়াবে । 

তথাকধিত বাস্তববাদী যাঁর! এর বিরুদ্ধে ছিত্র, তাদের পক্ষে এই উত্তরটাই 
যথেষ্ট £ ভয়ংকর অর্থ নৈতিক পরিণাম সম্পর্কে সমস্ত রকমের ধ্যানধারণা য1! সুদ 
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সম্পদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে-_-এই চিস্তাধারটাই ভূল। কারণ প্রথমত 
অর্থনৈতিক নীতিগুলো এতোদিন পর্যস্ত জার্মানজাতিব স্বার্থে সাংঘাতিক 
বকমের ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে । আমাদের জাতির অস্তিত্রক্ষার স্বার্থে 
যে ধবণেব মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যা] বিশেষজ্ঞর1] দিয়েছিল_- 
ব্যাভেরিয়ার মেডিকেল কলেজ, উদাহরণ স্বরূপ বল! যেতে পারে। রেলওয়ে 
লাইন বসাবাঁর ব্যাপারে। সেই শ্রদ্ধাম্প্দ দলের সদশ্যব! যে আশংকা করেছিল, 
তা” সঠিকভাবে কেউ-ই উপলব্বী করতে পাবেনি॥ যারা এই বাম্পীয অশ্বের 
নতুন কমপার্টমেন্টে চডেছিল, তাবা শিব ঘূর্ণন পীভায় ভোগেনি। যারা 
“দণেছে তারাঁও অন্ুস্থ হযনি, এবং বিজ্ঞাপন পত্রের অস্থাধী কাঠেব ফলকগুলো।, 
যেগুলো নতুন আবিস্কাবকে লুকোবার জন্য দাঁড় করানো হযেছে, শেষমেষ 
সেগুলোকে নাঁমিবে নেওযা হয়। একমাজ অন্ধ যাবা এবং ঘাদেব দৃষ্টিশক্তিও 
সন্ধকীরময়, তারাই তথাকথিত বিশেষজ্ঞ হিসেবে রযে গেছে। ব্যাপারটা 
সর্দাই একবকম | 
দ্বিতীষত এই ব্যাঁপাঁরট! সর্ধদা মনে বাখতে হবে ষে কোন আদর্শ বিপদের 
কারণ হ'তে পাবে যদি এটাকে সমাপ্তি বলে ধরে নেওযা হয়, যখন সত্যিকারের 
এটা শেষ ন্য। আমাৰ এবং সমস্ত সত্যিকারেব জাতীয়তাবাদীদের কাছে 
বৃতবাদ বলতে মাত্র একটাই,- জনসাধারণ এবং পিতৃভৃমি | 
এখন একান্ত প্রয়োজন হলো আমার্দেব অস্তিত্বরক্ষার জন্য সংগ্রাম এৰং 
আমাদের জাতের লোক বুদি , এদের সন্তানদের সতা বজায় বাঁখা এবং 
আমাদের জাতিকে অবিমিশ্র রাখা । পিতৃভৃমির শ্বাধীনতা যাতে বজায় থাকে 
তার দিকে নজব দেওয়া । স্বতরাং আমাদের লোকেদেব ওপর শষ্টা যে ক্ব্য 
চাপিষে দিয়েছে তারা যাতে তা" সমাধান করতে পাবে। 
সমস্ত রকম গাঁদশ” এবং আদশ বাদীতা, সমস্ত রকমেব নীতি এবং জ্ঞানের 
লক্ম্য হলো৷ এই স'ণপ্তিতে পৌছানো । এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছু পরীন্দা 
কবে ফেল] উচিত এবং তাবপর সেগুলোকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ বা বাতিল 
করা উচিত । এইভাবে একটা তত্ব শুধু মৃত ধর্ম মতে পরিণত না হয়, কার্ণ 
£সগুলোকে তে। জীখনেব প্রাত্যহিক কাজকর্মে কাজে লাগাতে হবে । 
গটুফেড ফেভাঁরেব মতামত শুনে আমার মনে দৃঢ প্রত্যয জন্মায় বিষয়টা 
£গভীরে যাওয়ার, এবং আমাকে অনুগ্রাীতি করে এমনভাবে প্রশ্নটাকে দেখাব 
যা আমি আগে ভাবিনি ব! সেই ধ্যানধারণ|র সঙ্গে আমার আগে পরিচয় 
ছিল না । 
আমি আবার পডতে সুরু করি এবং এইভাবে প্রথম আমি সঠিকভাবে 
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বুঝতে পাঁরি সেই ইহুদী কালণমার্সের উদ্দেশ্ট এবং জীবন। তার লেখা 
ক্যাপিটেল' বইটাই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। এবং সেই আলোতে 
আমি এখন পরিষার বুঝতে পারি জাতীয় অর্থনীতির বিরুদ্ধে সোশ্যাল 
ডেমোক্র্যটদের সং্গ্রামটা। এ হলো আন্তর্জীতিক এবং ইক এক্সচেঞ্জের 
সম্পর্দের নেতৃত্ব পাওয়ার যোগ্য । 

আমার জীবনের অন্যান্ক দিকে এই বক্তৃতার প্রভবে সুস্পষ্ট ভাবেই 
পড়েছিল। 

একদিন বিতর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি আমার নাম লেখালাম। 
সেই বিতকের অংশগ্রহণকারী আরেকজন ভেবেছিল যে সে ইহুদীর্দের জন্য 
তৈরী বশণট1 ভেঙে টুকরো টুকরো! করে দেবে; সেই কারণে দে তাদের পক্ষ 
অ+লম্বন করে দীর্ঘ এক আলোচনা প্রবেশ করে; এটাকে বিরোধিতা করার 
জন্যই আমি উঠে দঈীডাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ উপস্থিত সভ্যর] আমার দৃষ্টিভঙ্গীকেই 
সমর্থন জানায় । এর ফলে মিউনিকে অবাস্থিত সৈন্যবাহিনীতে আমি ইনষ্রাকসন 
অফিসারের পদ পাঁই মাত্র ক'দিন পরেই । 

সেই সময়ে সৈন্বদ্লের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। এরা তখন সৈনিক 
সমিতির নেতৃত্বের পরের অবস্থার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনা একমাত্র 
সতক' ভাবে এবং ধীরে ধীরে নতুন একটা সামরিক শৃঙ্খলাবোধ এবং বাধ্যতা, 
শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত বাধ্যতার জাযগায় চাপিয়ে দিতে পারলে, যাকে কুট আইজনারের 
বিশৃঙ্খল বাহিনীকে যে আদর্শ সামরিক শৃঙ্থলাবৌধ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল, 
তা” সন্তব। টেনিকদ্দের মধ্য জাতীষতাবাদী এবং দেশপ্রেমিকের শিক্ষা ও 
অনুভূতি জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন । এই দু'টোই হলো আমার ভবিগ্যত 
কর্মপন্থা । 

আঁমি আমার কাজ শ্রদ্ধা এবং সম্ত্রমের সঙ্গে হাতে তুলে নিলাম। এবারে 
আমার বিরাট শ্রোতার কাছে বক্তৃতা দেবার ঠযোঁগ আসে। আমি নিশ্চিত 
হই, যেটা আগে মাত্র অন্নভূতির স্তরে ছিল, সেই বক্তৃতা দেওয়ার একট! 
সহজাত ক্ষমতা আমার ভেতরে আছে। আমার গলার দ্বর প্রক্ষেপণ এতোই 
চমৎকার যে সবাই আমার বন্তৃত| স্পষ্ট শুনতে পারে ; অন্ততপক্ষে ছোট্র ঘরে 
সমবেত সৈনিকদের তো! কোন অস্থৃবিধাই হবার কথা নয়। 

এই কাজের চেয়ে পৃথিবীতে আর কোন কাজই আমাকে এতোখানি স্থুখী 
করতে পারতো! ন1; সামরিক বাহিনী ছেড়ে দেওয়ার আগে আমার কর্তব্য 
এমন একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতি করতে পেরে আমি আনন্দিত, যে প্রতিষ্ঠানট! 
আমার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি,স্ষ্হ্যা, সেই সামরিক বাহিনী | 
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আমি বলতে পেরে সুখী যে আমার দেওয়! বক্তৃতাগুলো৷ সফল হয়েছিলে । 
আমার বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে আমার দেশবাসীকে 
তাদের লোকদের এবং পিতৃভূমির কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছি। 

আমি সৈন্তবাহিনীকে জাতীয়করণ করি? যার দ্বার দ্বারা সামরিক বাহিনীর 
মধ্যে শৃ্খলাবোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় ॥ 

এখানেও আমি আবাব বেশ কিছু সহকর্মীর সাক্ষাৎ পাঁই, যাঁদের চিষ্কাধারাঁর 
সঙ্গে আমার চিন্তাধারা অভিন্ন ।॥ এবং সেই কারণে তারা মামার দলে এসে 
ভেডে এবং আমবা নতুন একট1 আন্দোলন গছে তুলি । 


নহ৭ 


নবম অধ্যায় 
॥ জীর্সান শ্রমিক দল । 


একদিন হঠাৎ আমার ওপরে আদেশ আঁসে একটা সঙ্ঘ যাকে আপাতদৃষ্টিতে 
বাজনৈতিক দল বলে মনে হয়, তাদের কার্ধকলাপ সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার। 
এরা এদের বলতো “দি জার্মান লেবার পার্টি এবং শীঘ্রই তারা একট মিটিং 
ডাকছে যাতে গট্ফিড বক্তৃতা দেবে। আমার ওপরে আদেশ হলো সেই 
মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে এবং পরিস্থিতিব বিশদ বিবরণ জানতে । 

যে বহশ্যময়তার চোখে সৈন্যবাহিনীর কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোকে, 
দেখতো! তা” ভালোভাবেই জানতাম । বিপ্লব সৈন্যবাহিনীকে বাজনীতিতে 
সক্রিয় অংশগ্রহণের স্যোগ করে দিয়েছে । কিন্ত যাঁরা এই সুযোগ নিয়েছে 
অভিজ্ঞতা! বলতে তাদের নেহাৎ-ই খুব কম ছিল । কিন্তু যতৌ“দন না পর্যস্ত কেন্দ্র 
এবং সোশ্াল ডেমোক্ষ্যাটিক পার্টি অনিচ্ছাভরে জোর করে বুঝতে পেরেছে যে 
সৈনিকদের সহানুভূতি বিপ্রবের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের দিকে গেছে এবং জাতির ভোট দেওযার অধিকার এবং বাঁজনৈতিক 
কাধকলাপ বন্ধ করেনি । 

সত্যি বলতে কি কেন্দ্র এবং মাকনব|দের এই নীতি রীতিমতো শিক্ষাপ্রদ , 
কারণ তারা৷ যদ্দি ভোটাধিকার খর্ব না কবতো-_যা বিপ্লবের পরে ধৈন্যবাহিনীর 
রাজনৈতিক দাবী বলে স্বীকৃত; যে সরকার ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
কয়েক বছবে তাকে উপডে ফেলে দিতো এবং জাতির অসম্মান ও ছুর্দশা আরো 
বেশী দীর্ঘায়িত হতো! । সেই সময় সৈন্য এবং জাঁতিব মধ্যে সম্পক্টা ছিল 
রক্তশোষক পিশাচের মতো, ঘাঁর কাজ হলো অর্তমৈত্রী বজায বাখ!। 
কিন্তু এটাও সত্যি যে তথাকথিত জাতীয় দল অত্যুৎসাহেব সর্গে 
অপবাধী মনোবৃত্তির মনোভাব সম্পন্ন লোকেদের নির্বাচিত করেছিল, যারা 
১৯১৮ সালের বিগ্রবকে সমর্থন জানিয়ে সৈন্যবাহিনীকে জাতির জাগরণের 
ক্ষেত্রে একটা অকেজো যনে পরিণত করেছে এবং পুনরায় দ্েখিযেছে মানুষকে 
কতে| সহজে বিমূর্ততাঁব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়; এবং এই সত্যটাকে 
একদল সহজে প্রতারিত মানুষ মানুষ মেনেও নেয় । 

বর্জয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব জমে গিয়ে এমন পাথরের মতো শক্ত হয়ে 
গিয়েছিল ষে তারা মনে মনে সত্যিই বিশ্বাম করতে স্থরু করে ঘে সৈন্যবাহিনী 
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আবার আগের জায়গাতেই ফিরে আপবে, যা নাকি জার্মান শৌযবীষের দুগ 
প্রাচীর বলে পরিগণিত। 

এই সময় কেন্দ্রীয় দল এবং মাক'সবাদীরা জাতীয়তাবাদী রূপ বিষাক্ত 
দাতগুলো! তুলতে ব্যস্ত। তাছাড! সৈম্তবাহিণী একটা বৃহত্তর পুল" ধণে পরিণত 
হবে তাদের সাময়িক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হাবিযে ফেলে; এখং তা'হশে ৩ 
বধিঃশক্রর স্গে যুদ্ধ করাই তীধে পক্ষে সম্ভব নয়। পরের ঘটনাণা দ্বারা এর 
সত্যা সত্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হুর । 

অথবা! আমাদের জাতী রাজনৈতিক নেতারা কি বিশ্বাপ করেছিল যে, 
আমাদের সৈন্ভবাহিনাব অগ্রগতি জাতীয়তাবাদীতার পথে নয়, অন্ঠ।ঘকে ? সম্ভব ৩ 
এই বিশ্বাসই তার্দের মধ্যে ছিল। কারণ যুদ্ধের সময়ে তো৷ তারা প্রকত টস 
ছিল না, ছিল একদল বাচাল। অন্ত কথায় বল! যেতে পারে, তাখা ছিল সংসদীয় 
সদগ্ত এবং যে কারণে সাধারণ জনসাধারণের হৃধয-সম্পকে এতোটুকু খোজখবও 
বাখতো না। যারা অতীতের স্থৃতি নিয়ে আত্মোম্তর থাকতে। এবং সদা ম্মরণ 
করতো ঘে একধ। তারা৷ পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ সৈনিক বলে পরিগণিত হিল । 

আমি স্থির করি যে এই মিটিংয়ে যোগদান করতেই হবে, যা নাকি আমার 
কাছে একেবারেই অজানা । আমি যখন ভূতপুধ ষ্টারনেকার পাঁনশালার অতিথি 
ঘরে হাজির হই,_-যা এখন আমাদের কাছে এঁতিহাসিক একটা বস্ত বলে পরি- 
গণিত--দেখি কুডি পচিশজণ লোক উপস্থিত, খেশীর ভাগই সমাজের নীটু শুর 
খেকে আসা । 

ফেভাবের বক্তৃতার ধ্যান ধারণাঞ্ সঙ্গে আমার আগেই পরিচিত ছিল, কারণ 
আমি যে তার বন্তৃত। আগেই শুনেছি তা, তো বলেছি গুতরাং সঙ্টাকে 
পঘবেক্ষণের কাজে আমি মনোনিবেশ করি। 

এদের সম্পর্কে আমার ধারণ। খারাপ হয় না, আবার ভালে হয়ণি। 
আমার মনে হয সেই সম। ভুঁহধোড অনেক সজ্ঘ সমিতির মধ্যে এটাও একটা । 
সেই দিনগুলোতে প্রত্যেকেই এক একটা নতুন দল গডতে চাইতো )॥ অর্থাৎ 
_ যে লমকালীন ঘটনাবলী সম্পকে বীতশ্রদ্ধা বা তখনকার দিনের দপগুলে! সম্পকে 
আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। স্থতরাং এই সজ্ঘগুলো৷ যেমন হঠাৎ রাতারা" 
গজিয়ে উঠতো, তেমনি নিমেষে মিলিয়েও যেতো ; আর কোন প্রতিক্রিয়। 4 
স্বর কোথাও একটু অনুভব করতো! না বা শুনতে পেতো না। সত্যি বলতে 
কি এইসব দজ্ঘ সমিতির প্রতিষ্ঠাতীদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে অসংখ্য 
লোককে একত্রিত করে লজ্ঘ বা সমিতি প্রতিষ্ঠার অর্থ কি বা আন্দোলন বলতে 
ব্যাপারট। কি বোঝা । সুতরাং এইসব তৃইফোড়দের সঙ্ঘগ্ুলে! রাতারাতি 
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অনৃশ্ত হ'তো তাদের পরিস্থিতির প্রয়োজন সম্পকে কোন ধ্যান ধারণাই ছিল 
না। 

ঘণ্ট1 দুয়েক ওদের কার্যবিবরণী শোনার পর জার্ধান লেবাব পার্টি সম্পকে 
আমাব ধারণা খুব একটা! বদলায় ন!। ফেডার শেষমেষ তার বক্তৃতা সঙ্গ 
করলে পরে আমি সুখী হই। আমার ততোক্ষণে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ হয়ে গিয়েছিল 
এবং যখন আমি প্রা উঠতে উদ্ভত, তখনই ঘোঁষণা কর! হয় যে, কেউ এর 
ওপর খোলা বিতকের্ অংশ গ্রহণ করতে পারে। এটা শুনে আমি সেখানে 
থাকাটাই স্থির করি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার ধারণা হয়, বিতর্কট। 
প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো! ছেডে দিয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ নিয়েই যেন বেশী 
মেতে উঠেছে, তখনই হঠাৎ 'অধ্যাপক' কথ বলতে সবক করে। তার বন্তৃতাষ 
মুখবন্ধই হয়, ফেডার যেসব বিষয়ে বলেছিল তা'তে সন্দেহ প্রকাশ কবে। 
এবং ফেডাব তার প্রত্যুন্তব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকটি 'তত্বের গভীবে, 
বলে আলোচনার মোড ঘোরায। কিন্তু এব আগে তার বক্তখ্য ছিলযে 
ব্যাভবিয়। প্রুশিবা ছেডে বেধিরে আসার জন্য এই নতুন দলটিব প্রধান পরিকল্পন। 
নেওযা উচিত। এবং একান্ত আত্মবিশ্বাস নিষে এই মানুষটি বলে থে জার্মান- 
অষ্ট্রযার উচিত ব্যাভেবিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি, তবেই শান্তি আবে! ভালোভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হতে পাবে । সে আবো একট অবিবেচকেব মতো বক্তব্য রাখে, 
এই সমযে আমি কিছু বলার জন্য সঙাঁব অন্মতি প্রার্থনা কবি এবং সেই শিক্ষিত 
লোকটিকে আমার চিন্তাধাবা ব্যাখ্যা করি । ফলে সেই সম্মানিত ব্যক্তিটি যে 
শেষ বক্তৃতা কবেছিল চাবুক খাঁওয়। খে কি কুকুরেব মতো তাব জাগা ছেডে দিয়ে 
নিশ্চ পে পলায়ন কবে। আমি যখন আমার বক্তব্য বাখছিলাম, শ্রোতারা এক- 
মুখ বিশ্ব নিয়ে আমার বক্তব্য শুনছিল। ঠিক যখন আমি সভাকে শুভরাত 
জানিয়ে বিদায় নিতে উদ্যত, একজন লে(ক সত্বর আমার কাছে এসে নিজের পরিচষ 
দেয়। আমি তার নামটা সঠিক ধরতে সাবিনি , কিন্তু সে আমার হাতে একটা 
ছোট বই ধরিয়ে দেয়, যা নাকি হলো একট! রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন, এবং সে 
আমাকে সবিনয়ে অনুরোধ করে সেট! পার জন্য । 

সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটাতে আমি খুশী-ই হুই; কারণ এই রাস্তায় সঙেঘর 
উদ্দেশ্য বুঝতে অনেক বেশী সাছায্য হবে; যার জন্য র্লাস্তিময় মিটিংগুলোতে 
উপস্থিত হ্বাঁব প্রয়োজন নেই। উপরন্ত লোকটাকে সাধারণ মুজুবের মতো 
দেখাপেও আমাঁব মনের ওপর ভাঁলে। একট। ছাপ রেখে যাঁষ। এরপর আমি 
সভাগৃহ ছেডে যাই। 

সেই সময়ে আমি দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনীর একট। ব্যারাকে থাকতাম। 


আমার ছোট্ট ঘরটাতে তখনো! বিপ্লবের ছাপ আমাকে বিরক্ত করে তুলতো। 
দিনের বেলাতে তে! বেশীর ভাগ সময় বাইরে বাইরে কাটাতাম, একচল্লিশ 
নগরের হান্কা পদাতিক বাহিনীর কোয়ার্টারে অথবা অন্ত কোথাও বক্তৃতা 
শোনার ধান্ধায়, য| নাকি সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন জাগায় অনুষ্ঠিত হ'তো। 
বসবাস উপলক্ষে শুধুমাত্র বাতটাই আমি আমার কোধাটাবে কটাতাম। 
যেহেতু ভোর পাঁচটাতে আমার ঘুম ভেঙে যেতো, মেইজন্ঠ বাকী সম৭টা 
আমি নেংটি ই'ছুবগুলেো৷ যে ঘরমর ছুটোছুটি করতো, তাদের .দখেই কাটাতাম। 
একথণ্ড কটির শক্ত টুকরো বা গুড়ো মেঝেতে ছড়িয়ে ধিযে আকিয়ে 
তাকিবে দেখতাম, ছোট্ট প্রাণীগুলো সেই খাবারের চাবপাশে খেলা করছে, 
এবং ভীষণ আনন্দে তাদের কাছে উপাদেয় খাখার থাচ্ছে। আধার ঘুম না 
আসাতে হঠাৎ আমার সেই ছোট্ট রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের কথ! মনে পডে 
যেতে। ॥ খেটা নাকি একজন শ্রমিক মিটিংবে দিয়েছিল। ছোট বইটার ণেখকও 
সেই শ্রমিক । সেই বইটাতে সে বনা দিষেছে কেমন কৰে গলাব থেকে 
মার্কসখাধের শৃঙ্খলটাকে ছুঁডে ফেলে দিয়েছিল সে সপ্দে জন্দর শব্ধ ছারা 
সাজীনে। ট্রেড ইউনিষনকেও । এবং তারপরেই তে জাতীয়তাবাদী আদর্শে 
ফিরে এসেছে। সেই কারণেই বহাটর নাম রেখেছে 'আমার রাজনৈতিক 
জাগবণ”। বিজ্ঞাপনটা পডাব প্রথম মুইর্ত থেকেই আমাৰ মনকে টানে। 
এবং শেষপধন্ত সেই উত্সাহ সমভাবে খদীধ থাকে । যে পদ্ছতিব বর্ণনা এখানে 
পখেছে, ধশব্ছর আগের আমা অভিজ্ঞতাও একই বুকমের। অব্চেতনমনে 
আমার গিজেব অভিজ্ঞতা যেন নডে চডে ওঠে । সেইদ্দিনে আমি যা পড়েছি 
তা বাববাব আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে । কিপ্ত শেষপধন্ত আমি মনস্থির 
করি যেব্যাপারটীয় আর মনোযোগ দেবে। না। প্রায় সপ্চাহখানেক পরে আঃ 
একটা পোঁ্টকার্ড পাই, এবং বিশ্বয়ে তা প'ডে দেখি ঘে আমাকে জাঞান লেখাব 
পাটির সশ্যতৃক্ত কবে নেওয়া হয়েছে। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল 
যোগাযোগ করতে এবং পরের বুধবারের পাঁটি কমিটির মিটিংয়ে যোগদানের 
দণ্য | 

এইভাবে সত্য কবার ব্যাপারটা আমাকে কিছুট। হতবুদি করে দিয়েছিল 
তা'তে সন্দেহ নেই; এবং আম ভেবেহ পাই নিষে ব্যাপারটাতে বাগ 
করবে। নাকি হাসবো!। কেননা তখন পর্যন্ত বর্তমান কোন পাটির সভ্য হওয়ার 
ইচ্ছে আমার ছিল না। বরং নিজম্ব একট! পাটি গডে তোলবার দিকেই 
আমার ঝৌক ছিল। এই ধরনের নিমন্ত্রণ আমি কখনে। কল্পনাতেও আনতে 
পারি নি। 


আমি প্রায় একট! উত্তর লিখে ফেলেছিলাম ॥ কিন্তু কৌতুকের দরুণ উত্তর 
ন| দিয়ে সেই মিটিংরে নিদিষ্ট দিনে যোগ দেওয়াটাই মনস্থর করি। যাঁতে 
ৰ্যক্িগতভাবে এদের কাছে আমার আদশগুলোকে তুলে ধরতে পারি। 

অবশেষে বুধবার এলো! । যে শু'ডিখানায় এই মিটি য্নেব বন্দোবস্ত হয়েছিল, 
সেটা হলে! হেরেনই্রাসের “আন্টে রোজেনবাড ৬ যাতে হঠাৎ ছাড়া খদ্দের সচরাচর 
ঢুকতো না । ১৯১৯ সালে এটা কোন আশ্চযজনক ব্যাপার নয়। যখন 
বিলগুলো বেশ উচু অংকের আনতো, যদিও ভান দেখানে। হতো! এমন কিছু 
নয়; কিন্তু খদ্দের পক্ষে তা” লোভনীয় নয়। যাইহোক, এই বেস্তোরণর 
নাম আমি আগে কখনো শুনি নি। 

প্রায় অন্ধকার খদ্দেরদের বসার ঘর দিয়ে ঢুকে, সেখানে অবশ্য একট! 
খদ্দেরও বনে নেই, পাশের ঘরে যাওয়ার দরজা হাতড়াই; এবং দরজ। খুলে 
দেখি সেখানেই সভা বসেছে। গ্যাসের মলিন আলোর নীচে জন। চারেক 
লোক একট টেবিল ঘিরে বসে। তার মধ্যে একজন সেই বিজ্ঞাপনপত্রের 
লেখক । সে আমাকে আবন্তবিক অভ্যর্থনা জানিয়ে সাদরে জানান পাটির একজন 
নতুন সদন্য হিসেবে বরণ করে। 

সত্যি বলতে কি যঘন শ্বন্লাম পাটির প্রেসিডেন্ট তখনো এসে পৌছোয় 
নি, একটু নিরুদ্ধম হয়ে পড়ি। যাইহোক মনে মনে তৎক্ষণাৎ স্থির করে 
ফেলি ঘে পে এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে প্রকাশ করবো না । 
শেষে একসময় প্রেমিডেন্টের আবিতাব হয়। ্টারনেকার শুড়িখানার মিটিংয়ে, 
যেখানে ফেডার বক্তৃতা দিয়েছিল এর, যে চেয়ারম্যানের প্ৰ অধিকার করেছিল, 
এই সেই ব্যক্তি । 

আমার কৌতুহল জেগে ওঠে এবং সাগ্রহে অপেক্ষা করি কি হ'তে 
যাচ্ছে তা" দেখার জন্ত। আমি তখন দেই নামগুলোর এবং ভদ্রলোকদের 
সঙ্গে পরিচয়ের স্থযোগ পাই, এই পাটিতে যারা সর্বেসর্বা । দেশব্যাপি পাটির 
প্রেসিডেন্ট হলো! মিষ্টার হেরাঁর আর মিউনিক জেলা পাটির প্রেসিডেন্ট হলো 
এনটন্‌ ড্রেসেকলার । 

আগের দিনের সভার কাষ বিবরণী পড়া হয় এবং ভোটে তা যথাসময়ে 
গুহিতও হয়। এরপরে আপে কোধাধ্যক্ষের রিপোর্ট । সমিতির সবশুদ্ধ মোট 
তহবিল হলে! সাত মাক পঞ্চাশ ফেনিগ. ( ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় তিরিশ টাকার 
মতে। ) সঙ্গে সঞ্চে অবগত কোষাধ্যক্ষ তার মতামত ব্যক্ত করেষে সমিতির 
সত্যের ওপর তার পূর্ণ আস্থ। বিদ্ধমান। এটাও লভার কার্য বিবরণীর মধে) 
লিপিবদ্ধ কর! হয়। এরপরে আলে চেয়ারম্যান যেসব পত্রার্দির উত্তর ইতিমধ্যে 

২৩২ 


দিয়েছে, সেইগুলো পডা হয়। প্রথমে কীল থেকে আসা একট] চিঠি, 
এর পবেরটা ডুসেলডফেব, শেষেরটা এসেছে শহর বালিন থেকে। তিনটে 
চিঠির উত্তরই যথাযথ দেওয়া হয়েছে বলে সমিতির অনুমোদন লাভ করে , 
এরপরে পড। হয় সগ্ভ আসা! চিঠিগুলো। বাঁলিন, কীল এবং ডুূসেলডর্ থেকে 
আসা। ভাবভঙ্গিতে বোঝা যা এই চিঠিগুলো আসাতে সবাই খুব খুশী। 
কারণ এই চিঠিগুলো আপাঁতে প্রমণিত হয় যে জার্মান লেবার পার্টি সাধারণের 
জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কিন্তু তারপর ? ভারপরে আসে সগ্য আস] চিঠিগুলোর 
কি উত্তর দেওয়া হবে, তার ওপর লম্বা বিতর্ক। 

ব্যাপারটা দুঃখজনক | দলবেঁধে আড্ডা মাঁবার এট হলো নিরু্তম একটা 
উদাহরণ । আর আমাকে কিনা এই ধরনেব একট সমিতির সভ্য হতে হবে? 

নতুন সত্য সংখ্যার ব্যাপারটাও আলোচিত হয়_-এক কথায় বল! যা 
সমস্ত আলোচনাটার উদ্দেস্টই হলে। আমাঁকে কিভাবে ফাদে ফেলা যায়। 

আমি এবাব প্রশ্ন করতে স্থরু করি। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারি কয়েকট! 
ভালে। আদর্শ ছাডা এদের কোন পবিকল্পনা নেই বিজ্ঞাপনপজ্জ নেই, ছাপা 
বলতে কিছুই নেই। মেম্ধীরসিপের কার্ড, এমন কি দলের ববার্‌ ষ্ঠাম্পও 
নেই । আছে শুধু বিশ্বাস আব কিছু ভালো কাজ কবার ইচ্ছে। 

আমার আর হাসি এলো না। এসব কিসের জগ্ভ করা হচ্ছে, এসব 
হচ্ছে হতবুদিতা আর চরম নৈবাশ্টের চিহ্ন য। প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো 
গায়ে সেটে খসে আছে । তাদের কোন পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গী নেই । থে 
অন্ভূতির দ্বাব! প্রবৃত্ত হথে এই কয়েকটা! যুবক ছেলে এই কাজে নেমেছে, ওপর 
থেকে তা" হান্ম্পদ দেখালেও অন্তরেব প্রেবণাই তাঁদের বলেছে, শ্বতঃ 
প্রণোদিত হলেও সঙ্ঞানে--সমন্ত দলীয় শক্তি বেতাবে বর্তমানে নিয়োজিত, 
তা" ঠিক এমন ধবনের শক্তি অবশ্যই নক্ষ য1 জার্জান জাতিকে পুনরুদ্ধার করতে 
পারে বা! অতীতে জার্মীনর! জাতির যে ক্ষতিসাধন করেছে জাতিব অন্তর্ষমত। 
দখল কবে তা? সাঁরানো সম্ভব নয়। আমি তাড়াতাঙি আদশগুলোব ওপনে 
চৌখ বুলিয়ে নেই, যে আদর্শ গুলোকে ভিত্তি কবে পার্টি গভা হয়েছে। 
এক্ট1 টাইপ করা কাগজে লিষ্টট। ছাপানো। এখানেও আবার আমি বুতে 
পারি যে এরা আকুল হযে কিছু খুজে চলেছে, কিন্ত কার সঙ্গে যে সংগ্রাম 
করে চলেছে তার কোন চিহ্ন এতে নেই। যে অঙ্গভূতিব ছারা এরা চালিত 
হচ্ছে, আমি তা" উপলব্ী করতে পারি। এটাযে আন্দোলনেব পথের 
সন্ধান করে চলেছে, তাঁকে দলের ওপরে ঠাঁই দিতে হবে এবং শুধু শব্দের মালা 
গথলেই হবে না । 

হিটলীর--১৫ ২৩৩ 


সন্ধ্যেবেলয় ঘখন আমি আমার ব্যারাকে ফিরে এলাম, ততোক্ষণে 
সমিতিট1 সম্পর্কে আমি একটা নিদিষ্ট ধারণা করে ফেলেছি এবং জীবনে 
একটা কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হই। এই দলে যোগদান করবো, নাকি একে 
অন্বীকার করবো ? 

বুদ্ধিমতাঁর দিক থেকে আমার প্রতিটি চিন্তাধারা এই দলে সভা ছিলেবে 
যোগদান করতে বাঁধা দিতে লাগলে। । কিন্তু আমার অন্কভৃতিগুলে! আমাকে 
আলাতন করতে সুর করে। যতো! বেশী আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা 
করি যে এই সঙ্ঘটায় যোগদান করা কতোখানি নিরর্থক” ততো বেশী আমাব 
অনুভূতি সেদিকেই ঝকে পডে। এই দিনগুলে। আমার অস্থিবভাবেই কাটে । 

আমি এর ত্বপক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলে৷ নিজের মনের মধ্যে আলোচন। 
করতে স্থুর করি ॥ দীর্ঘদিন ধরেই স্থির করেছি যে বাঁজনীতিতে অংশ- 
গ্রহণ করবে৷ । এবং এট! আমার কাছে জলের মতো পরিষার যে রাজনীতিতে 
সক্রিয় অংশ নিতে হলে আমি কোন একটা আন্দোলনের মাধ্যমেই তা 
করবে৷ । কিন্তু এতোদিন পর্যন্ত মনের ভেতরে সত্যিকারের কোন তাডনা এই 
সক্রিয় বাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য অন্ুতব করিনি। আমি সেই দলের লোক 
নই, যাঁরা নতুন কিছুর পৌোভে আজ একট কিছু সরু করে, আবাব কালই 
তার থেকে সরে দাডায়। কারণ তার জন্ত আমার সব স্বপ্নগুলো খাস্তবাগিত 
হওয়া প্রয়োজন অথবা একেবারে স্থকু না করাই উচিত। কেননা আমি 
জানতাম যদ্দি একবার অভিমত দ্বিই, তবে সেই মতামত আমাকে সাবাজীবনেখ 
জন্য বেঁধে ফেলবে, যার থেকে ফেবার আর কোন পথ নেই। আমার পক্ষে 
আলশ্ করে ময় নষ্ট কবা সম্ভব নয়, যা কিছু করবে৷ দৃঢ প্রতিজ্ঞ এবং গভীর 
আগ্রহ্র সঙ্গেই তা+ সম্পাদন! করবো । আমার মনের মধ্যে এমনিতেই যারা 
লবকিছু করতে এগিয়ে এসে শেষ পর্বস্ত সমান্তিতে পৌছোয় না, তাদের প্রতি 
গভীর অনীহা বর্তমান। এই তথাকথিত সব বিষয়ের পণ্ডিতদের অতি দ্বণা 
করি এবং এটাও আশার ধারণা যে এদের পক্ষে কোনরকম কাজ না 
করে নিস্তব্ধ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ । 

ভাগ্য আমার আগামী রাস্তার প্রতি অস্কুলি নির্দেশ করে। আমি কখনই 
বৃহৎ কোন দলে নাম লেখাবো৷ না, কারণট1 পবে বিস্তারিত বলছি, এই 
হাস্যকর ছোট্ট সমিতিটা, সঙ্গে মুষটিমেয সদস্য নিষে আমার ধারণায় প্রস্তরবৎ 
অস্থি পিবে পরিণত হবে না এবং এখানে সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে কোন 
কাজ দেখানোর বা কবার সুযোগ পাওয়া যাঁখে। যেহেতু আন্দোলনট 
এখনো! ছোট্ট গণ্ডতীর ভেতরে আবদ্ধ, স্তরাং লেখানে এখনে সক্রিয় কোন 
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কাজ করা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু এর অবয়ব গঠনের । এখানে এখনো 
'আন্দোলনটার চরিত্র গঠন করা যাবে। কি লক্ষ্য এবং কোন রাস্তায় গিয়ে 
সেই সমাপ্তিতে নিয়ে যাঁওয়া যায়,_এই জিনিষগুলো! বড় কোন পার্টিতে গিয়ে 
স্থির করা সম্ভব নয়। 

যতো আমি চিন্তা করি ততো যেন আমার মনে হ'তে থাকে যে জাতির 
পুনরুখানের জন্য এটাকে ঘন্ত্র হিসেবে চমৎকার ব্যবহার করা যাবে। কিন্ত 
কোন সংসদীয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে এই কাজ কর। কখনই সম্ভব নয়। 
তারা কতোগুলে৷ সেকেলে ধ্যান ধারণাকে আকড়ে ধরে বসে আছে। অথবা 
নতুন কোন শাসন প্রণালীকে সমর্থনের জন্ত উদ্গ্রীব। এখানে বর্তমানে যা 
প্রযোজন তা” হলো সর্বজন স্বীকৃত একটা মতবাদ, ভোটের জন্য কান্নাভরা! 
আবেদন নয় । 

কিন্ত চিন্তা করা এক জিনিস আর সেই চিন্তাধারাকে রূপ দেওয়। 
আরেক জিনিস; পরের অংশট1 সত্যই কষ্টকর । কি কি গুণ থাকলে এই 
ধরণের চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব? 

সত্যি বলতে কি আমি গরীব, এবং রুজি বোঁজগার বলতেও আমার কিছু 
ছিল না; তাই আমার ধারনায় বাস্তব ছুঃখ-কষ্টগুলোকে আমি সহজেই বহন 
করতে পারবো । কিন্ত সবচেয়ে বড় সমস্যা হলে যে আমি একেবারেই 
অপরিচিত। আমি হলাম সেই লক্ষ লক্ষ লেকের মধ্যে একজন, ভাগ্যের 
জোরেই যার! টিকে আছে, বা টিকে থাকার অধিকার হাবিয়েছে। পরের 
দবুজার্‌ প্রতিবেশীবও যার অস্তিত্ব অজানা । আরেকটা ব্যাপারে অসুবিধে 
দেখা দেষ যে আমি নিয়মিত স্কুলে পড়াশুনা করি নি। 

তথাকথিত বুদ্ধিমানের এখন পর্যন্ত অশেষ অহংকারের সঙ্গে তাদের দিকে 
তাকায়, যাদের স্বুলের প্রশংসাপত্র নেই এবং যথেচ্ছ জ্ঞান তারা তাকে দিকে 
চলে। একটা মানুষ কি করতে পারে, সেই প্রশ্ন তারা কখনো জিজ্ঞাসা 
করে না; বরং তাদের যতো জিজ্ঞাসা তা” হলে! সে কতোদূর পড়াশুনা করেছে, 
সেই প্রশ্রকে ঘিরে । তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা স্কুল কলেজের প্রশংসাপত্র 
ম'ট। ক্ষীণ দুল মানুষকে সত্যিকারের সক্ষম ব্যক্তির থেকে অনেক উ চুতে স্থান 
দেয় কারণ সে ব্যক্তির গায়ে চিত্রবিচিত্র করা প্রশংসাপত্র পাটা নেই। স্থুতবাং 
আমার কাছে সহজেই অনুমেয় এই শিক্ষিত লোকেরা আমাকে কি চৌখে দেখবে 
এবং এখানেও আমি ভূল করেছিলাম ; কারণ আমার ধারণার বেশীণ ভাগ লোকই 
ভালে। $ কিন্তু খাস্তবের শীতল আলোতে আমার এই ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে 
য়। কারণ তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ব্যতিক্রম এবং বোধগম্য । আমি 
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কিছুদিনের মধ্যে এর ভেতরকার পার্ধকাটা বুঝতে শিখি, যারা রণ দু 
দেওয়ানের সঙ্গে মাটি এবং যাঁদের ভব্যাতে বাস্তব জানের সন্ভাবনা আছে। 
অনেক চিষ্তাভাবদার গরে আমি এই আহ্বান নেওয়ার জন্য মনস্থির করি। 
এটা ছিল আমার পক্ষে চুডান্তরকমের একটা মতামত নেওয়ার পালা। 
কারণ এইদিক থেকে ভবিযিতে আর মুখ ফেবানো| স্ভব নধ। 
এইভাবে আমি জীর্মান লেবাব পার্টির মদম্য ইবাব তালিকাহুকতর গ্ 
্বীকৃতি জানাই এবং অপ কয়েকদিনের মধ্যেই নামধিক সপ্ম্াতুভির সার্ট ফিকেট 
পেয়ে যাই । আমার ত্রমসংখ্যা নির্দিষ্ট হয সাত। 


দাম অধ্যায় 
॥ দ্বিতীয় রাইখের বিপর্যয়ের কারণ ॥ 


পৃতনের গভীরতার পরিমাপ হলো তার আসল জাষগীব উচ্চতার সঙ্গে 
বর্মান অবস্থার বিযোগাঙ্ক। একট! জাতির এবং রাষ্ট্রের পতনের পরিমাপের 
'ক্ষব্রেও এই কথাটা সত্য। স্থানের উচ্চতার পরিমাপ, অথবা সোজান্জি বলতে 
গলে বলতে হয় অধরোহণের পূর্বে তার সবচেয়ে উচ্চস্থানে অবস্থানের অংকট| | 

যা সবচেষে উঠ জাঁগাঁষ একদা আনোহণ করেছিল, সেখান থেকেই পতন 
ৰা বিপর্ধয়ই প্রত্যক্ষদর্শীদের সবচেয়ে বিশ্মযকর লাগে। দ্বিতীষয রাইখের বিপধথ 
তাদের উদধত্রন্ত করেছিল যাঁরা এটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো এবং এর 
পতনকে হৃদধ দিয়ে অনুভব করেছিল । কারণ এই রাঁইখ, এতো উচু জায়গ। 
থকে অৰরোহণ কবে যা কল্পনাতেও আনা যায় না। আর এই পতন জাতি 
এবং দেশের চরম দর্শশ| আর লাগনা ডেকে এনেছিল। 

দ্বিতীয় বাইখে র গ্রতা এতো উজ্জল আর প্রথর ছিল যে সমগ্র জাতি এর জগ্ত 
'গীরববোধ করতো ৷ পর পর অনেক অসমতল যুদ্ধ জয়ের পর, সমাট সেইসব 
যুগ বিজয়ী নায়কদের পুত্র এবং প্রপৌত্রদের হাতে এমন এক পুরস্কার ভুলে 
দিযেছিলেন, মা অকল্পনীষ । তারা অবশ্ঠ এ বিষয়ে সচেতন বা অচেতন ছিল 
সেটা কোন কাজের কথা নয়। যাই হোক সমগ্র জার্গান জাতি এট! অমুভ্ভব 
করতো যে এই পুরস্কার ধারাবাহিকভাবে কতোগুলো৷ আলোচনার মাধ্যমে 
আসেনি । এই রাষ্ট্রের সংস্থাপন। হযেছে অন্যভাবে, যা নাকি আলোচনার 
হাধামের চেয়ে অনেক মহৎ। এই বাঁষ্টের যখন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়, 
তখন সংসদীর এনগরনানির মধুর সংগীত একে সঙ্গ দেঁয়নি। বরং পারীকে 
ঘিরে ষে যুদ্ধের দয়া! বেজে উঠেছিল, সেই সংগীতের মাঝেই হয়েছে এ৭ 
অভিযেক। এই পথ বেবেই রীষ্্রনৈতারা অভ্যথিত হুযেছিল সমগ্র জাতির 
ঘ্বারা। ভবিঘাত বাইখে রও প্রতিষ্ঠা এইখানেই । এর মাধ্যমেই রাজকীয় 
মুকুট মাথায উঠেছিল। বিসমার্কের রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা হয়নি কতোগুলে| বিশ্বাঘাতক 
'আর কর্ডব্যে অবহেলা কর! লোকের দ্বারা, এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সত্যিকারের 
ঠসনিক দিয়ে যার রক্ত ঢেলে সীমান্তে সংগ্রাম করেছে । এই অবাক করা জন্ম 
এবং পবিত্রতায় দীক্ষিত আগুন দ্বিতীয় সমাট সম্পর্কে ধর্মার্থে আত্মবিসজনকারী 
ব্যক্তি শ্বগঁ় মুকুট তুলে দিয়েছিল যাঁর এঁতিহাসিক গৌরর অল্প কয়েবটা পুরনো 
বাষ্ট্রেরই অধিকারে ছিল । 
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কী তীত্র গতিতে সেই আরোহণ ক্রিয়া সরু হয়েছিল। বাইরের দেশের 
কাছের স্বাধীনতা দেশের মধ্যের জীবিকার গ্যারা্টি দিয়েছিল। জাতি 
লোৌকসংখ্যার দিক থেকেও বেড়ে চলেছিল এবং জাগতিক সম্পদ্েবও সমৃদ্ধি 
হচ্ছিলো! ৷ রাষ্ট্রের সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে জাতির সম্মানেরও নিরাপত্তা ছিল এবং 
মৈন্ঠবাছিনীর দ্বারা তা? স্থরক্ষিত ছিল; এটাই ছিল নতুন রাইখ. আর পুরনো 
সন্গিবঞ্জ জার্মান জাতির পার্থক্য । 

কিন্তু দ্বিতীয় সআ্াটের এবং জার্মান জাঁতির পতন এতো সুগভীর হয়েছিল 
যে সবাই একেবারে হতবুদ্ধি অবস্থায় গিয়ে পৌছেছিল। এবং যার অবশ্ভাবী 
প্রতিচ্ছায়৷ জনসাধারণের চোখে ধরা দিয়েছিল। সবকিছু দেখে মনে হয় সম্রাট 
এতো! উচুতে গিয়ে পৌছে ছিল যে সাধারণ লোকে তা? চিন্তার মধ্যেই আনতে 
পারেনি। বর্তমান দিনের তুলনায় গৌরবের সেই দিনগুলো! কাল্পনিক এবং 
অবাস্তব বলেই মনে হয়) এইসব মনে বাখলে আমরা বুঝতে পারবো 
কেন লোকেরা এতে হুতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। যখন তার1 সম্ত্রমের সঙ্গে 
অতীতটাকে চিন্তা করতো, তখন পতনের লক্ষণগুলে। নিশ্চয়ই তাদের নজর, 
এড়িয়ে গেছে, যেগুলো নিশ্চয়ই কোন একপ্রকার অবয়বে ঘটনাপ্রবাহের 
মধ্যে উপস্থিত ছিল। অবশ্তই এই কথাগুলো তাঁদের ক্ষেত্রে সত্য, জার্মানী 
যাদের কাছে শুধুমাত্র বাসস্থান বা জীবিকা আহরণের ক্ষেত্রমাত্র ছিল না। 
তাদের পক্ষেই একমাত্র বর্তমান অবস্থা প্রারুতিক বিপর্যয় বলে বোধ হবে। 
আর অন্ঠদের চোখে এট। হবে নীরবে এতোদিন ধরে তার! ঘ| ইচ্ছে করে 
এসেছে, সেই ইচ্ছাপুরণ। 

ভবিষাতের বিপধ্যয়ের লক্ষণ বলে নিশ্চই সেই দিনগুলোতে অন্ভৃত হয়েছে, 
যদিও খুবই স্বল্প সংখ্যক লোক এই রহস্যভেদে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বর্তমানে 
অন্যকিছু চেয়ে সেই লক্ষণগুলোই খুজে বাঁর করার অত্যাধিক প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে । শারীরিক রোগ নিয় খেমন তখনই সম্ভব, যখন তার লক্ষণগুলো 
ধরা যায়; তেমনি রাঁজনীতির ক্ষেত্রেও এট। একই রকমের সত্য | বাইরের 
ফুটে ওঠা রে!গের কারণগুলে! খুজে বার কর] ভেতরের কার্ণগুলোর থেকে 
যেমন সহজ, কারণ সেগুলো সোজান্থজি চোখকে আকর্ষণ করে। এই কারণেই 
অনেকে বাইরের লক্ষণগুলে! দেখে রোগ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিল। এবং 
বলাবাহুল্য তার] ব্যর্থ ও যে হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সত্যি বলতে 
কি অনেক সময়েই তারা চেষ্টা করে এই অন্তগিহিত কারণগুলোর অস্তিস্ক 
এড়িয়ে যেতে । এবং এই কারণেই আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক 
অর্থ নৈতিক ছূর্ঘশাই এই পতনের মূল কারণ বলে ধরে নিয়েছিল। প্রত্যেকেই 
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তার অংশের দায়টুকব বহন ঝরতে হয়েছে এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক 
ুর্ঘটনাই. বর্তমানের শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী বলে তেবেছে। বিশাল 
জনতার চোখ এডিয়ে গেছে যে সংস্কৃতি, রাজনৈতিক এবং নৈতিক অধ:ঃপতনই 
এই বিপর্যয়ের কারণ। অনেকেরই এই ছুই জিনিস বোঝার ক্ষমতা অর্থাৎ 
প্রয়োজনীয় অমুভূতি এবং বোঝার মতো জ্ঞান থাকে না। 

এই জন্তই জার্মানীর পতনকে জনসাধারণের বিবাট গোষ্ঠী কিসের জন্য 
মেনে নিয়েছিল তা বোঝা যায়। কিন্তু এরচেয়ে সত্য হলে! বুদ্ধিমান গোঠীও 
জার্মানীর এই পতনের কারণ অর্থনৈতিক বিপধ্যয় বলে ধরে নিয়েছিল। এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তারা ধারণ করেছিল এর আরোগ্য সম্ভব একমাত্র অর্থ নৈতিক 
উন্নতিতে । আমার মতে এই কারণেই জার্মানীর কোনরকম উন্নতি সাধিত 
হয়নি। কোন উন্নতিই সম্ভব নয় যতোক্ষণ না জাতি বুঝতে পারছে যে 
অর্থনৈতিক চেতন! জাতির উন্নতির দ্বিতীয় ব1 তৃতীয় শ্তবের বিষয়। এবং 
জাতির উন্নতির মুল কারণ হলো! রাজনৈতিক, নৈতিকতা এবং সম্প্রদায়গত 
কারণগুলো । একমাত্র বর্তমানের শয়তাঁনগুলোকে বোঝা সম্ভব, যখন এই 
কারণগুলো উপলব্ধি করা যাবে এবং তখনই তার রোগ নিরাময়ের 
প্রতিশেধকও খুজে বার করা সন্তব হবে। 

স্থতরাং জার্গানীর পতনের রুছস্তাট! ভেদ করা অতীব প্রয়োজনীয় । বিশেষ 
করে এই বিপর্যয়কে যদি অতিক্রম করতে বাজনৈতিক কোন আন্দোলন 
আরম্ভ করতে হয়, তবে এট] জান। থাকা তো অতি আবশ্যক 

জার্মানীর টুকরো টুকরো! হয়ে যাঁওযাঁর কারণ খজতে গিয়ে অতীতকে 
বিশ্লেষণ করার সময় সতর্ক থাকার প্রয়োজন এই কারণে যে ধাইরের রোগের 
লক্ষণগুলো যেন আমাদের প্রতারণা করতে না পারে । কারণ সেগুলোই 
আমাদের চোখে প্রথমে ধর! পড়ে অব্যক্ত কারণলোকে আমাদের কাছ্ছ থেকে 
লুকিয়ে রাখবে । 

অত্যন্ত সহজবোধ্য বলে এবং সেই কারণে বেশীর ভাগ লোকের বর্তমানের 
দুর্দশা মেনে নেওয়া কারণগুলো হলো! যুদ্ধে পরাভ্য়। এবং সত্যি বলতে কি 
এটাই বর্তমান ছূর্ভাগযের মূল কারণ। সম্ভবত অনেকেই এটা মনপ্রাণ থেকে 
বিশ্বাস করে থাকে । আবার অনেকে সচেতন মনে এবং ইচ্ছে করে 
মিথা জেনেও বিশ্বাপ করার ভান করে। বিশেষ করে সরকারী 
ঢাঁকনাবিহীন ভাণ্ডার যার! লুটে খাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য । বিপ্লবের অবতারণা বারে বারে জনতাকে বুবিয়েছে ঘে যুদ্ধের 
ফলাফল যাই হোক না কেন, জনসাধারণের কাঁছে আর কোন মূল্য নেই। 
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উপরন্ত তারা এক হয়ে বলেছে ধনীরা হলে এই মহাযুদ্ধের জয়লাভের স্বপক্ষে । 
সাধার" জার্মান নাগরিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর কোন উৎসাহ ই নেই এই 
ব্যাপারে, যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন। সত্যি করে বলতে 
গেলে, এই অবতারর! নিশ্চিত হয়ে বলেছে যে জার্মানীর পতনের কোন 
সম্ভাবনা নেই, বরুং উন্নতির সম্ভাবনাই সমধিক। একবার যি সামরিক 
ব্যবস্থা তেঙে দ্বেওযা যাঁয় তবে জার্ধানীর পুনকর্থান অবশ্যন্তাবী। এই চক্র 
কি বিভিন্ন বাষ্ট্েরে মধ্যে মৈত্রীর গানে চারিদিক মুখরিত করে এই রূক্ত পিপাসু 
যুদ্ধেব দোঁধ জার্মানীর কাধে চাঁপিযে দেয় নি? এই ব্যাখ্যা ছাড1। কি তার! 
এই তত্ব প্রকীশ করতে পারতে! যে সামধিক পরাজয়ের কোন প্রতিক্রিয়া 
বাজনৈতিক জগতে দেখা দেবে না, বিশেষ করে জান্জানীদেব ক্ষেত্রে? পুরো 
বিপ্লবটাকে কি ভোজপানোখ্সবে পরিণত করে জার্মানদের অগ্রগতি ব্যহত 


করা হয় নি, যাতে শ্বদেশে এবং বিদেশে জার্ধানী বিজয়ীর সম্মান না পায়। 
মিথ্যাবাদী প্রতারকের ধল, এট! কি সত্যি বলিনি ? 


এই ধরণের ধৃষ্টতা যা নিছক ইহুদী টসন্যদের পরাজয়ের জন্য প্রবোজনীয় 
ছিল, এবং তা-ই হলো জার্জানীর্দের পরাজয়ের কারণ। বাস্তবিকপক্ষে বালিন 
ভোরওয়ার্থ ছিল রাজদ্রোহের প্রধান হোতা; তারাই সে সময়ে লিখেছিল 
যে জার্শন সৈন্ুদের বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না। এবং এসব 


সত্বেও তারা আমাদের সামরিক পরাজয়ের জন্য দোষাবোপ করে। 
এইসব মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে কোনরকম বিতকে” যাওয়া অনর্থক । যার! 


এই মুহূর্তে যা বলে পরের মুহুর্তেই তা? অস্বীকার করে। এদের সম্পর্কে আমি 
আর কোন শব ব্যয় করবোনা । কারণ তোতা! পাখীর মতো অনেক চিন্তাহীন 
লৌক আছে যাদের এটাই হলো কাজ। এবং ঘারা একাজ করবে কোন 
খারাশ মতলব ছাডাই। কিন্তু আমি যে পর্যবেক্ষণ করেছি তা” ছলো। আমাদের 
সংগ্রামীদের জগ্ঠ ;) কার্ণ তাঁরা তো কার্ধক্ষেত্রে দেখতে পাবে এই মূহর্তে যা 
বলছে, পরের মুহ্ুতেই তা” ভূলছে এবং নিজের মতো! করে সেই কথাটা 
ঘোঁরাচ্ছে। 

যুক্ধে পবাঁজবই ঘে জার্মাণীব পতনের কারণ তাব উত্তর ঠিক মতো নীচে 
দেওয়া হলো । 

এট। সত্যি ষে যুদ্ধে পরাজয় জার্মানীর ভবিষ্যতের ওপর ছুঃখজনক বিরাট 
একটা আঘাত হেনেছিল। কিন্তু যুদ্ধে পরাঁজয়টাই এর একমাত্র কারণ নয়। বরং 
অন্ত কারণের ফলাফল ছলো৷ এটা । এই জীবন মৃতু! সংগ্রামের বিপর্যষকর সমান্তি 
হলো আকন্মিক ট্রেন দুর্ঘটনার মতে! ; সৃতরাং যাঁদের শ্বচ্ছ এবং সোজাস্জি 
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চিন্তাক্ষমতা আছে, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা বোধগম্য । কিন্ত ছুর্ভাগ্যবশত 
তেমন লোকও বর্তমান ছিল, যারা সেই ভয়ানক মুহূর্তে তাদের চিন্তাক্ষমত। 
সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছিল। এবং বাকীরা প্রথমে সত্যটাকে বোঝার 
চেষ্টা করেছে, তারপর পুরো ব্যাপারটাকে অস্বীকার করে বসেছে। 
অন্যান্যরা! তাদের গুপ্ত বাসন। চরিতাথের পর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে দেখেছে 
যে পুরো ব)!পারটাই ঘটেছে তাদের যৌথ সম্মেলনে । এরাই হলো এই 
বিপধযের জন্য দায়ী । এবং যুদ্ধে পরাজয অবশহুই কারণ নর । যদিও তারা 
এখন সমস্ত বিপর্যয়ে জন্য যুদ পরাজয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে পিচ্ছে। অতি 
বলতে কি, তাদের কার্ষের ফলাফল হলো! সুদ্ধে পগাজয় । এবং তাদের বমানে 
দোষাবরোপের কেন্দ্র খার।প নেতৃত্ব মোটেই এরজন্য দায়ী নয়। আমাদের 
শত্রর। একেবারেই কাপুরুষ ছিল ন1। তারা এটাও জানতে! কি করে বীরের 
মতন মৃত্যুবরণ করতে হুয। যুদ্ধ স্থরু হওধাবু প্রথম দিনেই তার! জার্মানীকে 
পিছু হটিয়ে দিয়েছিল , ছুনিষার অস্থণন্ত্রের কারখান। এবং গুদাম তাদের 
ব্যবহারে জন্য মজুদ ছিল? বার বরা সামরিক ক্ষয়ক্ষতি তংম্মণীৎ পূরণ 
কর! যায়। বাস্তবিক পর্দে সাএ। পৃথিবী ম্বীকার করে নিখ্ছে যে সুদীর্থ চার 
বছর ধরে জামানীর জয় সমান্ষুপাতে হারে সম্ভব হয়েছে একমাত্র নেতৃত্বের দরুণ, 
সৈন্যদের বীরত্ব তো এর সঙ্গে আছেই। যা কিছু খামতি ছিল তা পুরণ কর! 
কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়; এবং তা-ই স্বাভাবিক। তাই সেই 
সৈন্যদের বিপমগ আমাদের আজকের ছুর্দশার কারণ নয়। এটা হলে! অন্য 
দোঁখগুলোর ফলাফল । এবং এগুলোই পতনটাকে আরে। গঙারে টেনে 
নাসিয়েছে ? যা খোলা চোখে স্পট দেখ। সম্ভব। এই সশ্খিকারের কারণগুলো 
নীচে এইভাবে দেখানো যেতে পারে £ 

সামরিক পবাজণ কি জাতি এবং দেশকে এইভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে 
পারে? যখন এটা ছুভাগ্জনক কোন দুঃখের ফলাফল হয়? বাস্তবিকপদ্ধে 
একটা বুদ্ধে পরাজধের জন্য কি একট! জাতি ধ্বংস হর এবং সেটাই কি একমাঞ্র 
কারণ হ'তে পারে? 

এর উত্তর সংক্ষেপে দিতে গেলে বলতে হয়, অন্র্দেশীর ক্ষয়ই সামরিক 
পরাজয়ের কারণ। এবং তার সঙ্গে কাপুরুষতা, চবিত্রহীনতা প্রভৃতি জিনিস- 
গুলোর শ|স্তি তো আছেই। এই কারণগুলো যদ্দি সামরিক পরাজয়ের কারণ 
না হয়, তবে সামরিক পরাজয় জাতির পুনরুখানের সাহাযা করে এবং জীতিকে 
উন্নতির ওপরের স্তরে ক্ষেপণ করে । সামরিক পরাজয় জাতির জীবনে কবরের 
স্থৃতি নয়। ইতিহাস খু'জলে এই কথার যথার্থ তাঁর উদাহরণ প্রচুর পাওয়া! যাবে। 
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হুরভীগ্যজনকভাবে জার্মানীর সামরিক পরাজয় আকনম্মিক কোন দূর্ঘটনা 
নয়। এটা হলো চিন্তা ভাবনা করে পাওয়া শাস্তি ধা হলো গিয়ে এই ব্যাপারের 
চিরন্তন গ্রতিদান। এই পরাজয়ের আমাদের প্রয়োজন ছিল। কারণ এটা 
বাইরের কারণগুলো ত্যাগ করে ভেতরের কারণগুলোকে বিশ্লেষণ করতে 
শেখাবে। যদিও তারা প্রত্যক্ষ, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই তা” স্বীকার 
করে নেয় নি। যাঁর! উটপাখীর পন্থা অবলঘ্ন করেছে, যা দেখতে চায় শুধুমাত্ত 
সেটাই দেখেছে । 

জার্মানীর লোকেরা যখন এই পরাজয় “মনে নিয়েছিল তখন যে লক্ষণগুলো 
জার্ানীর গণজীবনে ফুটে উঠেছিল, আমব! এবার সেশুলোকে পরীক্ষ করে 
দেখি। এটা কিসত্যি নয় যে অনেকেই পিতৃভূমির এই ছূর্তাগ্যে লঙ্জাজনক- 
ভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল? যদি না তাঁদের ইচ্ছায এই প্রতিশোধ ন! 
নেওয়া! হয়ে থাকে, তবে এই ব্যাপারে কে এতো উৎসাহী হবে? তেমন 
লোকও কি তাদের মধ্যে ছিল না, যাঁরা এই বলে অহংকার করতো যে তাঁরাই 
জীমান্তকে দুর্বল করে দিয়ে জার্মানীর এই বিপর্যয় ডেকে আনতে সাহায্য 
করেছে? সুতরাং শক্ররা এই অসম্মান আমাদের কাধের ওপর চাপিয়ে দেয় 
নি, বরং আমাদের দেশবাসী-ই তা” ডেকে এনেছে । তাঁরজন্য ঘদি তারা 
পরে দুর্ভোগ বছন করে, তবে তা" কি অন্নপযুক্ত ? পৃথিবীর ইতিছাস মন্থন 
করলেও কি এমন একটা! দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়। যাবে, যেখানে দেশবাঁসী নিজেরাই 
নিজেদের যুদ্ধপরাঁধী বলে গণ্য করেছে-_সঙ্ঞানে এবং ব্যাপারট! সম্পর্কে 
পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্বেও ! 

না, এর উত্তর পুনরায় না। যেভাবে জার্মান জাঁতি এই পবাঁজদ্ববরণ 
করেছে, আমাদের কাছে এটা প্রত্যক্ষ যে সত্যকারের কারণ অন্ত কোথাও 
লামরিক পরাজয়ের দরুণ কয়েকটা সীমান্ত হারানে! বা আতম্মর্ক্ষা শা করতে 
পারা নিশ্চয়ই নয় । যদি সীমান্ত হারানোর জন্ত এই বিপর্যর আসতো, তবে 
জার্মান জাতি তা সম্পূর্ণরূপে অন্যভাবে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করতো । তাঁরা 
এই ছুর্তাগ্যকে দুভাবে দীতে চেপে নিয়ে পডে থাকতো, অথবা ছুঃখে 
ভারাক্রান্ত অবস্থায় ভেঙে পডতো । শত্রর বিরুদ্ধে বিদ্বেষে এবং উন্মত্ততায় 
তাদের হৃদয় ভবে উঠতো । হঠাৎ ঘটনার প্রবাহে অথবা! ভাগ্যের আদেশে 
যাঁদের হাতে গিয়ে বিজয় পড়েছে । এবং সেক্ষেত্রে জাতি রোমের ব্যবস্থাপক 
লভার*্অহুসরণে পরাজিত সৈন্যদের বরণ করতো! ও তাদের ধন্যবাদ জানাতো 

*৩৯* গ্রীষ্টপূর্বাকে সীনেনিয়ন গলরা৷ আলিয়ার যুদ্ধে রোমান সৈন্যদের 
সম্পূর্ণ পরাস্ত করে এবং শহর রোমে প্রবেশ করে দেখে শহরটা মরুভূমি প্রায় 
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উতৎনর্গতার জন্প । এবং আরো অন্থরোধ জানাতো৷ সম্রাটের প্রতি যেন তারা 
আন্ুগত্যতা না হারায় । এমন কি সর্তহীন আত্মসমর্পণ ও স্বাক্ষরিত হ'তে 
আন্দোলিত ন! হয়ে স্থিরভাবে । যখন হৃদয় মঘিত হ'তো চরম প্রতিহিংসাক 
তাড়নায় । 

এই হলো সামরিক পরাজয়ের সত্যিকারের অভ্যর্থনার নমুনা, যা 
নাকি ভাগ্যের আদেশে আরোপিত । যেখানে উল্লাস বা নাচ গানের অবকাশ 
থাকতো! না। থাকতো না কাপুরুষদ্দের অহংকার আর পরাজিতদের সম্মান 
দেখানোর তে! কোন প্রশ্নই আসে না। সীমান্ত ফেরা টসম্যদের উপহাস 
কর[ও হ'তো না। এবং তাদের মানসম্মানও ধুলায় ছুঁডে ফেলা হ'তো না। 
কিন্তু সবচেয়ে বড়ো হলো, সেই লজ্জাকর পরিস্থিতি বুটিশ অফিসার কর্নেল 
বেপিংটনকে প্রবৃত্ত করতো ন| জার্মানীর প্রতি উপেক্ষামিশ্রিত অবন্ণ ছুডে 
দিয়ে বলতে, যে প্রতি তিনজন জার্ানের একজন হলে! বিশ্বাসঘাতক । শা* 
এইক্ষেত্রে এই রোগ প্রকৃত বন্তার রূপ কিছুতেই নিতে পারতো ন1 ) যাঁর জন্য 
গত পাঁচবছর ধরে বহিজগতের কাছে প্রতিটি সম্মানের পদচিন্চ মুছে গেছে। 

এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাঁণ করে যে জার্গানী টুকরে৷ হয়ে য1ওয়াব জন্যই 
যে যুদ্ধে পরাজিত হ্যেছিল তা” কত বড মিথ্যা। সামরিক পরাজয় 
হযেছিল ধারাবাহিক ঘটনাগুলোর দ্বারা উৎপত্তি ব্যাধির জন্য এবং যার 
সক্তিয়তা যুদ্ধের পূর্বেই জার্মান জাতির গায়ে ফুটে ওঠে। এই সুদ্ধকেই 
আকম্মিক দুর্ঘটনা বলা চলে; ঘা দিবালোকের মতো লে।কের চোথে স্পষ্টভাবে 
ধর৷ পড়েছিল যে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনে নৈতিকতা কতোখানি বিষ 
বাম্পের ধোয়াষ আচ্ছন্ন এবং আত্মরক্ষণতার কতোখানি অধংপ ঠন হয়েছে । 
এইগুলোই হলে প্রাথমিক কারণ ঘ1 নাকি বহুদিন ধরেই জাতির এবং সম্রাটের 
ভিতের গোড়ায় স্থডঙ্গ কেটে চলেছে । 

কিন্ধ ইন্ুদীরা! তাদের মিথ্যা এবং সংগ্রামশীল লইকর্দীর্দের নিখেই পডে 
খালি ব্যবস্থাপক সভার সর্দশ্তরা! সাগ্রহে অপেক্গী করছে। যাদের আশা 
নিজেদের উৎসর্গ করে হলেও দেশকে রক্ষা করা । সদশ্যপা আদেশ দেয় 
তাদের হাতির দাতের চেয়ারগুলো মন্দিরের সামনে রাখতে ; এবং এরপর 
তারা ষে যার চেয়ারে বসে; চেয়ারের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রেখে বিজয়ী 
সৈন্ঠদের জন্য অপেক্ষা করে। লিৰির ভাষীব, গলরা যখন শহরে ঢেকে, 
দেখে মাননীয় সাশ্তর! চেয়ারে উপবিষ্ট) একদল অবতার যেন তাদের জন্তই 
অপেক্ষা করছে। স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে শহর রোম রক্ার নিমিতে। 
মহৎ উদ্দেশ সন্দেহ নেই ; য্িও আক্রমণকারীদের হাত থেকে এর দ্বার 
শহর রক্ষা কর! যায় নি। তবু পরব্তীদের পক্ষে এটা একটা মহত ডুঁুহুরণ।.. ৬ 
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থাকে। মাক'সবাদীরা সমস্ত দৌষ সেই লোকটার ঘাড়ে চাঁপিয়ে দেয়, যে 
এক1 অতি মানবের লৌহ কঠিন ইচ্ছ! এবং অদম্য উৎসাহ নিয়ে জাতিকে 
সেই ছুর্ঘটন! এবং লঙ্জাকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল ! 
মহাযুদ্ধের পরাঁজযের দাীঁয়ভাগ লুডেনর্ডফের ঘাডে চাপিয়ে দিয়ে তার! 
নৈতিক অস্তরটা যা নাকি শত্রুদের পক্ষে বিপদজনক দুরে সরিষে দিয়ে বিশ্বাস- 
ঘাতকদের পিতৃভূমির প্রতি বিচাবের পথ প্রশস্ত করে দেয়। এইসবগুলোর 
পেছনের উদ্দেশ্টটা হলো-যেটা সর্বতোভাবে সত্য, ঘদিও এটা হলো৷ একটা 
বিরাট বড মিথ্যা যে পেছনে একটা মহৎ শক্তি কাজ করে যাচ্ছে। কারণ 
সাধাবণ জনতার বিবাঁট একট! অংশকে তাদের অগ্রভূতিব স্তরকে তল বোঝানো 
শম্তব, কিন্তু তা” সচেতনে বা সঙ্গানে সম্ভব নয়। স্থুতরাঁং তাদের এই মানসিক 
অবস্থাতে তাবা বিরাট মিথ্যার কাছে যতে। সহজে বলি হয়, ছোটখটে। 
মিথ্যার কাছে ততোটা নয়। কাঁরণ জীবনেব নান! প্রসঙ্গে তারা ছোটখাট 
মিথ্যা বলেই থাকে । কিন্তু তাদের জীবনে বড মিথার কোন স্থান নেই। 
প্রকাণ্ড মিথ্য| তাঁদেব কাছে মাথা তুলতেও সক্ষম হয না, এবং তাদের পক্ষে একট! 
অবিশ্বাস্য যে অন্ত কেউ সত্যটাকে কুখ্যাতভাবে বিকৃত করার ধৃষ্টতা বাখে। 
তাদের মন সব সময়ই সন্দেহের দোলায় দোলে যে এর পেছনে নিশ্চয়ই অন্ত 
কোন ব্যাখ্যা! আছে। বিবাট মিথ্যা সব সময় পেছনে একটা ছাপ রেখে 
যায়। এবং সেই ছাপ মুছে ফেলে দিলেও নিশ্চিহ্ন হয় না; এট। পৃথিবীর 
সমত্ত শিথ্যাবাদী বিশেষজ্ঞের জান|।। বিশেষ করে মিথ্যার বেসাতি নিয়ে 
যাঁদের নিত্য ঘব সংসার, তাঁরা ভালে! করেই জানে কি কবে মিথ্যাটাকে 
জঘন্ততম উপাবে ব্যবহার করতে হয় । 

ম্বব্রণীতীত কান হ'তে ইনুধীর! অন্তান্থদের থেকে খুব ভালো কবে জানে 
কিকরে মিথ্যা এবং মিথ্য। অপবাদকে চরমভাবে কাজে লাগাতে হয়। তাদের 
নিজেদের অস্তিত্ই কি চরম মিথ্যার ওপরে নন? ব্ল1 হয়ে থাকে তাঁর। ধর্মীয় 
জতি। কিন্তু ব।স্তবিক পক্ষে দেখতে গেলে আদৌ কি ইহুদীর! একটা জাতি? 
এবং ত।” যদি সত্য হর তবে কিজাতি? মানবজাতি ঘে মহান চিন্তানায়কের 
জ্স দিব্ছিল ইহুদীদের সম্পকে তার বিবৃতি সর্বাংশে সত্য । সোপেনহাওয়ার 
ইছদীদের খলতো, '“মিথ্যাবাদীর চরম গুরু।* যার] এই বিবৃতির সত্যাঁসত্য 
দিকটাকে অনুধাবন করে না বা বিশ্বাস করতে চায় না, তদের পক্ষে সত্য 
গ্রতিষ্ঠা কর! কিছুতেই সম্ভব নয়। 

আমরা এটা জার্নান জাতির পরম সৌভাগ্য বলবে। যে এই চরম দুর্দশা 
দিনগুলৌয় হঠাৎ ঘটনাচক্রে ছেদ পডে এবং তা" ভয়ানক বিপর্যয়ে পরিবতিত 
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হয়। যদি ব্যাপারটা ধীর গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলতো, আস্তে 
হলেও জাতি নিশ্চিত ধ্বংসের গর্ভে নিক্ষেপিত হ'তো। রোগটাও হ'তো 
দীর্ঘস্থায়ী ; যেখানে রোগট। কঠিন হওয়াতে বাইরের সবার চোখে ধর। পডে 
গেছে) এটা কোশ দুর্ঘটনা নয় যে মানুষ কালো প্রেগ র।জরোগের চেয়ে 
তাড়াতাডি নিরাময় করতে শিখেছে। কারণ প্রথগ্ঘটা মৃত্যুর ভযাঁল রূপ ধরে 
আসে, ঘা দেখে সমগ্র মানবজাতি শিউরে ওঠে; আর অন্তটি আসে কপটতার 
ভান করে। প্রথমট।! চরম ভয় ধবিয়ে দেয়, অন্যট| ভেতরে তেতরে গোপনে 
কাজ করে চলে । ফলাফল হলো, মানুষ প্রথমটাঁর বিরুছে ভয়ানক ভাবে ভয় 
পেয়ে গিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করে, অপরদিকে রাজরোগের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা অনেক ছুর্লতব। এইভাবে মান্য প্লেগকে নিম 
করতে সক্ষম হলেও বাজরোগ নিমু ল কর! তাদের পক্ষে সম্ভব হযে গঠেনি। 

জাতির জীবনে রোগের ন্ষেত্রেও এটা সর্ব।ংশে সত্য । যতোধিন না পর্যন্ত 
এই রোগ বিপরধয়-্বরূপ হবে দীড়ীয়, জনসাধারণ এতে অভ্যস্ত হয়ে পছে বশবতী 
হয়ে যায । তখন ভাগ্যেব একটা ধাক্কায়, যদি ও সেট| তিক্ত- ভাগ্য নির্ধারণ করে 
দেয় ধীর গতিতে । তা" হাস পাবে নাকি, বলির জন্য উত্সর্গকৃত মামগুলোকে 
সেই রোৌগের শেষ পর্ধাষে এনে দাড় করাবে। বেশীর ভাগ এই আবনম্মিক 
দুর্ঘা তৎক্ষণাৎ সারানো না গেলেও দার্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালিষে 
ঘেতে হয। 

কিন্ত এক্ষেত্রে সব্গ্রথমে প্রয়োজন ভেতবকাব গুপ্প কাবণটাকে টেনে 
বার করা ধা থেকে এই রোগের উৎপত্তি । 

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্নটা হনে মূল কারণের থেকে যে পরিবেশে এটা 
বেডে উঠেছে তাঁকে আলাদা কর1। আর যতোঁধিন পধস্ত এই রোগের বীজা! 
দেহে থেকে যায়, ততোদিন পর্যন্ত এটাকে রোগমুক্ত করা সত্যই কগগকর। এখং 
দীর্ঘদিন ধরে থাকায় এটা দেহের একটা অঙ্গ বিশেষ হযে দীদাঘ। অনেক 
সময়েই দেখা যায় সময়ের সর্গে সঙ্গে এই বিষান্ত বীজ জাতির একট! অর্গে 
পরিণত হয়ে গেছে, তখন কিছুতেই এটাকে মুক্ত করা আর সঙ্গ হয়ে ওঠে না। 
তখন এটাকে প্রয়োজনীয় একটা শযতান বলে ধরে নেওয়া হয়। শ্ৃতরাং এই 
বিদেশী বীজাণু শরীরের ভেতর থেকে খুজে বাঁর করার প্রচেষ্টা থেকেই মান 
নিরত থাকে। 

ুদ্ধ পূর্বের দীর্ঘ শান্তির দিনগুলোতে এই শয়তানের উপস্থিতি নিশ্চয়ই 
ছিল। কিন্তু একবার বা ছু'বারের বেশী তাদের খুজে বার করার কোন 
প্রচেষ্টাই হয়নি । এখানেও আবার মেই অর্থ নৈতিক অবস্থাটাই নজরে এসেছে 


যা নাকি হজে দৃশ্ঠমান। অপর যে শয়তানগুলে! নীরবে দ্বেছের অত্যাপ্তরে 
'আত্মগোপন করে আছে তার চেয়ে । 

ক্ষযরোগের অনেকগুলো! চিহুই সেদিন বর্তমান ছিল, যার ওপরে বিশেষভাবে 
চিন্তা! করাটা উচিত ছিল। অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে নীচের কথাগুলো 
বলা যায় £ 

যুদ্ধের আগে বিপুল পরিমীণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে অর্থ নৈতিক বা 
রাজনৈতিক উন্নতির চেয়ে দৈনন্দিন রুটি জোগাড়ের সমস্তাটাই বড় হয়ে ওঠে; 
কিন্ত ছুর্াগ্যবশত যারা এইজন্য দাঁয়ী, তাঁদের মাথায় কিছুতেই সঠিক 
সমাধানট] আসে ন1; তাই তারা দস্তায় বাজীমাৎ করার রাস্তাটাই বেছে নেয়। 
নতুন সীমান্ত দখলের ধারণাটাকে পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে এদের ব্যবসার 
তালে দুনিয়া! জয়ের প্রচেষ্টাটাকেই শেষমেব ক্ষতিকারক অমীম শিল্পকেন্দ্রীক 
করে তুলেছিল। 

তার সর্বপ্রথম এবং প্রধান ভয়াবহ ফলাফল হলো ক্লষিজীবী সম্প্রদ।য়কে দুর্বল 
করে দেওয়া ; যাদের পতন নিম্নজীবিদের মধ্যে দারিদ্টাই শুধু বাড়িয়ে চলেছে; 
ষার শেষ হয়েছে ভারস্াম্যহীনতায়। 

ধনী এবং দরিদ্রের পার্থক্যটা এতোই প্রকট হয়ে পড়ে যে সেটা চোখে 
পড়ার মতো ! বিলাসিতা এবং দাবিদ্রতার এতো ঘেঁষাঘেষি সহাবস্থান যে 
তার ফলাফল শোচনীয় হতে বাধ্য। অভাব এবং বেকারত্ব আশ্চষ্জনক 
খেলা দেখাতে স্থরু করে, যার পরিণতি চরম অসস্তোষ এবং পরম্পরের তিক্কতায়। 
তার ফল হয় জনসাধারণ রাজনীতিতে বিভিন্নমুখী হয়ে পডে। ব্যবসায়িক 
উন্নতির সর্গে সঙ্গে অগস্তোষও বেডে চলে । ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে 
ঠেকে ঘে আর চলতে পারে না , সকলেরই মনে এই ধারণাট। জন্মায়। যদিও 
কারোরই ধারণ! ছিল না যে সত্যিকারের কি ঘটতে যাচ্ছে। 

ছড়িয়ে থাকা অসন্তোষ যে জনজীবনে কতো! গভীরে পৌছেছিল, এগুলোই 
হলে! টিপিকযাল এবং দৃহীমান চিহ্ন। তারচেয়েও খারাপ হলে। শিল্পাপ্ধিত করার 
ধরুণ জাতির দৃষ্ঠমান অবস্থা! | 

শিল্পই দেশকে চালনা করতে স্থরু কবে এবং অর্থ ঈশ্বরের জন্য নির্দিষ্ট 
জায়গাটা দখল করে এমনভাবে বসে যে তা” দিয়ে শুধুযে যা ইচ্ছে করা সম্ভব 
তা” নয়, সবাই তার কাছে মাথা নত করতেও বাধ্য হয়। স্বর্গের ঈশ্বর যেন 
পুরনো দিনের প্রতীক হয়ে দাড়া এবং তাকে তার জায়গা কুবেরের জন্য ছেড়ে 
সরে দাঁড়াতে হয়। এইভাবেই চরম অধংপতনের দিন ঘনিয়ে আসে ঘ| প্রকৃতই 
জাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়ে দাড়ায় । কারণ তৎকালীন অবস্থা এমন 


এক জায়গায় এসে দাচিয়েছিল যখন জাতির ভাগ্যে প্রশংসাটা জোট! উচিত। 
কারণ ছুঃসময়ের লগ্ন তখন ঘনায়মান। জার্মানীর উচিত ছিল তরবারীর ছার। 
রুটি জোগাড়ের প্রয়াসকে বিজয়ী করা, যাতে শান্তি মতে। সে তার 
প্রয়োজনীয় রুটি পেতে পারে। 

দুর্ভাগ্যবশত অর্থের এই প্রাধান্য জাতির প্রত্যেক অংশের স্বীকৃতি পাষ, 
যার বিরোধিতা করা একান্তভাবেই উচিত ছিল। মহামান্য কাইজাঁর একটা 
ভুল করেছিল যখন তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে এই সমস্ত কুবেরদের জায়গা 
করে দেয। শ্বীকুতভাবে যদিও ক্রম চেয়েই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এমন কি 
বিসমার্ক পর্যন্ত এই ব্যাপারটার বিপদ বুঝতে সক্ষম হননি। বাস্তবে সব আদশ- 
গুলোকে অর্থের পরিমাপে দ্বিতীধ স্থান দেওয় হয় । কারণ এটা তো পরিফার 
যে এই রাস্তায় হাটলে পরে অর্থের নিকট তরবারীর স্থান ্বিতীয পযণযেব। 

অর্থ নৈতিক বিলি ব্যবস্থা যুদ্ধের চেয়ে অনেক সহজ । সুতরাং কাছাকাছি 
ইহুদী ব্যাংকের সংস্পশে আসা কোন সত্যিকারের বীর বা বাষ্ট্রনেতার পক্গে 
আর আশ্চর্যের কি আছে। সত্যিকারের গ্রতিতা কখনই সন্ত! হাততালি চায় 
না$ স্বতরাং এটাই তো শ্বাভাবিক যে সে তা ধন্যবার্দের সঙ্গে প্রত্যাখান 
করবে শ্রেষ্ঠত্ব কমতে থাকে । জাতির ঘষে গ্রণগুলো তদের অস্তিত্বকে 
সুদ করে তা” ও কমে যায়, যাব পরিণতিকে "ইতর, জনের বুি আখ্যা 
দেওয়াটাই বোধহয় সঠিক হবে। 


অথ নৈতিক চরম সংকট ধাঁবে ধীরে ব্যক্তিগত স্বাথটাকে ণড করে তুলে 
পুরো! অর্থনীতিটাকেই যৌথবদ্ধ কোম্পানিগুলোব হাতে সপে দেয়। 

এইভাবে অসৎ প্রতাবকদের হাতে শ্রমিকদের জীবন ছুণার পাশ হযে 
পড়ে। ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা ভয়াবহভাবে বেডে পরঠে। আথনৈতিক 
চক্র জয়ের পথে ঘোরে এবং ধীরে হলেও জাতীয জীবন পরিচালিত কবতে সুক্ু 
করে । 

যুদ্ধের আগেই ঘোরাল পথে শেয়ার কেনাবেচা জাগান অর্থনীতির ওপরে 
আন্তর্জাতিকতার স্পষ্ট ছাপ মেখে দিয়েছিল। এটা সত্যি যে কয়েকজন জামাম 
শিল্পপতি বিপদের চাকাটা উদ্টোভাবে ঘোরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, কিন্ধ 
শেষমেষ খন সমবেতভাবে অর্থনীতিকে কুম্মিগত করার প্রচেষ্টা প্রথলতর হয়ে 
ওঠে মার্কসবাদের কযেকজন বিশ্বস্ত অনুচরদের ছার, তখন তাবা একরকম বাধ্য 
হয়েই সরে আসে । 

জীর্মান ভারি শিল্পের ওপর ক্রমাগত যুদ্ধই হলে! মার্কসবাদীর! যে জার্ান 

২৪৬ 


অর্থ নীতিক্কে আন্তর্জাতিকতার_রূপ দিতে চেয়েছিল তার প্রকট উদাহরণ । কিন 
শেষে এটাকে সাফল্যের চরম পধযয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি যখন 
মাকপবাদীর বিপ্লবে জেতে । এই কথাগুলো লেখার সময়ে, বিশেষ করে 
আমার মনে হয়েছে জার্ান রেলওঘের ওপরে যে আক্রমণ করা হবেছিল, হ৷ 
শেষ পরন্ত আন্তর্জাতিক পু'িবাদীর খগ্নরে গিয়ে পডে। এইভাবে “ইণ্টার 
ম্যাশানাল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি' আবার তাদের লক্ষ্য পথে চুভান্তভাবে এগিয়ে 


চলে। 
জার্শান জাতিকে কতোথখানি পরিমাণে বেনিয1 করে তোল হয়েছিল, তাঁর 


প্রকট উদ্বাহরণ হলো! যুদ্ধ শেষে জার্ান শিল্পপতিদের একজন মন্তব্য করেছিল থে 
ব্যবসাই একমাত্র শক্তি যার দ্বারাই একযাত্র আবার জার্গান জাতির পুনর্গঠন 
সম্ভব। এই অনর্থক কথাগুলো খল! হয়েছিল ফ্রান্স যখন মন্ুযুত্বের পরিমাপে 
লোক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যস্ত ; এট] বলার অর্থ হলে যে জাতীয় জীবনে 
আশে”্র চেয়ে টাকার মূল্য অনেক বেশী। ট্টাইনস্‌ য| পৃথিবীব্যাপি রেডিওর 
মাধ্যমে বলেছিল তা" এক চরম অবিশ্বান্য সন্দেহের দোলায় পুরে! জাতিকে 
দোলায়। মতামতটাকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে তার উদ্দেগ্ঠটাকে বাঁচাল এব' 
মতলববাজের দল প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করতে সুরু করে--যে ভাগা 
রাষ্্রনেতাদের বিপ্রধের পরে জার্মানীকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। 

ক্ষয়িত জার্মানীর সবচেয়ে বড উদ্দাহরণ হলো যুদ্ধের আগে কাঁজ অদ্দেক 
করার অভ্যাস । এর ফলাফল হলে! অনিশ্চয়তা যা জীবনের সর্বস্তরে 
ছড়িরে পড়েছিল। নিধি একট! কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিযে ফলাফলে 
পৌছেছিল এক একট| কাবণে। এবং শেষ পঘণ্ত এইসব পী্ শিক্গাঁপদ্ধতিকে 
সম্পূর্ণরপে গ্রাস করে। 

প্রাক যুদ্ধের জার্মান শিক্ষা ব্যবস্থায় কতোগুলো! বিরাট গলতি ছিল। এর 


সীমাবদ্ধতা ছিল পুরোপুরি জ্ঞান নির্ভর এবং প্রত্যক্ষ কাজে লাগতে পারে 
সেদিকে নজরই দেওয়। হয়নি । তার চেয়েও অনেক কম নজর দেওয়1 হয়েছিল 


ব্যক্তিগত চবিত্র গভায় ; যতোথানি সম্ভব শিক্ষার এই বিশেষ দ্রিকটাঁকে এভিয়ে 
যাঁওয়! হয়েছিল। এবং দায়িত্বজ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও বিচার ক্ষমতা বুদ্ধির দ্রিকে 
এই শিক্ষ। একেবারেই শাহাযা করতো না। তার ফলে যেসব লোক এই শিক্ষা 
ব্যবস্থায় তৈরী হয়, তাঁর! হলো আদব-কায়দা আর ভাবাবেগ সবন্থ । যুদ্ধের 
আগে জার্ধানদেরও আদব-কায়্া' আর ভাঁবাবেগ সর্বস্ব জাত বলে ধরে নেওয়: 
হয়েছিল । জার্মানদের লোকে ভালোবাসতো কারণ তাদের ব্যবহার কর! 
চলতো! বলে। কিন্ত তাদের চারিত্রিক এই দুর্বলতার দরুণ সম্মান বলতে কিছু 


পেতো না। যাদেব এই বহস্তের গভীবে যাঁওধাঁর ক্ষমতা ছিল, তাণব মধ 
একমাত্র জার্গানরাই সর্বপ্রথম তাদেব জাতীয়তা ত্যাগ করে নিভ গাম পবধেশিব 
মতো বসবাম কবতে সবক কবে। এন, হন সমস্ত পথিতে একট। কথ। অন্ভি 
প্রচলিত ছিল (য, «একট। ট্‌পি হাতে কবে “এ কেউ সমগ্র 'দশটাব মন্ধ/) দে 
।ইটে যেতে পালে । 

এই ধবণেব সামাজিঞ শিষ্টাচার বিপর্যয় ডেকে আন যখন নিদ* আসে 
মভামান্ত বাজার উপস্থিনিতে কতোগলো বিশেষ শিষ্ভাচাব দেখা ৩ হবে এহ 
শিদেশ হলো আদব কাধ্দ। পরম্পব বিবোধা ইহ পাববে না) এব, মভ। মা) 
সম্রাট যা পছন্দ করেন তেই ধবণ্র আদব কাদ্দাই মেনে চলতে হবে। 

এটা হলো পবিষান বযাপা ষে মযাঁধাধ মূলা পি৩হ যে শা“ব-কাষদ 
শ্বএু লক্ষ্য সাঁধশেব জণ্য তা ববদাস্ত কব| হবে না। সম্ম নেব উপস্থিতিতে 
ধাসেব মতো ব্যখ্হাব ৭7৩ ব ধখেছ পরিমাঁতশে বপ গা অবশই পে*গত 
পাসেদেব এবং জাগা খে ভাব শাকেদেব পা খাতা বাঠেকি এই ম্বয়িষ 
জীবগুলোব পবিণ* ০ শীর ভাগ 'শনেই শবে কবে ব্যপু+ আখাখ 
সৎ নগবিকদে 1 বাব) “দে ঘোপাফেবা নেই বদেহ চলে। “ই অন্তিশয় 
বিনীত জীবেবা ৩7” । পু এব কটি গোগানে।ব কতাব কঙেসা 7 1 
লুটিখে পচতো! [2 অন্টদেণ বাছ্ছে তাদোহ বাহার ছ্িন ৬৮ 5 বিশেন কাঃ 
তাদেব ধুএত। এতো বিশ তি ধতাব। একমাননল্দে হ মাভিণ প্লে গাশি 
কখতে।। এব পিছেবে। বাব ধ খাম *ম্পন রা না? ক দিব] 
ছিল 1 তাদেৎ। 


এই কাঁছগুান পাঠ) শাবা বাশার এস বাজক য দশ গলার পন 
ঘটাবার পথের বা স্তথা 2*স্ত করে দিখ্ছে ণহাঁড আব শি হতে শা 
শা। একট। মাধ যখন এ (বাশ পরস্থিতিৎ খুণোমখি দাডাবার জগ [*জেকে 
প্রস্তুত করে তখন স কখন» তার্দের »ামাপ ঠাঁটিতে উপুড় হবে পাপে 
এলে।ষ পডে আক পান বববে না| সেষদি কোণ ন্চানব সঙগাপৰ জং 
সত্যিকাবেব শুভাকাঙখ শখ, "তবে সে কিনতে শিক্ত্সাহ ভাণ না, কোন 
সদস) সেই প্রতিষ্ঠানেব পোঁন্কটি বতোই দেখিগে তাক নি্ৎসাং কবাণ চেষ্টা 
ককক না কেন। এদ এটা সত্যি থে সেসানা পৃথিবী ঘুরে ঢাক পিটিয়ে 
এই বিষষ বলে বেডাবে না থা নাকি তথাকথিত গণতন্ত্রের কযেকজন 
বন্ধু করে বেডিবেছে। তার পবিবত্ডে সে তাব রাজার কাছে আবেদন জানাবে, 
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এবং সেই রাজার নিকট তার কাজ হলো পরিস্থিতির ভয়াবহত| বুঝিয়ে 
বলে দিষে মেইভাবে কাজ করিয়ে নেওয়াঁ। উপরন্থ তারপক্ষে এইরকম 


ধবণের চিস্কাধাবা গ্রহণ কব অনুচিত যে বাজ! যা ভালো বুঝবে তাই করবে, 
এমন কি যদ্দি তার নির্দেশিত পথ দেশ এবং জাতিকে ধ্বংসের পথে এগিয়েও 
নিষে যায । আমি যে মান্ুষেব স্বপ্ন দেখি, তাব কর্তব্য হলে। রাঁজাব কার্ধকলাপের 
বিবোধিতা কবে হলেও প্রয়োজনে বজকীয় ব্যবস্থাকে রক্ষা কবা । বাঁজকাঁজ 
কবতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাকে যতো বড দীধিত্বেব মুখোমুখি হ'তে হোক 
না কেন, যদি বাঁকীয প্রতিষ্ঠানগুলো পাজাব কাষকলাপেব ওপবে নির্ভব 
কবে, তবে এব চেখে শোঁচন।। প্রতিষ্ঠান আধ হ'তে পাবে না। কারণ খুব 
কমান্মন্েই আদশ” বাভা জ্ঞানবিভশনেব প্রতীক এবং পুণ চক্তেেণ লোক দেখা 
খা, খধিও আমরা অগ্কবকম [চগ্তাভাবন|। কবতেই অভ্যস্ত। কিন্তু ওই সত 
পেশাগত জোচ্চর এ। গোলাম্দব কাছে স্বাদহীন ঠেকবে। ৩ু মাথা 
উচু কা সবাই, যারা হণপো একঢ। ছাতির মরুধণ্ড বিশেখ, জ্ঞান 
এবং বিচশণ ব্যাক্ত এহ অর্থহান বাচাল চিগ্ডাধারা ত্য।গ কবে াকে। এহসব 
লোকের কাছে ইতিহাসে হলে! ইতিহাসে আব সতোথ মুল্যাষন »ত্যে-এঃন 
কি সেই ব্যাপাবে বাজাও *দি জদিত থাকে ৷ কিন্ত যদি একটা জাঁ।তব সৌভাগ। 
হয মহান বাজ্য না মহান কোন ব্যক্তিব দ্বাণ পধিচালিত ₹ ।ব, তবে এগ 
মেমে নিতেহ হবে থে সমস্ত জাঁতিখ উর্দে “সউ ভাশ্বি ।'শীঙাগ্যেব তাব। 
জলজপ কবছে, এবং ৩া"ক ধণবাদ জানানো চিত যে খুণ খাপাপ অস্থাণ 


মুখোমুখি পাঁডাবার গন্য ভাগ এব প্রতিএুণে নখ। 
এট] পবিষ্কাব থে রাঁচ্ক * আদশগুণোব মুল্যাষণ এব সাঁ কত। শুধু বাজাণ 


ওপরেহ  নির্ভবশীল শজ্। আখ মি না সে মকুট এর্গের আদেশপ্রাপু হ্‌ 
চমৎকাঁব বীর গ্য গ্রেট ধঙাবিক ঝা বিচক্ষৎ ব)ভ্ি উউলিখাম খাছ « শিল্ব 
বসানো না হয। এটা মণ কষেক শতাধাতে একবারই ঘটে থাকে। এব 
পুনখাবৃন্তি তার থেবে বেশ৷ নয। বাঞজকীঘতাব আদর্শ ব্যপ্ডিব মানক্রমে হে 
থাকে । অর্থাৎ মুকুটধবার মানমিকতাব উপরে শির্ভবশীল। আব প্রতিষ্ঠানের 
অর্থ প্রতিষ্ঠানের কাষকলাপেব ভেতরেই নিহিত থাকে । এইভাবে বাজাও 
সেইসব দারিত্বশীল লোকেদের পাবে পডে যাঁদের কতব্যকর্ম হলো প্রন্তানেব 
সেবা করা । রাজা পষন্ত এই যন্ত্রেব চাকা বিশেষ এবং তাঁকেও তার কর্তব্যকর্ণ 
কবে যেতে হবে। মেই উচু আদশের পবিপূর্ণতাব আন্ত তারও একান্তভাবে 
কাজ করে যাওয়া উচিত। স্থতবাং এই আদশের সঙ্গে এর অর্থ যদি জড়িত 
না থাকে তবে সমস্ত কিছুই সেই তথাকধিত পবিভ্র ব্যক্তিত্বের সঙ্দে জডিত 
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হয়ে পডে। তখন আর সেই ক্ষীণ দুধল লোকের পক্ষে যোগাতাব সঙ্গে 
শাসনকাষ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। 

বর্তমানে সেই সত্যগ্তলোর ওপরে জোব দ্েওযা উচিত, কারণ এখন 
সেগুলোই আব।র ধিরে এসেছে , এবং বাজকীয় ব্যবস্থ। ধ্বংসেব জন্য এগুলো 
খুব কম দাঁধী নয। বেশ কিছুটা ধষ্টতাঁর সঙ্গে এই লোৌকগুলোই আবার তাস্দর 
বাজব কথা তো, একেই তারা কষেক বহর আগে নিনজোব মত পরিত্যাগ 
করেছিল যখন তাঁব সত্যিবারেব সঙ্গীন সময় উপস্থিত। যাবা এই মিখ্যাকথাব 
কোরাসে নিজেদবে গলা মিলোম শি তাদেরই খারাপ জার্ধান নামে অঠিহিজ 
করে ধিকাব জাশাঁনো হযেছে । খাবা এই আখ্য। দিষেছিল তারা ডিন 
১৯১৮ সালের হ্যা পলায়ণবাঁদণী এ” নিজেদেব স্বার্থের ঠাগিধায় লাল বাজ 
খাঁবণ কবতে স্থন্চ কবে। তাদের চিন্তীষ পবিণান্ধশিতা শৌষের চেয়ে অনেক 
শ্রেষ। কাইজারের কি ঘট ন1 ঘটছে তা নিয়ে তাদেন মা ব,থা নেই । 
তারা এমন ভান কবতে' "ঘন তাবা শাস্ট্পুর্ণ নাগবিব , কিন্ধ প্র+ই দেখা 
যেতো! প্রযোজনের নেত্রে তাখা দলবেছে অনন্ত । হঠাৎ এই বাঁজমবাদাব 
বাভকদ্বে প্রযৌভনেব সময় খুঁজে পাদ] [২ না পবিবেশ অন্যায় এই 
দাঁসেব দল এন” সাস্তরা এক একে আবার নাট্যমঞ্চেও অঠিভূি হ।। ঘাতে 
আলা ৮» বাব দো নিহ্না চালনা কবতে পারে, অবখঠ বখল 
শনানাবা বাক টিবোধিতত। কখাঁব প্রতাকে দমন কবে শিজেরের দ্বা। 
নিপ্রথকে দমন সব শেছে। আপা তাব একাণিত হা শিশবের ভা 
থ|ছ/ ব্য ও শ্বচ্ছদ বিলাসেণ কথা স্মাণ ববে)। “বি গার আনগতো 
।বভোন হলে ছে । পাপাবট] এ» গঠিতেহ চলতে খাকে োশোপিন না পণ 
শাল তের পিল প্রথপ না হযে পাঠ) তখন আৰ ৫ পুবনো ববখব 
সপশ্তাসভ বা বাঁক যম মভিশার গুণগাপে মুখর পুনশ্চ কাশ রাখার বণ ল 
পাঁঞ্জেব মাতা পলাঁরন করে| ঠিক বেমন কবে বিঢাপেৰ মুখ থেকে উদ 
ছুটে পালা । 


বদ্ধি পম্বাট নিজে এইসব বাঁপাবে দায়ী ণা ভশ ৩বে প্রত্যেকেই তার প্রতি 
সহান্ভূতি দেখাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদেবও উপলন্দী কব? উচিত ফে 
তাদের সাহায্যে পিহাসন একমাত্র হাবানোই সঙ্গ, ফিরে পাওয়। ন। 
এইস্ব ভক্তি সন্থম হলে আমাদের ভুল শিক্ষাপদ্ধতিৰ ফ্ল[ফল। থা! এই 
ক্ষেত্রে রিদ্বেধ বশে চরম শাস্তি দিয়েছিল । এই শোচনীয় সারবিহীন বস্ত 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়ে রাজকীয় মধাদাৰ গোডায় সুডঙ্গ 
কাটে। যখন শেষ পর্যন্ত তা" নডে চডে ওঠে, সমস্ত কিছু তার গর্ভে নিশ্চিহ্ন 
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ভবে ঘায়। শ্বভাবতই জঘন্য এবং অতি নীচু তোষামৌদকারীর গলগ্রহরা 
কিছুতেই তাঁদের প্রত জন্ত মরতে ইচ্ছুক ছিল না, বীজ্াঁব পক্ষে এটা উপলব্ধ 
কবা সপ্তব ছিল না এবং বুঝতে গেলে যতৌখানি কষ্ট সহোর প্রযোজন, তাঁবপন্গে 
ততো ক্রেশ বরণ করে নেওয়াটা অসম্ভব । 

তুল শিক্ষা পদ্ধতিব একটা ভূল ফলাফল হলে। যা সততই দৃশ্ঠমান ত। 
কাধে দাঁধিত্ব নেওযাঁর ভীতি এ ং তাঁব ফলপ্রাপ্তি ভিসেবে মস্তিত্বসম্পন্ন মুল 
সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হওয়াব হবলতা । 

এই মুডকের শুকর বিন্ঠু হলে! আমাদেব গ তান্িক গ্রতিান যেখানে বিশেষ 
কবে দায়িত্ব বিমুখতা৷ পরিপুষ্ট লাভ কবে। দুর্ভাগ্যবশত দীরে ধীরে এই অস্থুথ 
প্রাত্যহিক জীবনেৰ প্তিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছটিযে পডে কফিন্ধ বিশ্ষে করে তা 
আখাত হানে গ'জীব্নেব ব্যাপারগ্তলোতে। সবদিক থেকেই দাবিত্ব বেডে 
ধলে “দন্দা হ হাব জনা প্রতিটি ব্যাপারেই দোমনাভাব। ব্যত্তিগত 
দাযিতবোধ প্রাঁষ শূন্য 5যে আসে। 

আমবা «দি গণজীবনে পিভিন্ন সবন্রেব অ*্গক মান বিখগুণেো 
[9 বিবি” কাব দি, তলে তৎক্ষণাৎ এত অদ্দেব হর দিযে এব 
গাধ্ত্বি নেথাব খাপুকম তাৰ ভখাবহ খপাঁষ” € খনে পঙ্গে । আ্ খা উদাহও 
ধ্যেআমি মান কডেকট] উদাঞব* “খন পে খবণো 

সাংবাদিক৮ঞ বাষ্টের মধ্য এ বাণপ্ঘকে ব্বাছি “কট »ভু বাদ বন 
কবেছে। 

সত্যি বলতে কি এব উপণোগাতা * সাধাৰণ কারোপ পঙ্ষে টা সহওে 
আত হিলাব কবা স্ব নয। কারণ ৬২ দপত্র শিল্ম] “তি একট দিক। 
“মন কি প্রাপবণফদের জীবনেও বিশেষ বপে স বাদপঞজ পাঠকদের তিল 
গাগ ভাগ কৰা খাঁয়। প্রথমত, মাথা ধ| কিছু পা ৩1/৩ই বশাস করে 
(তাত খাঁ 11 কিছু পে, তাঁবা কিছতেহ বিশ্বাস বশে না হতীযদণ 
গাল, খাঁবা পারে প্রচগ্ড সমালো৮নার পব বিচাব বিবেচনা অনসাণ সা” বস্তি 
ণহণ কবে । সণখ্যাভতব দিক থেকে প্রখঃ় দলটি অত “ক্কিশ শা। কাব 
শ সংখ্যাব (বশীব ভাগ এব সমষ্টি । বঙ্িন্তাব দ্কি থেকে জা।তব তখষে 
এব। ম্মত্যন্* সহ অশেব নোক। পেশাগত দিক থেকে পুণে জাতিটাঁকে 
পাগ কৰ অসষ্টব ) ধর্স, খাঞ্মভাব দিক থেকে ণদেব পাবিলার কবা যেতে 
শবে ণহ পশাশীর ওল ভাবাই জঙ্গে হয, যাব শুধু নিজেদেব চিগ্তা ভাণন 
কবাব ছন] ণভ পথিবাছে আমে নি, অথবা খাব এই শিম্ অয়নি কারণ 
এখজনা কিছুটা তাঁদেব অক্ষমতা এব কিছুটা অজ্ঞতা! , সেই কাবণে তাৰ 
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'তাঁদেব সামনে ছাপাব অক্ষরে যা দেখে সেটাকেই বিশ্বাস করে বসে । এবমখো 
সামবা সেই ধবণে আলসেদেরও গ কববে।, যাপা গিজেদেব পবিপূর্ণ 
চিনা কখাব ক্ষতা খাক' সন্বে*ণ শঙাৎথখ আলসেমীব জন্ত অব চি 
ব।রাট।কে গ্রড্ কবে ১ বিষগত «শী ভোব যে ট্্।খাবাগুনে। পবিপু1। 
শতবাং এ৯ স গশাণক বিচাব [ববেচনা কবলে দেখা যাবে যেসব -প%৫ব 
পভাব অনছ্*ণ্নে শদ্রথ প্রসার) | কারণ জনসাধা” শিপাট একটা অক্ে। 
প্রপব এই সংবাদপন প্রভা বিস্তীব করে বাবে কন্ধ 0 কাবু)» তোঁক 
অথ্ব। অনিচ্ছুক বণ হোক তাঁবা এইগু,লাে শিক চালুনি াব 0 
পাথকা কবে 11 সেই কাব | শাঠক ৬ প্ক সমস্াাুলো ০৮1৮ 
ঘৃতননব পঙাবেব যণাঁষধণ। গ জত্নেণ আানোক যদি সঙ চটের এব 
দা ভ্বাধাঁধ দম্পান্ন হত ভবে এইউপ়ি বি একট। স্বিধেগ্ দিক অঙে কিছ 
খন দমাযেস এবং ঠিখ)াবার্।বা এ171ক বাজে পাগাখ ৩খনই জাতি 
টবম » তি নেমে আপে। 

সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতাধ দলটি সত্যই ছোট। কাৰণ এব সমর হলে। 
প্রথ দলেব যাঁব। সাবি সাবি ঘটন!| প্রব।হে তিভ্ত হায শেষমেণ ছাপাব অন্ববে শা 
দেখে তাকেই অবিশ্বাস করে চলে । তব। সমস্তবকম সংবাঁদপনাক ঘ | কবে 
খাকে। হয তাবা সংবাদপন্ধরে সবকিছু পড়ে না, অথবা বিষয়বস্তব ওপৰে 
তাদেব বন ণকটা বাগ [ক তবাঁ সেইগুনোকে শিখার ঘ্। এ পণ 
বক্তব্য বাল ধার নেপ। কাব। তাঁদের সবস*য৯ সা্যর প্রতি একটা 
অবিপাস থাকে । নেই কাবা 0 কান তিশাচক কাজই তারা 
ল্প্ুতনায। 

$৩যদণ্টি হলে *ত্যি অনা 7 ১ কীর অন্যিক্কাসের ব্দিম ৭ স্পর্ন 
লাক দা এট 2৪ বাঁতোর শা কব্যাতখাব এপ শিশ্গা। তাদের শাজেদের 
অই টি * কলে ২1, এবং এব টিটি বি যস নাজ ব এ গা তামা 
171 *বতে আতপ হযে খাকে। 27 01 গ াধণাণ পডে শাযোগন 
হাঁত্বে 7 মলব এতে সঘোগকান লেঙখাবব ধন্গকেব খিল খাকে। এব 
ক্বওান৩ ৫ খকণ্ে পু এঢ। খুব এক | গত বাল নন সাতলাখিব| 
£ই ধব ব পাঠচ্তদ্রে ৫ কিছুটা পৃচপে বন 1» কতে একে 

গতপাঁং এই কাছে সংাদ”বগুলেব বিপ জনন এখও] ৬তি অগই- 
অঞ1াঁভ*।19 খটে। বিশেষ কবে ঠতীষ দলে »পস দেল নিট (বশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে এই পাঠকবগ প্রত্যেক সাঁবাধিককে অত্যদ অশপার চোখে দো 
যারা ক্দচ সত্য কথ। বনে খাকে। সবচেষে ছুঙাগ্যজনক ব্যাপার হাল! 
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এইলব পাঠকবর্গের মূল্যায়ণ বুদ্ধিমন্তীয়, তাঁদের সংখ্যার দ্বারা নয়; অস্বখী- 


জনক ব্যাপারটা হলে! সংখ্যাটাকেই গণনার মধ্যে ধরা! হয়। বুদ্ধিমত্তাকে নয় । 
বর্তমান সময়ে যখন জনসাধারণের ক্ষেত্রে ভোটপত্রটাই কিছু স্থির করার 


মানদণ্ড, সেখানে পুরো ব্যাপারটাই হলে! গরিষ্ঠ সংখ্যা গোষ্ঠীর হাতে; 
মথণৎ প্রথম দলের | যাঁরা নির্বোধ এবং সহজে বিশ্বাসী দলের লোক। 

এট] হলো একট1 দেশের জাতীয় স্বার্থ যে এই দলট। যাতে কোন 
ধাপ্াবাজের হাতে গিয়ে না পডে। যারা অক্ঞ অথবা শযতানি মতলবী কোন 
তথাকথিত শিক্ষক। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো শিক্ষীপদ্ধতির ওপর নজর 


রাখ! যাতে এই ধরণের কোন অপরাধ সংগঠিত হ'তে না পারে। 
বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলোর ওপর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে 


হণে, কারণ এদের প্রভাব শুধু শক্তিশালীই নয, সর্দব্যাপিও ব্টে। যেহেতু 
এর ফলাফল কিছু সময়ের জন্য নয, ববং ক্রমাগত বল। চলে। এর স্গভীর 
প্রচস্য হলো সমানভাবে এবং শিক্ষণ বিধয়বন্তব ত্রমীগত পুনবাবৃত্তির মধ্যে । 
এইখানেই বাষ্ট্রে উচিত সমস্ত শক্তি এবং উপায় নিবে একই বিশ্বুর অভিমুখীন 
হওয়।॥ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নাঁমে যা হোক করে ব/পারটাকে কিছুতেই 
ছেডে দেওয়। উচিত্র হবে না। বা এই কণব্যে অবহেল। বরাটাও সঙ্গত 
শয়। সমস্ত ব্যাপারটাই জাঁতিণ কাছে তুলে ধর। উচচত। কেন ভালে! 
এবং কি করলে আরো ভালো হ'তে পারে তা; বিশ্বেষণ গ্রযোজন। 
নিদঘতার সঙ্গে রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষা পছ্গতির এই যন্ত্রটাকে আবন্তের মবে) পাখা 
এবং জাতির ও দেশের সেবায় একে নিযৌজিত করা! । 

কিন্তু যুদ্ধ পূর্ব জার্ধীনীতে জাঙান সংবাদপত্র€ণে' কি ধবণের খাগ্াডব। 
বতরৎ করেছিল? এটা কি সবচেয়ে বিনাক্ত বিষ খাঁ ক্গনীয় আনা যায়। 
এটা কি বিশ্বজনীন শাগ্তিবাদের নিকৃ্ঝপ নয যা আমাদের দেস্রে লোকের 
তরে ছুচের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হযনি? যখন অপরের ধীরে ধীরে 
কিন্ধ নিশ্চিতন্ধপে বাজপাখীর ধারালো নখ দিযে জার্ধান জাতির ওপরে ঝীপিষে 
পদতে উদ্ধত? এই সংবাঁদপত্র্চলোই ন। শাঞ্ির সমযে বিন্দু বিন্দু করে 
সন্দেহের বীজ জনসাধারণের মনে ঢুকিশে দিষেছে, যা নাকি আমার্দের দেশের 
সাধভৌমস্ব সম্পর্কেই সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। এইভাবেই রাষ্ট্রের আতুবক্ষার 
প্রচেষ্টার হাঁত ছু'টোয় হাতকডা পরিয়ে দিয়েছে । এই জার্ধান সংবাদপত্রগ্জলোই 
স্ম্বাদুরপে আমাদের জনসাধারণের কাছে পরিবেশন! করেনি যে পশ্চিমী 
গণতন্ত্র কতো বড় নিরর্থক ? যতোদিন পর্যন্ত ন! প্রচুর আগাছা তাদের ভবিস্তৎ 
লীগ অফ নেশানসের হাঁতে স্থুরক্ষিত বলে ভেবেছে? এই সংবাদপত্রগ্তলোই 

২৫৪ 


আমাদের লোকেদের নৈতিক অধঃপতনেব দিকে ঠেলে দিয়ে জনগণের সৌন্দর্য্য 
জ্ঞান এবং নতিকতাকে এর! হান্যস্পদের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সেকেলে এবং 
অতি প্রচলিত বলে প্রতিপন্ন কবেছে,_-ঘতোক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের লোকেরা 
তথাকথিত আধুনিক হবে ওঠে । 

. ্রমাগত আক্মণে অংবাদপত্রগুলো কি বাছেব অধিকাঁব্ব গোঁডায স্ুডঙ্গ 
কাটেনি? ঘতোন্ণণ পযন্ত তাকে একেবাঁবে ধুলিসা্খ শ। কথা যায়। 
স"ণাদপত্রগুণো কি বাঞ্টেব অম্পন্তি বাইকে দেওযাব ব্যাঁপাঁবে ববাবব আপত্তি 
জানিণে আমেনি? আমাগত সমালোচনা সৈগ্ভরলেব শাম যশ গেনে নীচে 
নমিযেছে, সাণার ব জ্ঞান বুদ্ধিকে পেছনে কে ছুরি মেরেছে এব সামবিক 
বাভিনীব শ্থ্যাতিকে অস্বীকার কপেছে ইত্যাধি । হতভোক্ষণ না! পাণ্ড তাখেব 
গ্রচাবকাষে সফ্ণ ৩৬1 এসেছে। 

তথাকথিত এই সত্বাপপত্রহলোর বাঁ হিলেো জামান রা এবং তার 
গণসা |বণেব ভন কপব শোঁডা। মার্সীথ সন্পীদপত্রশোবর সিথ্যার বেসাতি 
সম্পকে” কিঃ বলা চলে না। তাদে কাছে 7 চালে শিকট হছুরে 
খেমন প্রনোজল,। মিথ্যা প্রগাবটাও তাঁদেব সেইরকম মুল আদর্শ । তাদেব 
একমাত্র এব সনশ্রধান কাজ ছিল জাতিপ মেক্দগুটাকে ০০৩ টুকরো টুকরো 
পবা, যাতে পুবো৷ জাতট। আন্জাঁতিক অর্থনীঠিব এব" তাদেব প্রক্ব ইছুদীদেখ 
গোলাঁ* » তে পাবে । 

জন্গণ্রে মনকে শিবা কাব শোল।? বগলে বাঙঈজই 7 কি বাবসা গ্রহণ 
কবেছিণ ? না, কিছুই কাবনি। এ শীতিতেই ৩11 ভাবছিল এই 
মহামাণব ভাত থেকে বেভীত পাবে। চাটকাপিতা আব সংবাপনের 
মূল্যায়, ব অগ্রাথিকার ম্বীকাব করে। এ৭ প্রযো নঘতা শিক্ষার উদ্দেছয 
এবং আবে | অনথক বাঁচালতা ॥ ইছুদীবা ভেশে নেই মুদ্ধ কেমে এইগুলোকে 
শ্বীকৃতি দিত্ছিল ধন্যবাদেব সবে । 

বাঞ্টেব এই অসম্মানজনক ব্যর্থতার কাখণ হলো যাঁতে না বিপাকে বতে 
পাবা, তাবচেষে বেন' হলো কাপুক্ষতাব এব” ত্রটিপু( শাক হদয দিয়ে পুরে। 
বিষয়টাঁব মোকাবিলা কবাব। কাবোব কোন মৌলিক এব” উৎসাঁহপুট পক্তি 
ছিল ন| যাব দ্বাবা এব মোৌক|বিল। কবা ঘেতে পারে । সবাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থ। 
নিয়েছে, অর্থাং এই পথ বেছে নিয়েছে। সোজান্তজি আঘাত করার 
পরিবর্তে বিষধর সাঁপকে খালি উত্তেজিতই করে তুলেছে । এর ধলাফল হয়েছে 
যে যেখানে ছিল সেখানেই পডে থেকেছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের সংগ্রাম 


করার ক্ষমতা! বছরের পর বছর বেডেই গেছে। 
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যে ইহুদী সংবাদপত্রগুলো! ধীরে ধারে জাতিকে দুর্নীতির গ্রাসে জড়িয়ে 
ফেলেছিল, তাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন বাষ্্রী যে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গডে তুলেছিল 
তাতে কোনরকম নির্দিষ্ট পন্থা ছিল না। এব পশ্চাতে যেমন নির্দিষ্ট কোন 
পদ্ধতি ছিল না, তেমনি নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তও ছিল না যাকে অবলম্বন করে 
এই আত্মরখা মূলক প্রয়াস গডে তোলা যেতে পারে। আসলে পরিস্থিতিটাকে 
বুএতেই অপফল হয়েছে, যে কারণে অতগ্রামের গুকত্ব, উপায় বা কোনরকম 
পরিকল্ননা করাই তাদের পক্ষে সম্ভব হবে ওঠেনি । খালি সমস্যাটাকে নিষ্বে 
টুং টাং এব করেছে মাত্র। যখন কামডটা ভোরে বোধ হয়েছে, তখন এক- 
আধ্জন সাংবাদিক বিনধর সপকে ধরে বধেক সপ্তাহ বা মাসের জন্গ জেলে 
পাঠিয়েছে ১ কিন্তু পুরো বিষের পাজটাকে শান্ছিতে বধে নিযে যেতে দেওয] 
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এটাকে শ্বীকার করে নিতেই হবে যে এট] হলো একদিকে ইহুদীদের 
ধুঙামীন ফল) অপরদিকে বাষ্রের নিব্ণদ্ধিতা এবং অকপট সরলতার 
পরিচঘ মাঞ্জ। ইহ্দীর। চালাকির জন্ত সংবাৰপত্রগুলোব ওপবে সম্মিলিতভাবে 
এই আক্রমণ করতে দিয়েছিল। একে অন্যকে আচ্ছাদান দিতে চেষ্ট। করেনি । 
অগ্তিকে গোপনীয় সমস্ত তথ্য মাকসীয় স বাদপত্রগুলে। অত্যন্ত জঘন্য উপায়ে 
উদঘাটিত করে সবার সামনে তুলে ধরেছিল, ভযাবহরূপে সরকার এবং রাষ্ুকে 
আক্রমণ করেছিল এবং এক সম্প্রদীয়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে 
তুলেছিল। এই মধ্যবিত্তিক গণতান্বিক সংবাঁদপত্রগুলোও ইহুদীদের হাতেই 
ছিল এব” তার! ভালোভাবেই জানতো কি করে ছদ্মবেশ ধারণ করে সত্যিকারে« 
বিষয়বস্তটাকে লুকোতে হয়। তারা যত্বের সঙ্দে ককশি ভাষার ব্যবহার 
পরিত্যাগ করতে। ; কাব্ণ আরা জানতো ঝোকার। ওপর ওপর দেখেই 
বিচারপব সমাধ! করে এবং সত্যিকারের কোন বিষ্যবস্তর গভীরে তারা গ্রবেশ 
করতে পারে না। তাঁরা বিষয়বস্তুর পরিমাপ কবে বাইরের বূপট। দেখে । 
ভেতরে বি আছে তা" দেখে না ব। দেখাব মতে। ক্ষমতাও তাদের নেই। 
এক ধবনেব মানসিক দৌধল্যকে সংবাদপত্রগুলো! ভালো করে বুদধতে। এবং 
'তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল। 

এই মাথা মোটাদের কাছে ফ্রাংকফুর্টার ঝাউটুং ন।মক সংবাদপত্রটি সম্মানের 
সঙ্গে সমানত হতো । এরা সব সময বেলচাকে সৌজান্মজি বেলচা বলেনি। 
এরা স'বকম দৈহিক শক্তি প্রযোৌগের বিরোধিতা করেছে এবং ক্রমাগত 
বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মহৎ যুদ্ধের জখঢাক শিিয়ে গেছে। কিন্তু এই সংগ্রামের 
বিষয়টা অদ্ভূত ব্যাপার, তথাক থিত কম বুদ্ধিমানদের মধ্যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা 
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অর্জন করেছিল। আমাদের শিক্ষ'-পদ্ধতির এট1ও একট! ভুল; যা আমাদের 
দেশের যুবকগোীকে তার্দের ত্বাভাবিক প্রকৃতির পথ থেকে বিচাত কবে 
দিযেছিল। সতিাকারেব জানের বদলে কিছ্বু এই ধরণের জ্ঞান তাদের ভে ওরে 
প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হযেছিল, যাৰ সঙ্গে সতাকাবের জ্ঞানে কোন 
সামগ্রনয ছিল ন।। এই ধরণ্রে বুদ্ধিম্তা এখ শভেচ্ছাব শেম পানে কিছুই 
মেলে পা যদি সত্যিকারের লক্ষ্যবস্ত থেকে মাগ্তষ হটে আমে। স্যিকাণের 
জ্ঞান তাকেই খলা যেতে পাবে ১1 নাকি মাগব সেস্কাপ্ুণৌণিত হযে অনুভব 
করতে সক্ষম হবে। 

বাপারটাব শাবে। বিস্ত।বে যা ত ১গদের চি্গাধবায় এ “গ খাসা 
উচিত পয় যে সে প্ররুতির প্রর় 591 জণএই এখেছে। শিক্ষা-পদা তর 
প্রখোজনান ধিকটা তাঁকে এই ধরণের মিথ্যা আশা পেখাতে সাহা) করেছে।। 
মানের বোদা উচিত যে প্রবোজনেব গোডাব অ।ইন-কাগ্নই ঘ। নাকি 
প্রকৃতিব বাঁজ্য সর্বত্র বলধৎ তা" ভলো থে তাব অগ্ডতিধ রাখার জগ নিপবধি 
সংগ্রাম এব, দ্বন্দ করে যেতে হয় তাকে । ভখনহ পে মগভব কবতে সাম 
ভখ থে মানব জাতির জন্ত আলাদ। কোন কান্তন নেই ঘে আইনেব বাইরে 
কয এবং গ্রহ-নক্ষত্র তার্দের আপন কক্ষপথ পবিভ্রম। কবে। ৯৮ এবং 
তারকারাজি তার্দের নির্দিষ্ট পথ বেয়ে চলে। সবল সবদাই দুর্বলের প্রনু। 
তর এইগুলো থেকেই দেখ ঘাচ্ছে যাঁদের জ্গ্ভ এইস+ আইন-কাগন নিগি 
তাদের সেগুলো! মেনে চলতেই হবে, অনভথায় ধ্বংস হলো অনিবাষ ফলাফল। 
এই চরম জাঁনের কাছে মাতবের উচিত নিচডকে সমপ এ কণ।। সে বডজোর 
ভাঁকে বুঝতে চেষ্টা করতে পাঁরে, কিন্ত হার নিদি& পথ থেকে সে কিছুতেই 
সবে আসতে পারবে না । 

আমাদের বুদ্দিমনার বেঠ1ওর জগগই হন্ুদীবা এইম৭ সাংবাদিক! এগৎ 
সংবাদপত্রগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন বলে আখ্যা দিতে থাকে । হাথে ভন্যই 
ফাংকফ্ুরটাপ ঝাইট্ং আর বাপিনার টাগের।টে শাথ্ক ম খাদপত্রদ্ণ লিখিত | 
এর বক্তব্যের উদ্দেশ্ত ৪ তারাই এবং এই পত্রিক। ড7৮1র প্রা? তাদের মধ্যেই 
পডেছে। অতি যত্বের স্ধে কর্বশ ভাঁথাকে পা কাটিয়ে খাওয়া ঠবেছে। 
অন্ঠান্ত শিশির থেকে বিষ বার করে এইসব অগ্গত জনমগুলীর থেকে অতি 
সতক'ভাবে সেই বিষ প্রয়োগ কর] হয়েছে। টগবগে ম্বর এবং স্র্র ভন্দর 
নির্বাচিত শবগুচ্ছ ঘর! পাঠকধের জান এবং নৈতিকতাই থে একমাত্র এইসব 
পত্রিকর আদর্শ হওয়া উচিত নেই বিশ্বাসের পথ থেকে তাঁদের বিচ্যুত কর! 
হয়েছে। অথচ বাস্তবে এইসব ব্যাপারগুলো অতি ধর্ততরিদ্নাসঃজজ কোন 
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বিশ্বোধিতাকে সমূলে নষ্ট করেছে যা নাকি ইহুদী এবং তার্দের সংবাদপত্রগুলোর 
বিরুদ্ধে বেতে পারতো । 

তারা পুরো ব্যাপারটাকেই এমনভাবে সম্ুমের রূপ দিতো যে যাতে সবাই 
মনে করে অস্তান্য সংবাদপত্রগুলে। যে প্রশ্রয় দ্রতো, তা” যেন অত্যন্ত মৃদু বলে 
বোধ হয়; এবং যাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ভারী করে তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম 
আইনগত অধিকার প্রয়োগ না করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে এই ধরণের কোন 
ব্যবস্থ। সংবাদপত্রের স্বাদীন আঙিনায় অনধিকাব প্রবেশেরই সমতুল্য । এই 
অভিব্যক্তিট' শ্রুতিকটু পদের পরিবর্তে কোধলতীর বলে এই পথেই এর। 
আইনের শান্তিটাকে এড়িযে যেতো এবং জনসাঁধারকে প্রতাবণ! এবং 
গণমাপসকে বিবিয়ে দেও র জন্যই তারা এই পথ বেছে নিয়েছিল। এইভাবে 
শসকবগ অত্যন্ত ধাবগতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল ; বিশেষ কবে সংবাদপত্রের 
দিরুদে আইনগত কোন বাবস্থা এইসব্‌ সাংবাদিক দশ্গাদের বিরুদ্দে নেওয়ার 
বাপারে। কারণ স« সময়েই তাদের একটা “দ* যে এইসব সংবাদিক দস্থ্যদের 
বিকছে। কৌনবুকম ব্যবস্থা 'নওয়। হলে পাব জনশীধারণের সহানভূতি যদি 
তথাকথিত শ্রছেষ সংবাঁদপত্রগুলোর পপর শিয়ে বর্তাধ। অবঞ্ এই ভয় ঘে 
একেবারে অনথক ছি- ৩, নয, কারণ এই মুইঠে পুবো বাপ!বট। এমন হয়ে 
উঠেছিল যে এই নো ব| সংবাদপত্রপগুলৌর মো; 0োকোঁন এক্টার বিরুদ্ধে 
কৌনরকম আইনগত ব্যবস্থা নিলেই জন্যান্তব। তাঁর সাহীযো তৎ্গণাৎ ছুটে 
আসতে।। এই দ্ুটে আসাঁব কারণ অবশ্য ন'তিগততভ।বে এর নীতিকে সমর্থনের 
নিমিত্ত নখ ₹ এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো! সংবাদপন্নেৰ তথাকথিত স্বাধীনতা এবং 
জনসধাঃণের মুক্ত মতামত প্রকাশের অপিকারের জন্ত। এই তীর আনা 
অনেক বলবান পুকধন্ছে ক পুডখে পখিণত কণে ১ কারণ এগ্লে। তো নির্গত 
হম তথাকথিত ভঞ১|বাঁদিক গোগির মুখ থেকে। 

এবং এইভাঁবেই এই বিন ভাতির জীবনের রক্তে প্রবেশ লাঁভ করে 
ও গণদ্ীবনকে বিষাক করে তোলে । সরকারের তরধ থেকে এই রোগের 
বিরদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থাও নেওযা হযনি। দ্বিমত নিয়ে যা ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে তা” সামগ্রিকগাঁবে পুরো ব্যাপার্টাকেই টেনে ণিচে নামিয়েছে এবং 
পুবে। সাঅজ্যটাকেই ভেঙে টুকরো টুকরো করে দ্িষেছে। যখন কোন 
প্রতিান তার কাছে যে অঙ্গ গচ্ছিত তা” দিযে আত্মরক্ষা করতে অধমর্থ হয, 
তখন তাঁর অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে পডে। প্রতিটি দ্বিমত হলো! ভেতরকার 


্ষয়গ্রাঞ্চতার উদাহরণমাত্র য| সময়ে আজ অথব| কল বাইরে বিপধ্য ডেকে 
আনতে বাধ্য । 
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আমার দৃঢবিশ্বাস আমাদের বর্তমান বংশধরেরা! এই বিপদের প্রতৃত্ব করতে 
সক্ষম অবশ্যই যদি তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করা যায়। কারণ এই 
বংশধবেরা এমন কতোগুলো অভিজ্ঞতার বাস্তা অতিক্রম করেছে যা তাদের 
স্নাধুকে শক্ত করে তুলতে সক্ষম । অবহই তাঁদেব কাষকলাঁপ যাদের সাধু 
তন্বকে ইতিমধ্যে বিনষ্ট করে দেয়নি । এটাও স্থনিশ্চিত তাদের খে সুখের বাঁসা 
এই সংখাদপত্রগুলোয় হাত পডলেই ইহুদীর। আনা করতে শুরু করবে) 
যখনই এই ছুষ্ট সংবাদপত্রগুলোর পরিসমাপ্তি ঘটানোর চেছটা ববা হখে। এবং 
যখনই এই যন্ত্র যান দার] নাকি গণমনসকে বপ দেওয়া! হখ। তাঁকে বাঙ্টের 
আধঘঙের মধ্যে আনার চেষ্টা করা হবে। কাবণ এই বিদেশী এবং জ্নপাধারণে' 
শত্রুরা আর এটাকে তখন আবত্তের মধ্যে রাখতে অমর্থ হবে না। 

আমার দৃঢ় অভিমত হলো এই কাঁজ আমাদের পূধ'পুকষদের চেষে আমাদের 
পক্ষে করা অনেক সহজ | বারো ইঞ্চি একটা অন্দের ভেদ দ্মমতা হাজাব 
ইহুদী সংবাদপত্রের সপ-শবের চেয়ে অনেক বেশী তীত্র। 

জ।ঞগানীতে এই প্রধান সমন্তাগুলোকে ক ধরণের ছুর্শ এব অন্দেহপুর্ণ 
চিভে সম।ধাঁনের চে) করা হয়েছে তার প্রকট উদাহরণ হনে। 5 পরস্পর 
হাতে হাত দিয়ে রাজনৈতিক এবং নৈতিক জীবনকে ব্যক্ত করে 
তোলা । বনু বছর ধবে এই তুলনামূলক বিষাক্ত পদতি গণমানদকে অন্্ 
করে তুলেছে। বড শহরে বিশেষ কনে ছড়িয়ে পচেহ্বে মিফিলিসের মতো 
ভয়ংকণ রোগ , দেশের সর্ধপ্রান্তে রাজরোগ ধারে খ্বীরে পা খেখে গীবনবে 
কেডে নিচ্ছে । অর্থাৎ তার নির্ধিষ্ট ফসল সে নিশ্চিন্যে ঘবে তুলে চলেছে । 

যদিও এই ছুই ক্ষেত্রেই জাতির জীবনে বিপদের সংকেত হশনিয়ে চগেছে, 
পুরো প্যাপারটা দেখে শবনে মনে হুদ সে কেউ-ই এই প্রতীবণার খ্যাপাঁবে 
কোনরকম সক্রিয় ব্যবস্থা নেষনি । বিশেষ কবে সিফিলিসেব ব্যাপাপে তো মনে 
হয় সমগ্র বাষ্ট এবং গণমানস পুরোপুরি এর কাছে আম্রসমপ করে বসে আছে। 

এই পরিস্থিতির বিরোধিতার মোকাবিলা করা? জগ প্রযোঁজন ছিল 
সত্যিকারের যতোটুকু পরিষ্কার কর! হ্যেস্ে, তাঁরচেখে অনেক বেশী জোধের 
সঙ্গে সমন্ত ব্যাপারটাকে ঝাড দ্িষে পরিষার কগাব। এব প্রতিশেধক যার 
চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সন্দেহের অবকাশ আছে, মেই চীবুকের সাহাধে; 
এই ধরণের সংগ্রাম অতি অল্প পরিমাণেই করা যেতে পারে। এখানেও 
একমাত্র রোগকেই সোজাসুজি আক্রমণ করা শ্রের, রোগের উপসগঞ্জলোকে 
নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও প্রধান কারণটা এইভাবে নিরণীতি হওয়া উচিত যাতে 
ভালোবাসাটাকে বেশ্তাবৃত্তির নামান্তর বলেই প্রতিভাত হয়। যদিও এই পথে 
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ভষানক এই ব্যাধিকে আয়ত্তে আন! সম্ভব নয, জ।তিকে আরো অনেক বেশী 
ক্ষতির পম্মুখীন হ'তে হবে। কাবণ এই বেশ্টাবৃত্তির থেকে যে নৈতিক 
অধঃপতনের সৃষ্টি তা" জাতিকে আরো বেশী নীচে টেনে নামবে । ধীরে হলেও 
নিশ্চিতবপে । আমাদের আধ্যাত্বিকতীবাদকে ইছুদীকরণ এবং আমাদের 
সহজাত প্রবুত্তিকে ধনলোভী করে তোলার ফলাফল আজ হোক কাল হোক্‌ 
আমাদের ভাখীকালের ওপর তা" আঘাত হানতে বাধ্য । দৃঢ় এবং স্বাস্থ্যবান 
সন্তান, যাঁর প্রকৃতিব আশীবাদধন্ত, তাঁদের পরিবর্তে আমাদের ঘব-সংসার 
ভববে এমন কতোগুলো সন্তান যারা এ অর্থনৈতিক হিসেবের ফলশ্রুতি হিসেবে 
মানবজাতির পমুশাস্ববূপ হবে। অর্থশৈতিক কারণও দিনের পর দিন বিবাহের 
ভাঁও হয়ে দাডাচ্ছে। ভবিযাতে ববধাহেব এটাই একমাত্র কারণ হয়ে দাভাবে। 
ভালোবাস! তখন আব বহিঃপ্রকাশেব জন্ম অন্ত পথ খুঁজে নেবে। 

এখানেও অন্থান্য ন্গেত্রের মতো প্রকৃতিকে কিছ সময়ের জন্য অস্বীকার 
করা যেতে পাঁবে। কিন্ত আজ হোক কাল হে।ক সে তার নিঞ্শম প্রতিশোধ 
নিয়ে ছাডবে । এবং মান্ঠঘ যখন এই সত্য উপলব্ধি করবে, তখন অনেক দেরী 
হয়ে গেছে। 

আমাদের নিজন্ব উদ্দাবতাব প্রকৃষ্ট উদ্াহবণ যে প্র।থমিক বিবাহবন্ধনের 
কারণগুলোকে আমরা কিভাবে লুণ্ঠন করেছি ক্রমাগত সেইগুলোকে অস্বীকার 
করে। এখ|নে৭ মুখোমুখি এসে দাডিযেছে সেই আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস, 
একদিকে সামাজিক সমশ্যার চাপ অপবদিকে অথনৈতিক অবস্থা । একটা 
আমাদের নিষে গেছে বংশগত দুর্বলতাব পথে, আরেকটা মিশ্রিত বক্তে। বড 
বড দৌকানের ইহুদী মালিকর্দের কগ্ঠাবা মহাপ্রভৃদের বংশবৃদ্ধির জন্য সবচেঞে 
উপযুক্ত সর্িনা বলে বিবেচিত এবং এই সঙ্গিনীদের সম্পর্কে সমাঁজের দৃষ্টিভঙ্গী 
পত্যই মত্যন্ত প্রথব। এই সমস্তই অমাজকে অধঃপাতে নিবে চলেছে। 
বর্তমানে আমদের মধ্যবিত্ত সমাজও সেই পথেই এগষে চলেছে। তাদের 
নাত্রাপথের খেলে খিন্ুব লক্ষ্যও সেই একই বিন্মুতে 

এই অস্বস্তিকর সতাটাকে তডিঘটি এবং উত্তেজনাহীন অবস্থায় মার্জনা করে 
»রিষে একপাশে ঠেলে দেগখা হযেছে। এমনভাবে পুবো ব্যাপারটাকে ৰপ 
থে ওয়। হসেছে বে এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকেই মুছে ফেলা সম্ভব | 

কিন্ছনা। এটাকে অন্বীকাৰ কবাব উপাব নেই যে আমাদের শহর এবং 
নগরগুলোর লৌকসংখ্যার বিরাট একট অংশ বেশ্টাবৃত্তিতে আসক্ত হয়ে 
পড়েছে; কারণ হলো প্রণবের প্রতি তাঁদের সহঙ্গাত প্রবৃত্তি । এবং তাদের 
নিজ্গেেব জীবন বিভিন্ন যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কনুধিত হয়ে চলেছে। 


ঘরের সন্তান সম্ততিদের মধ্যেই তা স্পষ্ট প্রতিভাত। এইগুলে] হলো দুঃখজনক 
এবং বিষাদমঘ ঘটনা সাক্ষ্য যে আমাদের যৌনজীবনে কশাঘাত কতো তীব্র 
হযে উঠেছে। এই যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ ফগফল হলো পিতা মাতাব পাপ। 

এই অন্বস্তিময এবং চবম সত্যের হাত থেকে নি তি পাওযাঁর নেক পথ 
আছে। বত ভোকই অন্ধভাবে জীবনেব পথ চলে। অখবা (চাখ খাল! 
ধাখলেও চারপাশের অনেক কিছুই দেখতে চাঁখ না ॥ কিছু খোঁক আখাব 
নিজন্ব মতব।দের জালে নিজেদেব আবদ্ধ রাখে । এচাই হলে! জীবনের কদর 
দিকগুলোকে এডিষে যাঁওখার সস্তা এবং সোজা পথ। পুবো ব্যাপারটাই খেন 
মিথ্যা এবং হাঁসির ঘটন। । যখন পুরো! ব্যাপাবটা এব মৃখোগুখি এসে দাডাখ, 
তারা সমস্ত ব্যাপাবটাকে পাঁপপূর্ণ এবং জীখিকাবিহ'ন বলে আমে কবে । 
তাবা পৃজ্যদের প্রতি দ্য চোখ বৌজে, ণকং এই নিদ্ ৮ণুকেব প্রতি 
তাদের মনোভঙ্গী নিম হবে গাঠ এবং ঈশ্বব পাছে প্রীর্ঘনা জানা 
তাদেব মৃত্যুব পব হলেও পষ্টির জলে যেন ৭5 আন পুষে মুচ্ছ এয। 
এইভাবেই নিল'জ মন্তধাজেব দৃষ্টান্ত অ।বাব জলহলে হযে স্ঠি। 

শেষে যাবা এই চাবুকেব থাবা কি ৬বংকর যনাফল হবে বুাতে পবেছিল 
তারাও শুধু সাধ শীকু”। (দশে তাপের দঘশা পেডে ষলেছে ) পাপণ তাল! 
বুঝেছে এই ধ্বংসে সাখণে তারা সপ্পু। অসহা।। গঙব। পুবা খাপাবটাট 
তার আপন গতি প্থে এগিষে চলে । 

সন্দেহ নেই সমস্ত ব্যাপাব্টাই শ্বিপণেছনক এব ৮7, বু ৭1 লখিবেচ নক 
দিকটাই আমাদ্বে "1৩1 জাখনে চক । পিগদ জেকে এনেডে । গা জাঁনিবা 
আমাদেব থেকে উন্নত নথ, এই দোহাই দিখে আমাদেব জীতর মধ পতন 
কোনরকমেই ঠেবিখে বাঁখা খাবে না শুধু ঘটার ওপর শখাগতু(৩র পশেপ 
মাথখিষে সহা কবার পথচাকে স্গম করে তোঁপা যা।মাথ।  কঙ্ছ প্রো জনা, 
ঘে প্রশ্নটা এখানে “থকে যায় " কৌন জীতি এই চাবুকেব ক*। তেব আঁখাত 
প্রথমে এডিযে উঠবে ॥ এব কোন জাতি এব বশ্গতা স্বাপণ কধবে । সেটাই 
হবে জাতিৰ পার্দম সম পাবছ্িতিব চুচাপ্ত পরিণাম | ধঠখানে জাতি 
মূল্যায়ণ 3 পরীক্ষার সমথ চণেছে। গে জাতি এই পব।ণা পাশ কর্পতে অক, 
তাদেদু মৃত্যু অনিবাধ । এব* তাদের জাগা ঠাশেশ চেখে অ ধ্তির বলবান 
এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন জাতি দখল করবে; যাবা আরে বেশী দুঃখ ক সন্ত করে 
নিতে সক্ষম । যেহেতু বিশেষ করে এই সমস্যা ভাবীকালেব, মেহ তু যে কোন 
সিতা মাতার পাপ তাব বংণেব দশম পুরুষে 9 গিয়ে পদস্থ খতীঘ । বন, এব, 
জাতির পবিত্রতা লঙ্ঘন করার ফলাফল এই চরম ছুর্দশা। 

২৬১ 


'এই বন্ত এবং জাতির বিরুদ্ধে পাঁপ হলো। এই পৃথিবীতে বংশান্ুক্রমে এবং 
'যে জাতি এই পাঁপে পাপী তার ধ্বংস অনিবার্ধ। 

যুদ্ধ পূর্ব__জার্মানীতে এই প্রধানতম সমস্াটার প্রতি ঘে দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া 
হয়েছিল তা” রীতিমতো! লজ্জাজনক। আমাদের যুবকদের একটা বিরাট অংশ 
যাঁদের বড় বড শহরে বাস, তাদের ভেতবে এই বীজাণুর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার 
কি কোনরকম রাস্তা নেওয়া হযেছিল? অথবা, আমাদের যৌনজীবনকে কলুষিত 
এবং ধ্বংস করার বিরুদ্ধেই বা কি করা হয়েছিল? আমাদের সমর্থ জাতীয় জীবনে 
এই সিফিলিস বোগ ছডিয়ে পড়ার বিরুদ্ধেই বা কতোটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছিল? এর সবচেয়ে ভালো উত্তর হলে! কি ধরণের বাবস্থা নেওয়। উচিত ছিল। 

এলোমেলো পথে এই সমগ্ঠার মোকাবিল! করার চেয়ে শাসকবর্গের চিন্তা 
কর! উচিত ছিল ঘে এই সমস্তার সমাধানের ওপরেই ভবিষ্যত বংশাবলীর কল্যাণ 
নিহিত। তবে এটাও শ্বীকার করে নেওয়া! উচিত যে এই সমস্যার মোকাবিল! 
একমান্ত্র নির্শম পথেই কর! চলে। প্রাথমিক কাজ হলো! সমস্ত জাতির একাগ্রতা 
এই বিপদের দিকে নিবদ্ধ কর! উচিত ;যাঁতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের প্রযোজনায়তা উপন্দ্ধি করতে পারে। খ্যক্তিগত কৌন চিত্রের ওপর 
ধাঁধা নিষেধ আবোপ কবাটা৪ অনথক, যা তার পক্ষে সহা করা সম্ভব নথ, 
বতোক্ষণ পধন্ত না পুরো ণ্যাপারটাকে জনসাধারণ মেনে নিচ্ছে। সর্বব্যাপি 
এবং শৃঙ্খলাবদ্বভাবে এই সমন্তাৰ এমন মৌকাবিলা করতে হবে যাতে সমস্ত 
গণমানসের নজর এদিকেই পড়ে । এবং অস্তাগ্ দৈনিক সমশ্যাগুলোকে কিছু 
সময়ের জন্ট সরিয়ে পিছু হটিয়ে দেঁয়। 

প্রতিটি নেত্রে যেখানে দেখা খাবে যে গশমত তৈরীর ব্যাপারে সমস্তাট। 
যথেষ্ট পরিমাণে জটিল, সেইখানে উচিত একটা! সমস্তার প্রতি মনোনিবেশ কর। 
দেই মনোযোগ এমন হওধ। উচিত খে যাতে এট জীবন মরণ সমশ্ত। হিসেবে 
বিবেচিত হয় । একমাত্র এই পথেই গণমানসকে এমন একট। উঁচু ধাপে জাগরিত 
করা সম্ভব যে জনতার আদম ইচ্ছাগ সঙ্গে শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টা মিলিত হয়ে 
ফলাফল ঘথেষ্ট পরিমাণে উতি ঘটাবে ॥ 

বক্তিগত জীবনেও এই সত্য কাযকরী, অবশ্ত যদি সে জীবনে মগান কিছু 
অর্জন করতে সেষ্ট হয়। সে তার অগ্রগতির নির্দিষ্ট একট] ধাপে নিজেকে 
সীমাবদ্ধ রাখবে এবং সেই ধাপ পার হওয়ার পরেই একমাত্র পবের ধাপে 
আরোহণের চেষ্টা করবে। যারা তাদের উদ্যম ধাপে ধাপে ওঠার চেষ্টায় ব্যরিত 
করে না, এবং সমস্ত শক্তি প্রতিটি ধাপ অতিক্রমের নিমিত্ত ব্যয়িত হয় না, 
তাঁদের পক্ষে শেষ এবং কাম্য বস্ত অর্জন করা সন্বব নয়। 

২৬২ 


স্থতরাং ওপরের বক্তব্য অনুসারে তা” হলে দেখা যাচ্ছে যে মানবজীবনের 
রাস্তাটা অতিক্রম করতে হলে জনতাকে বৌঝানে। উচিত যে তাদের মংগ্রামের 
পরবর্তী বস্ত হলে মাত্র একটাই; এবং তার ওপরেই পরের ধাপের সমস্ত কিছু 
নির্ভরশীল। জনতার পক্ষে তাদের সামনের বিস্তীণ রাশ্ড]টা নজরে আন 
কিছুতেই সম্ভব নয়। যাঁতে তারা সেই বিস্তীর্ণ বাস্তা অতিক্রম করতে গিষে 
ক্লান্ত এবং অবসন্ন না হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পধন্ত তাবা তাদের লব্ধ বস্ত মনে 
রাখতে সক্ষম; কিন্তু ছোট ছোট ধাপ ছাডা পুরো রাস্তা অতিক্রম কর! তাদের 
পক্ষে সম্ভব নয়) যেমন পথিক জানে তার পথের শেষ কোথাষ ! কিঞ্জ অনাদি 
পথ তো চিন্তার জগতের বাইবে । একমাত্র এইভাবেই আমরা তার লক্গা বস্তুতে 


পৌছানো পর্বপ্ত সেটার উদ্ভম বঞজজায বাখতে পারি । 
এই পথে সমস্ত প্রচারকাধকে কেন্দ্রীভূত করে এই মৌনরোগের খিরগছে 


সংগ্রামের প্রয়োজনীরতাঁটাকে আমবা জনসাধারণ্রে সামনে তুলে ধরতে পারি। 
এবং এটাকে এমনভাবে করতে হবে যে জাঁতির জন্য এটা একটা কাঁজ বলে 
নয়; আাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োভনীয় কাজ, বঙমানে এই মনৌভাব এনতাব 
মধ্যে তৈবী করে। গণমানসের কাছে এই সভ্যতাকে ম্পঞ্টুরূপে তুলে ধরার জন্থ 
সমস্ত বকমের প্রচে্ু(কে কেন্দ্।ভূত কর গ্রথেজন, যতোক্ষণ না পধস্থ সমস্ত 
জাতি চিন্থা করে যে এই সমগ্জার্‌ সমাধানের ওপরেই সমগ্র জাতির ভবিয়াত শিব 
করছে ; এককথার বল। থেতে পাবে উজ্জল ভবিযাত অথণা হাতির অবলুপি। 
একমাত্র এই প্রাথমিক "্াআরোজনের পর- প্রয়োজনে এই সময়ের ব্যাপ্সি 
কথেকমসও হ'তে পারে, গণখানদ এবং স কল্পকে পবিপৃণকপে জাগরিত করা 
সম্ভব ॥। একমাত্র তখনই গভাব এখং নির্দিষ্ট একটা পঙ্ছা নেওয়া যাবে, কারণ 
তখন তে গণমানস সমস্যার মুখোমুখি হণ্যার জন্য সম্পণভাবে ৩খী, তাই 
জনস ধারণের ইচ্ছাশক্তিব ঘাটতি তাতে থাকবে নাঁ। স্পষ্ট মনে রাখ। উচিত 
এইসব আবজন! ঝেঁটিয়ে সরানে।র জঙ্ঠ প্রয়োজন প্রচুর আক্মত্যাগ গং প্রচণ্ড 
রকমের পরিশ্রমের । যৌনরোগের বিরুদ্ধে খুদের অথ হলো বশাবুৰি, 
ভুয়া। সংস্কীর, মিথ্যা জনমত ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিশেষ এবটা নিগি্ 


গণ্তীর ভেতরে । 
রাষ্ট্রের এই সংগ্রামে নামার আগে প্রথমেই দেখে নিতে হবে যুবক সম্প্রদায় যেন 


ছেটি বয়সে বিষে-সাদীর সুযোগ পায়; বেশী বয়সের বিখের আমরা যতো! যুক্তিই 
দেখাই না কেন, মানবজাতির কাছে ব্যাপারটা লজ্জাকর। 
বেশ্টাবৃত্তি মন্ুষত্বের পক্ষে কলক্ষবিশেষ। এবং এই বৃত্তি দয়াদাক্ষিণা বা 
শিক্ষার্থীর! দূর করাও সম্ভব নয়। এর সীমাবদ্ধতা এবং দুবীকরণ একমাত্র 
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সম্ভব, যদি পারিপাণ্বিক অবস্থা থেকে এই বৃত্তিকে মুক্ত করা যায়। তারজন্ 
প্রয়োজন সুধক যুবতীদের অগ্প বয়সে বিবাহের স্যোগ দান) এটাই হলো এই 
বৃত্তি দূরীকরণের প্রধান উপায়। 

এইসব কারণে মাঘ এতো! সহজে বিপথগামী হয় ধে ইদাশী” যেকোন 
মা'কে বলতে শোনা যাবে যে তাব মেধের জন্য সে ভালে! ছেলে খুজে পাচ্ছে না। 
আর সেই কারণে বে৯াদের প্রতি আসক্ত কোন ছেলেকেই বাঁধা হয়ে সেই মেষে 
বিষে করে। এই সঙ্গী নিবাচনের ফলে তাঁদেব সন্তান সম্ভতির ভবিবাত যা হওয] 
উচিত, তাই হয়ে থাকে । 

একটু চিন্তাভাবনা করলেই যে কেউ উপলবী করতে পারবে যে পুরো 
পদ্ধতিটাই সাথক খশাবলী উৎপাদনের বিরোধী । এবং প্রকৃতিকে জেনে শুনে 
তার অধিকার থেকে প্রতারণা কর। হচ্ছে), তা হলে একট! প্রশ্নই থেকে 
যাঁধ £ বিখাহ বলে স্যাপাব্টার অস্তিত্থ এখনো বয়েছে কেন? এবং তাব 
কাঁজটাই বা কী? এটানো তা হলে বেশ্াবৃত্তিবই নামান্তর। আমাদের 
উত্তর পুরুষদের জীন তে কি আমাদের কোন মাথা ব্যথাই নেই? অথব। 
লোকে বুঝতে পারছে স] ঘে প্রকৃতি তাব অভিশাপ ধীরে ধীবে তাদের ওপবে 
আরোপ করছে এবং ভবিযাত বংশীবলীকে তাঁদের এই নির্কুদিতাব জন্য প্রকৃতি 
এক ভীষণ ণিষ্টখ আইন কান্টনের মখোমুখি হ'তে হবে? এইভবেই তথাকথিত 
সভ্য জাতির! অধঃপতনে যা" এবং একসময় ধ্বংস হয় । 

বিবাঁহেই বিলাহের সমাধি এয়, এর আবো মহৎ উদ্দেশ্য আছে । যাক 
প্রধান কাজ ইলো উ-₹%% মানবজাতি তৈরী করা এবং সেই মানকে ধবে 
বেখে বাঁড়িযে চলা । এটাই হুলে। বিবাহের সত্যিকারের অথ এ? 
উদ্দেশ্য | 

এই অথ এবং উদ্দেখাকে এ দি মেনে নেওয়া হয়, তবে এই লক্ষ্য পৌছোবাব 
জগ্ত যে পথের গ্রযোজন, তাকেও মেনে নিতে হবে। স্গতরাং অল্প বধসে 
বিবাহটাকে আইন করে দেশযা উচিত। কারণ অল্পবয়স। ঘুবক বুবতীদ্ে 
মধ্যে এখনে। সেই আদিম শক বর্তমান ধা! নাকি সফল উত্তর পুরুষ উৎপাদনের 
ব্যাপারে গবেব পু গাকি থে শক্তি বঙমানেও অব্যাহত। অবশ্ঠ বাল্যবিবত 
আইন কবে কর সঞ্ধব নয়) যতোক্ষণ পযন্ত না তারজগ্ঠ যেসব বাবস্থ 
নেওয়ার প্রণোজন, সেইশলো মেটানো সম্ভব হচ্ছে। এমন কি তার আগে 
ব্যাপারটা চিন্তা কবাই উচিত নয। অন্য ভাষায় ব“তে গেলে এই সমস্তার 
সমাধানে যদিও শাপাত দৃষ্টিতে সমস্যাটাকে সহজ সরল বলেই মনে হ্য, কিন্ক 
সামাজিক পটন্ুমিকার মৌলিক পরিবর্তন ছাঁডা কখনই সম্ভব নয়। এবং এই 
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সমস্যার মোকাবিলা করার ব্যবস্থাটাকে পরাক্ষা নিরীক্ষার মাধামে দেখে তবে 
প্রযোগ করা উচিত। বিশেষ করে তথাকথিত গণতন্ব যখন বাড়ী ঘবের 
সমস্যাটাকে এখনে' সমীধান করতে পারে নি; স্থতরাং বিরাট এই গোঠির 
পক্ষে বাল্যবিবাহ শখন কি কবে সম্ভব ৷ কারন এক্ট নীতি তা” হলে বেগাবৃত্তিকে 
বাঁচাতে সাহাষা কববে। 

আমাদের অর্থহীনেব মতো বেতন ব্যবস্থাও বালা বিবাহের বিবৌধী 
ঘার বাবা! নাকি পরিবার প্রতিপালন একেবাবেই অসন্থব। অতঃপথ (দখা 
যাচ্ছে বেশানৃত্তিকে যথার্থ উপাঁধে মোকাবিপ| করার জগ্ত মৌলিক সামাজিক 
পরিবঙনের একান্ক প্রয়োছন এবং তারপরেই বাপ্যবিবাছ চালু করা সহভ 
হয়ে ঈীণবে । এই সমস্যার সার্থক সমাধানের এটা হলে। প্রাথমিক নিয়ম। 

দ্বিতীধত, আমাদের শিক্ষাপদ্তি এবং সপ্তান প্রতিপালনের ভুল প্রথাগুলোব 
অবিলম্বে মূলোৎপাটন কর|-_যে কারণগুলো ব জগ কাউকেই সবিশেষ চিপ্তিত 
েখা যাঁধ না । আগাঁধের পর্তমান শিক্ষাপদ্তিতে ভারসাম্য আনার প্রয়োজন, 
বিশেষ করে মানসিক এবং দৈহিক ব্যাপাবে। 

আমাদের মাধ্যনিক ক্কল বলে যা আজ পরিচিত, তা" গ্রাক্‌ শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ন- 
গুলোর প্রতি অপমান ছাডা আর কিশু নয়। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এট! 
ভুলে গেছে ঘে একমাত্র সুগঠিত শরীরেই চরিত্রধাণ মানুষ পাওয়া যেতেপারে। 
এই বক্তব্য কিছু, ভেবফের করে সমগ্র জনতাব পদ্দে উপযোগী । 

যুদ্ধ পূর্ব জামীন।তে সময়ট। এমন ছিল যখন কেউ সত্যের ওপরে কিছু 
চিন্থাভীবন। করতে চাইতো না) শরীবচচাকে প্রচণ্ড রকমের অবহেলা কর। 
হ'তে] ; জাতিব উন্নতির পদ্দে মনের একদ্ককার অন্ুশীলনকেই যথে& খলে 
বিবেচিত হাতে।। এই হলের প্রতিত্রিয। নিধি সময়ের পৃরেই দেখা দেয়। 
বলশেভিক শিক্ষা থে এইসব রাঁজ্যগুলোতে বিওতি লাভ করে, তা" কোন 
হ্ঠাঁৎ ঘটনার ফলশ্রাতি নয় ॥ কারুণ সেইসব প্রদেশের অধঃগতিত লোকগুলো 
উপবাসের মুখোমুখি এসে দাচিযেছিল | উ্দাহরণন্ববপ মধ্য জার্ধানী, স্যাঞ্কনি 
এবং কড উপতাক্ীৰ কথা বল! চলে । এইসব জেপাগুলোতে কোনরকম বাধ 
বলতে ঘা বৌঝাঁধ ৩1" এব, পায় নি। এমন ।ক হঞ্দী-বপ রোগ সংক্রমণের 
বিরুদ্ধে সমাজের বুখ্জাবি সম্প্রদীয থেকেও কোনপকম বাধা আসে নি। এর 
সহজ কারণ হলো! খুদ্দিজীবি সম্প্রদা নিজেরাই শারীরিক দিক থেকে তখন 
অধ:পাঁতে গেছে; কণ্গ বা ক্লেশের দঞ্ণণ এই অধঃপতন নখ । নিছকই 
শিক্ষাপদ্াতির ফণ। আমার্দের শিক্ষ। ব্যবস্কার দিকটা য। আমাদের সমাজের 
উচু শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত, ব্মান যুগের জীবন সংগ্রামের জন্য তা সম্পূর্ণরূপে 

হিটল। --১+ ২৬৫ ্ 


অনুপযোগী । স্থৃতরাং তারা তাদের নিজেদের প্রতিপাঁলনে অক্ষম। জীবন- 
ধারণের ক্ষেত্রেও তাদের সক্ষমতা কোথায়। প্রায় প্রতিটি কাপুরুষতার 
ক্ষেত্রে দৈহিক অপু হলো! আসল কারণ । 

অবিবেচন! ব্যাঁপারট! সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিজীবি শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপরে নির্ভরশীল। 
তার ফলাফল হলে! হক শিক্ষার অবনতি ; যাঁর পরিণতি হলো! অল্প বয়েসের 
যৌন চিন্তায়। যেসৰ ছেলেদের খেলাধুলার মাধ্যমে শরীর গঠন হয়, তাদের 
যৌন প্রবণতা অন্তান্য ছেলেরা ঘারা শুধু ঘরে বসে মনের খোরাক ভুগিয়ে 
চলেছে তার্দের চেয়ে অনেক কম। সত্যিকারের শিক্ষাপদ্ধতি জীবনের এই 
দিকটাকে অবহেলা! করতে পারে না। এবং আমাদের ন্মরণে রাখা উচিত 
ষে স্বাস্থ্যবান পুরুষ এবং স্বাস্থ্যবতী মহিল। কোন হুর্বল প্রাণীর জন্ম দেবে না । 
যাঁর জের পরেই ছুনীতিগ্রস্থ হরে পডে । 

এইভাবে আমদের শিক্ষার সমস্ত শাখাকে ছকে বাধতে হবে যাতে 
ছেলেরা তাঁদের অবসর সময়টাকে শরীর চার কাজে লাগাতে পারে। লেই 
বছরগুলে। রাস্তীয় রাস্তায় ঘুরে কাটিয়ে পিনেমা দেখে নষ্ট করার কোন অধিকার 
তার নেই। কিন্ত ঘখন তার দিনের কাজ সার্গ হবে, সে যেন তার শরীর 
গঠন করতে পাবে। কারণ প্রয়োজনের সময় ধেন তার শবীর গঠনের ব্যাপারে 
ঘাটতি না পডে। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির এটাও একটা বড দায়িত্, শুধু জ্ঞান 
বা বিঙ্ঞতাই তার ভেতরে জোর করে ঢুকিযে দেখা নয । আমাদের খুলের 
শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া] উচিত যাতে প্রতিটি ছাত্রের মনে ঘুঙভাবে গেঁথে যায় 
যে শরীর তৈরী করায় দাষিত্ব তার নিজে ওপরে অপিত। উত্তর গুকষেপর 
কাছে পাপ রূপে গণ্য হয এমন কিছু বেছে নেওয়ার স্বাধীনত1 তাদের নেই, 
কারণ তা"হলে সেটা জাতির বিরুদেই কাজ করা হবে। 

মনের অশ্তুদ্ধতাঁর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য শরীর গঠনের বিশেষ প্রয়োজন । 
আজকের গণজীবন যেন যৌন উত্তেজনাপ্ বিরাট একট! চন্পী। চলস্চিত্র, নাটক 
এবং খেলাধুল। করার জাধগাগুলোর দিকে এক নজর ফ্ণেলেই বোঝা যা যে 
এগুলো আমাদের সঠিক পরিবেশ নয়। বিশেষ করে আমাদের যুবকদের পক্ষে । 
বিজ্ঞাপনপত্র এবং বিজ্ঞাপনের জন্ত টাঙানো বিজ্ঞপ্তিগুলো৷ জনতাকে অত্যন্ত 
ইতরভাবে আকর্ষণ করে। যে এখনো তার যৌবনোনুখ প্রবল ইচ্ছা হারায় 
নি, তাদের বুঝতে এতোটুকু কষ্ট হবে না যে এইগুলোর পরিণতি কি ভয়ানক। 
এই কাম যা নাকি খারাপ কাজে প্ররোচনামূলক, ুবকদের মাথায় ঘোরে। 
তার। বুঝতেই পারে না ব্যাপারটা কি। ছূর্ভাগ্যবশত এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফল 


কি তা” আমাদের সমকালীন যুবকদের দেখলেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে। যারা 
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অকৃঁলে পরিণত হয়, তার সহজেই জুড়িয়েও যায়। মাঝে মাঝে আমাদের 
চৌদ্দ পনেরো৷ বছর বয়স্ক ছেলেদের ওপর আইন তার ছূর্টশাগ্রস্ত আলে! ফেলে 
আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ষে এই বয়সের ছেলেরাও যৌন 
রোগগ্রন্ত। এটা কি দুঃখ এবং লজ্জাজনক নয় যে অসংখ্য শারীরিক দূর্বল এবং 
বুদ্ধির দিক থেকে নষ্ট যুবক ছেলের! যার! বিষের নামে বড শহরে গণিকাদের সঙ্গে 
বসবাস করছে। 

যাঁরা সত্যিকারের গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সততার সঙ্গে সংগ্রাম করতে 
ইচ্ছুক, তাদের প্রথমেই যে কারণে গণিকাবৃত্তি প্রসপারলাভ করেছে সেই 
কারণগ্তলোকে দূর করতে হবে। নির্ভয় চিত্তে তাদের দুষিত নীতিগুলোকে 
সরাতে হবে যা নাকি আমাদের কালচারকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এৰ, 
তারজন্ত যে আর্তনীদই উঠুক না কেন, তাতে ভয় পেলে চগবে না। আম! 
যদি আমাদের যুব সমাজকে আজকের এই পংকিল পরিবেশ থেকে টেনে নিবে 
না আসি, তা'হলে এই পংকিল পবিবেশ তাদের গ্রাস করে ফেলবে । যেসৰ 
লোক এসব দেখতে চায় না, তার! কিন্তু অপ্রত্যঞ্ষচভাবে এই পরিবেশকে 
বাড়াতেই পাহাধ্য করে চলেছে। এখং ভবিধবতের আিনায় এই গণিকাবুনি 
ছদ্য়ে পডাঁব জগ্ঘ৭9 তার। দায়ী । শবধু এই »য় যে তাও। উত্তরপুক্ধদের কাছে 
এপজন্য কি জবাব দেবে 1 আমাদের কালচারের এই বিশুবিকরখেন প্রয়োজনীয়তা 
এশপ্নের সবন্ষেত্রে। অ:ভনব, শিল্পকলা, সাভ্তা, চলচ্চিত্র, সংবাদপতজ, বিজ্ঞাপন 
ইতাদিতে এই গোগ লেগে রয়েছে, তার থেকে এই ছোপ মে ফেলে 
জাঁতিব উদ্দেগো তা” উৎসর্গ করতে ভবে। আনসাঁধাবণের জীবণ তথ[কখিত 
আধুনিক 'প্রম সন্ব্গীয ব্যাপার গ্রাপারগ্ুলো থেকে মুক্ত কহে হবে» ৭ 
তাই নয় পৌরদত্যহীন এবং অতি বিনয়ী ভাবধাপাগুলেো! থেকে জনপধাবণকে 
মুক্ত করা উচিত। এইসব করতে গিয়ে আমাদের নজর রাখ। উচিত মে পদ্ধতি 
নেওয়া হবে তা" যেন অত্যন্ত চিন্তার সঙ্গে বিবেচন|। করা হপ, “তে শবাৰ 
এবং মনকে জাতির মঙ্গলের জন্য উন্নত করা খাঁয়। একট] জাতির রঙগাব ব্যাপাবে 
প্যক্তিগত স্বাধীনতা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবেচন। । 

এই সব ব্যবস্থা নেওয়ার পরেই একমাত্র এই অভিশপ্ত চাবুকের পিকে ভেষজ 
বিদ্যা! প্রয়োগের প্রচার করা উচিত এবং তাতে কিছুট! হলেও সাফল্যণাভ 
করা সম্ভব' কিন্তু এখানে আবাঁর দোঁমনা ভাব কিন্তু অর্থহীন । দুণ্দশিত! 
এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতিকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে ! ছ্িধা গ্রস্ত মন নিয়ে 
এগোলে অসুস্থ একজনের বীজ সুস্থ শরীরে ছভিয়ে পডে সেই অস্রস্থতা ক্রমাগত 
বেড়েই চলবে । এট। শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াবে এক ধরণের মনম্যত্ যা নাকি 
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একজনকে বাচাতে গিয়ে হাজার জনের ধ্ংদ অনিবাষ। অপরিপূণ লোকেদের 
ধার] পদ্ধু বংশ বাঁড়িয়ে চলার দাবীকে উপেক্ষা করা যে কোন জাতির 
পক্ষে খুবই অসম্ভব ব্যাপার, যার ভিত. যথেষ্ট শক্ত মাঁটিতে প্রোথিত । হাজার 
হাজার মানুষের ক্ষেত্রে অসুখী এবং ছুঃখ ঘন্ত্রণাটাকে কাঁটিয়ে ওঠ1 এই পদ্ধতিকে 
কাজে লাগালে সম্ভব হবে। এতে জাতির স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে উন্নতি লাঁভ 
করবে। গরনি্িষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে গেলে তা” যৌনবোগ বিস্তারের পথেও 
বাঁধা হয়ে ঈীডাবে। এইসব ন্দেত্রে প্রয়োজনে নির্দঘভাবে আরোগ্যলাভ করা 
অধোগ্যদের বেছে শিষে- হয়তো! ব! হতভাগ্দের ভন্য এটা ববর হয়ে দাড়াবে; 
কিন্ত বঙমাঁন বা ভাবীকালের বংশধরদের জন্য এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আশীর্বাদপুত। 
বর্তমান শতাব্দীর সাময়িক বেদন। হাঁজ।ব হাজার বছরের যন্ত্রণার থেকে আমাদের 
পেশের মানুষকে মুক্তি দেবে। 

সিফিলিস্‌ এবং এর পটভূমি গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্র।ম সমগ্র মানবজাতির 
পশ্মে বিরাট একটা কাজ । দানবীয়, কারণ এটা মাত্র একটা সমস্যার সমাধান 
নখ। 

কিন্তু আলস্য এখং কাপুকষতার জন্য যদি এই যু খতম করাব সংগ্রামে 
প্রকৃত মাঁচষ না হযঃ তবে আমাদের কল্সনা করে নিতে বোধকরি কষ্ট হবে ন! 
যে পাচশো খর পরে এর ফ্লাফল কি হয়ে দাডাবে। ঈখবের ছায়া মাভষের 
চরিত্রে অতি কম পরিমাণেই অবশিষ্ট থাকবে; একমাত্র স্থপ্টিকর্তীকে বাঙ্গ বা 
উপহাস করা ছাড1। 

তবে জার্মানীতে এই কশাঁধাতের প্রতিশোধক হিসেবে কি ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে? যদ্দি আমর এর উত্তরের জন্ত শান্তভাবে চিন্তা করি, তা আমাদের 
হতাশাই করবে । এটা সত্যি যে সরকার এই বোৌগের ভয়ানক প্রক্কাতি এবং 
ক্তিজনক প্রতিক্রিয়! সম্পর্কে পরিপূর্ণৰপে অবহিত ছিল। তবে প্রতিরোধ 
ব্যবস্থা স্থন্ধে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা” শুধু নিরর্থকই নয়, অনর্থকারীও 
বটে। তারা রোগের কারণটা সম্পর্কে উদাসীন থেকে নিরাময়ের লক্ষণগুলো 
বেছে নিয়ে সেইসব ঝালাই করতো । বেশ্টাদের ডাক্তারী পৰীক্ষা করা হতো 
এবং যতোটা সম্ভব আয়ত্তে রাখার চেষ্টা! হ'তে1) তবু রোগের লক্ষণগুলে1 যখন 
সবাঙ্গে ফুটে বেরোঁতো, তখন তাদের পাঠানো হ'তে হাসপাতালে । চিৎকার 
আতওনা জুড়ে দিলে মন্তয্যত্বের কারণে তাদের আবার ছেডেও দেওয়া হতো । 

এটাও সত্যি ঘে সংরক্ষণ আইন বা পাশ কণা হয়েছিল তা'তে সম্পূর্ণ 
স্থ ন হয়ে যৌন সহবাস করাটা রীতিমতো শাভতিমূলক। অথবা যারা যৌন 
কোন রোগে ভুগছে তার্দেরও শান্তির সম্মখীন হ'তে হবে যদি সহবাস করে। 
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হত্বেব দ্দিক থেকে ঠিকই ছিল? কিন্ক বাস্তবে অম্পর্পে ব্যর্থতা পরবসতি 
ভঘ। বেশীবভাগ হধেত্রে মেত্নো পুৰ“দেব বিঞছে সাক্ষ্য দেবাব জন্য আদালতে 
উপশ্িত ৬ তে। না-ন্যাব। তাপের স্বাস্থ] ৭৭ ভবিষ্যৎ হবণ কবেছে। কাৰণ 
এঠধব (থে পুকবদেব খেকে মেয়েদের বেলায় তনেক (বেশ অনি মগবোখ 
আশংক।। এপং 7 কারোর গক্ে সহজেই 91 অশ্বমেদ তাদের শা কি 
হয়ে দাডাবে মি তাদের মপো এট বোগ কাদের খাবা ছাড়বে থাকে তো 
কি এসদেঘেও তাঁদের নালিশ নিষে এগিষে মাষণে ? অথবা পাবা কিববাকি? 

ছেলেদেৰ ক্ষেনে ব্যাপাবতাতে আহক সশ্য নশিঠিত, বিশেষ বে 1 
যখন মা-কদব্যেব নেশাধ "াঁকে ৩৮7 ঠাদেব অঙ্গ ঠআবেই তারা এই সিদু 
দিকে &টে গলে । অভাব অপস্থাই তাকে প্রণয়ের খতিকাবেল সান 
উশ-দ্দী কবতে দেখ না। প্রতিটি বোগ-পস্ত গণিক। গুবষেব এই অবস্থাধ 
যোগের জন্ প্রতীক্ষা করে। এব যলাফন হলো এই যে হতভাগ্য পুবদ পৰে 
তার এই অবস্কাৰ সি কারে ভিতকাবা পঈপোষক ফেকে তা" আৰ প্সরণে 
আনতে পারে না । এটা পাঁলিন ৭ মিউনিকের মতো পা *হবে কোন 
আশ্চষজনক থডনাই নয ॥ বেশীঞ্ভাগ দ্ষেবেই গীযেখ থেকে শহরে গাস। পোক 
শহরের ব্যাপার-স্যাঁপার দেখে এতো নিক ও বশীভূত হয়ে পদে মে গণিকার। 
সহজেই তাঁদের লুন করে। 

সবশেষে বিশ্লেষণ কবলে দেখা যাবে কে বলতে পারে ষেবোগের সংক্রমণ 
তার মণন্যে হযেছে কিনা? অসংখ্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে ওপর ওপব দেখতে 
নিরোগ লোকেরও পরে রোগটা আবার উদয় হথেছে এবং তাৰ অন্তরহেই তাকে 
কুঁডে কুডে খেয়ে চলেছে। 

হতবাং বাস্তবক্ষেঘে এই সংবক্ষণ আইনের ফলাফল নেহাংই নেতি [চক। 
গণিকাবুত্তির শ্েত্রেও ব্যাপারটা একই | নেষমেশ চিকিৎসা ও নিবামযেও 


ব্যাপারেও প্যাপারটা খুব নিভরযোগ্য ॥ সন্দেহাতীত শধ। খালি একটা (জিন 
দিসেব আশোব মতে। স্পষ্ট) তা? হুলে। এই কথাঘা 5 দিনে পব দিন কেই 


চলেছে। যে ব্যবস্থাই নেওষা ভয়ে থাক এ। কেন, এই ব্যাপারটা তাদেরই 
অপদাথ-তা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট। 
বাকী ব্যাপাবগুলোও একই ব্যাপারেব মতে। নিব ক । মানুষের গণিকাবৃস্তি 
কম। দূরে থাঁক, কোন কিছুই ফল লাভ হযনি। 
যারা এই ব্যাপারের সঙ্গে একমত নয়, তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ তারা 
যেন এই বোগেব সংখ্যাতত্ের দ্বিকট। দেখে, গত শতাব'তে এর বুদ্ধি এবং 
সমকালীন অবস্থায় এর বৃদ্ধির সম্ভাবনা] । সাধারণ পর্যবেক্ষক যদি সে একেবারে 
চির 


নির্বোধ না হয়, তবে পুরো! ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরলে ভয়ে 


তার বুক কেঁপে উঠবে। 
এই দোমনা ও ভীতু মনোভাবের দরুণ প্রাকৃ যুদ্ধের জার্ানী ছুট লোকে 


তরে গিয়েছিল। সন্দেহাতীতভাবে এটা জাতিব হ্ষয়ের লক্ষণ। যখন মানুষ 
অর নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সংগ্রামের সাহস হারিয়ে ফেলে, তখন তে। তার 
এই পৃথিবীতে টি'কে থাক।র সংগ্রাম করার অধিকারই গে হারিয়ে ফেলে । 

পুরনো জার্মানীতে এর একটা প্রতীয়মান চিত্র হলো ধীরে ধীরে সংস্কতির 
অবন্ধয়। কিন্তু সংস্কতি বলতে আজকেব তথাকথিত শাসন য! নাকি সভ্যতা 
বলে পরিচিত তা” বোঝাচ্ছি না। বরং এটা আজ জীবনের উন্নতি বলতে 
বা! বোঝায় তার বিরোধী হয়ে দীডিয়েছে। 

গত শতাবীর মোড ফেরার সময় পৃথিবীতে একটা নতুন জিনিসের অভ্যুদয় 
হয়েছে , এই ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূ্ণকূপে বিদ্বেশী যা নাকি আমাদের কাছে আগে 
অজ্ঞাত ছিল। আগে ভালো কোন জিনিষ গ্রহণ করাটাঁকাকেও দৌষণীয় বলে 
হলে কবা হতো, কিন্ত ধর্মীয় অনুশাসনের পর থেকে তা" অনেক দূবে সবে 
গেছে। যতো ভবিষ্যত, পুকষেরা এর মধ্যে কোন একটা এতিহাপিক মূল্য 
খুজে বাএ করখে। কিন্তু নতুন বংশধবের যে শুধু শৈল্পিক স্টিব দিক থেকে 
বিপথগামী তাই নয়, এর মধ্যে কারো কারো তে। আদর্শ বলতে কোন অন্- 
প্রেরণাই নেই। এটা হলো সাংস্কতিক ধ্বংসেব বহিঃপ্রকাশ । 

বলশেভিজেম মতবাদে বিশ্বাসীর্দেব প্রতিটি শিল্পকর্ণ তাঁদের মতবাদে জারিত 
এবং পুরে। সাংস্কতিটাই তাদেব এই জাবক রসে ভোবানো। 

যাষের এই বক্তব্যে সন্দেহ আছে তাদের কাছে বিনীত অন্ররোধ যেসব 
াষ্ট্ে বলশেতিজেম প্রচলিত সেইসব ভাগ্যবান বাষ্টগ্ুলোর দিকে তাকিয়ে 
দেখুন, এবং প্রচণ্ড আশংকায় তাহলে দেখতে পাবেন যে লোকগুলো দেহমনের 
ব্যাধির দানবে কী ভীষণভাবে আক্রাপ্ত, য'" শুধু তাদের পাগল করে তোলে নি, 
অধঃপাতেও নিয়ে গেছে। এইসব শৈল্পিক বিপথগামীতা যা নাকি কিউবিজিম, 
ডাভজম্‌ প্রকৃতি নামে খ্যাত, এই শতাবীর প্রাবস্ত থেকে সেগুলো হলে 
এইস রাষ্্রেব বহিঃপ্রকাশ । এমন কি ব্যাভেরিযার ক্ষণস্থায়ী সোভিয়েত গণতন্ত 
কালেও এই জিনিষগুলোর প্রকাশ ঘটেছিল। সেইসমঘ অনেকেরই হয়তো 
বা স্মবণে আসবে সরকারী প্রাচীরপত্র, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র ইত্যাদিতে শুধ 
রাজনৈতিক অধক্ষষই নয়, সাংস্কতিক অবক্ষয়ের চিহও কতে। স্প্টশবে ফুটে 
উঠেছিল। 

প্রায় বছর বাটেক আগে আজকের মতো রাজনৈতিক ধ্বংস কল্পনাতেও 


আন। অসম্ভব ছিল ; আজকে সাংস্কৃতিক জগতের অবক্ষয় ষা নাকি কিউবিষ্ট এব 
ভবিষ্যৎ ছবিগুলোতে উনবিংশ শতাবীতে প্রকাশিত 7; ষাট বছর আগে এই 


ধরণের প্রদর্শনী, যা তথাকথিত ভাভেষ্টিক্‌ সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা আদর্শ বলে মনে 
করা হতো । এই ধরনের প্রদ্রশনীর ব্যবস্বাপকদেরও জায়গা হতে! গিয়ে 
পাগলাগারদে। অথচ আজ তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতির শ্থান দেওয়া 
হচ্ছে। নেই সমযে এই ধরণের মড়ককে বাডতে দেওয়া হতো না। জনসাধারণ 
ব্যাপারটাকে কখনোই মেনে নিতো! না, বা সমকালীন সরকার চুপ করে থাকতো 
না। কারণ এই ধরণের বুদ্ধিম্তাসম্পন্ন পাগলঘের পাগলামী পদদলন থেকে জন- 
সাধারণকেরক্ষা কর! সরকারের কর্তব্য । কিন্তু সেই বুদ্ধিজীবি পাগলদের পাগলামী 
এই ধরণের শিল্পকে মেনে নেওয়াতে ব্রমেই বেডে চলেছে ; মানবজাতির ইতিহাসে 
এটা একট] বিরাট পরিবর্তনের নিকটতম উদাহরণ। কারণ এর মাধ্যমেই 
জনসাধারণের বুদ্দিবৃত্তির পশ্চাদগমন সুরু হয়েছে, যার পরিণতি অচিস্ত্যনীয়। 

আমরা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গত পঁচিশট। বছর অনুধাবন 
কবি; তাহলে দেখতে পাবে! সাংস্কৃতিক জগতে কতোখানি আমরা পেছিয়ে 
গেছি। সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যাবে যে এই বীজাণু ছড়িয়ে রয়েছে। সেই 
স্তীকার বৃদ্ধি আজ হোক্‌ কাল হোক আমাদের সীংস্কতিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট 
করে ছাডবে ॥। এখানে সন্দেহাতীতভাবে ছুনীতির শোত প্রবাহিত ॥ এবং 
জাতির পক্ষে এটা মর্মান্তিক যে এই ব্যাধিকে আর থামিয়ে রাখা অসম্ভব । 

জার্মান শিল্প এবং সংস্কৃতির প্রায় সর্বন্েত্রেই এই রোগ প্রতীয়মান । এখানে 
সবকিছুই মনে হয় সর্বোচ্চ সীমারেখা অতিক্রম করে দ্রুতগতিতে অবক্ষয়ের দিকে 
সেই রেখা এগিয়ে চলেছে । শতাব্দীর প্রথমপাদেই নাটকের মান নীচে নামতে 
স্বর করে, এবং সাংস্কৃতিক জগতের পটভূমি থেকে দ্রুত সরে যেতে থাকে। 
এব একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বাঁজগ্রসাঁদের নাটকগুলো ৷ যা বাবর সাংস্কাতিক 
জগতের এই বেশ্যাবৃত্তির বিরোধিতা করে এসেছে । অবশ্য এর সে ব্যতিক্রম 
হিসেবে আরে! কয়েকটা মুষ্টিমের প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে। সেখানে 
এমন কিছু নাটকের অভিনয় হ'তে যে লোকে তা” না দেখেও তাঁর থেকে 
উপকৃত হ'তো। এই অবক্ষয়ের একটা ছুঃখজনক উদ্বাহরণ হলো অনেক 
সাস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রবেশ দরজায় লেখা! থাকতো £ প্রাপ্বয়ন্ষদেব জন্য । 

মনে রাখা দরকার যে এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দে্ত ছিল যুবকর্দের 
তেতরে শিক্ষাবিস্তার, শুধু সর্বাধুনিক জ্ঞানসম্পন্নদের আনন্দের খোরাক জোগান 
নয়। অন্তকালের দিকপাল নাট্যকারব৷ এই ব্যবস্থা সম্পর্কে কি বলতেন, 
সবোপ।র "র্‌ জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীনয়তা দেখ দিয়েছে । শিক্ষার 

৭১ 


এই ব্যাপাকটাতে কতোঁখানি কুপিত হতেন, গ্যেটেও বা বিরক্তিতে কতো দূরে 
সরে যেতেন । 

আমাদের আধুনিক জার্ধান পাহিত্যের নায়কদের সঙ্গে কি গ্যেটে ব। 
সেক্সগীযাঁরের তুলনা করা চলে? তাঁরা হলো প্রাচীন, ছাতাধগা, সেকেলে 
এব সর্ধোপরি নিঃশেষ । এটাই হলো বঙমান যুগের বিশেষত্ব যে শুধু এঈ য্গেব 
ফসলই নিকৃষ্ট তা+ নয়, যার| সেই ফসলের উৎপাদনকারী এবং সেই চ২পাঁণনের 
যারা সাহায্যকারী তারাও কম নিকৃষ্ট নয ; যা সত্যই একদিন অতীতে সবদিক 
দিয়ে মহান ছিল । এইসব যুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো এঠ*লো। 
তাঁরচেষেও অধম এবং ক্রেশকি্ট হলো মীন্ষ, খাঁর! এইসব যুগেব ফসল । 
এপ্রা যতোঁবেশী আগেকার ঝশাবলীর কাতত্ব অস্বীকার করবে ততোবেশী নীচে 
নামবে । এদের একমাত্র ইচ্ছে হলে! পুরোন পদ্রচিন্কেব সমস্ত চিহ্ন পুরোপুরি 
মুছে ফেলা । এর কারণ আর কিছুই নয়, যাঁতে কারোর পক্ষে আর তুলন। 
করা সম্ভব না হয যে পার্টির নামে তাবা সত্যিকীরেএ কি ছিনিস পরিবেশন। 
নিয়ত করে চলেছে। এই কারণেই নতুন দিগন্ছেব নামে যে ফসল এনা 
উৎপাদন করে চলেছে, তা শুধু জঘন্াই নয়, শোচনীযও বটে। আর এদের 
প্রচেষ্টা ততোধিক যাতে পুরোন ধিনের স্থৃতি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সপ্তব হয়। 
কিন্ত সত্যিকারের কোন পরিবর্তন যা মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর, তা সব্দা 
অতীতের সঙ্গে তুলনার জন্য প্রস্তুত থাকে । এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখ 
যায় যে পুরনো দিনের স্বৃতি বর্তমানের ফসলকে সাগ্রহে বরণ করে নিতে সাহায্য 
করে। কারণ সেক্ষেত্রে এমন কোন আশংকা থাকে না যে অতাতের তুলনাধ 
বর্তমানের চিত্র বিবর্ণ এবং অর্থহীন দেখাবে । মানুষের সাংস্কৃতিক »গতের 
পরিপূর্ণতার সমুব্রে পুরনো দিনের স্রোত সর্বদাই বরণীয় । কারণ এই শ্থৃতি ই 
তো বর্তমান উৎপাঁদনের নিয়ামকন্থচক | একমাত্র তারাই অতীত স্থৃতির 
কোন মুল্যাংণ করে না, বরং ঘে কোন মূল্যে তা ধ্বংস করতে চায়, কারণ 
তাদের দেখার মতো কিছু নেই। 

আঁর উপরের বিষক্নটি শুধু সাংস্কৃতিক জগতের পক্ষেই সত্য নব, বাজনৈতিক 
জগতেও এট চিরসত্য। নতুন আন্দোলন যতো বেশী নিম্ষলা, ততোবেশী 
অতীত এঁতিহ্যের ধ্বংসের প্রতি তাদের প্রচেষ্টা ; এখানে আবার তাদের সেই 
মনোভাবই সক্রিয় ; অর্থাৎ য। পুরাতন কিন্তু সত্যিকারের তাঁদের উৎপাদিত 
ফসলের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট, তবে তাদের বিবেচনার নিক ॥ উদাহর"ম্ববপ 
বলা যেতে পারে। যতোদিন পর্ধস্ত ফ্রেডবিক ছা! গ্রেটের স্থতি থাকবে, 
ফ্েডরিক আ্যালবাট” ততোদিন পর্বস্ত দ্বিধা যেশানে! বাহবাই পেয়ে আসবে । 


স্র্যেব সঙ্গে চন্দ্রের যেমন তুলনা, সান স্সিব নাঘকেব সঙ্গে ব্রেসেনেব 
ভূতপূর্বব গণতান্ত্রিক নেতার তেমনি তুলনা কবা চণে। কাধণ স্যেব আলো! 
আকাশে বুক থেকে মু ঘাওীর পবেই একাজ চন্ধেব আলো প্রকাশের 
সম্ভাবনা । এই কাঁবণেও মবেব চপ্টিম।রা নি।৫ চিরা ত গ্রংকে ঘুণা কবে 
থসেছ্ে। বাত প।তক সেলে, ভাঁগা যাদ সামহিন্তাবে তেব শের শাসন 
মমতায আস শাহায কবে, তবে আতী তাক এরা শু, বনণিতই কবে না, 
কৌশলে এটিযেও যা । এ *ত্যেখ একশ উত্স উদ।১৭এ ২ শ জামান 
গণ৩ত্বে গংবনণ ভান ন নাক জাখ[ন বগি বধ ?িমিতে কণা হু এছে। 

এইসব কাধান থে কোন ৭)1৪ব পদে সন্দেহ পান কঝান ষথে১ কা! 
আছে খে নঙুন আধশ, মতপাদ শা দশন, যে কান বকমেব এ। শোঠিক বা 
সামাজিক আন্দোলন, যা নাঞ্ি ৬তাঁতে উত্পাণিত হহেছে তা খ*মানেও 
তুলন।ব নিকুষ্ট এবং মুল্যহীন। থে কোন পর্বিপঙ্নের ৮৮ হযে থাকে, খা 
সত্যিকাবেব মানবজাতির অগ্রগতির পবিচাষক, শেষ ধাপে যে পাথবট।” গাঁথ। 
হখেঙিল আব থেকে। তত তেব সেইসব প্রতিঠিত স৩।কে বাজে লাগাবাণ 
জন্য পজ্জিত হবার কিছুই নেই ॥ কারণ এনষের সংস্কৃতি উৎস এবং মান্ুব 
স্বযং হছলে। সেই দীঘ উন্নতিখ সবল্রেখাঁব ফসল । যেখানে প্রতিটি বংশাখল। 
এই বিবাট সৌধ গডে তোলাবৰ জন্ত একঢাব পব একটা পাথর সাঠিবে গেছে। 
বিপ্রবেব লক্ষ্য ৰা মূল ডউদ্দেশ্ত বাডীটাকে ভেঙে ফেল! নব, ঘেসব জিনিষ খাপ 
খাচ্ছে না, অথবা যোগ নষ, সেগুলোকে সরিষে দিয়ে তাব জাধগাষ শতুণ করে 
ভিত, দিয়ে তারপর সৌধটাঁব নির্মাণকাধ এগিয়ে নিষে যাওয়া । 

এইগ্রলোৌকেই একমাত্র মানবজাতির উন্নতি বল! চলে, নইলে পৃথিবীটাকে 
গোলমালেব হাত থেকে কিছুতেই মুক্ত করা সম্ভব নয ১ কাব। প্রতিটি বংশাবণলী 
অতীতেব কাঁজকে বাতিল কবে দিতে চাইবে, এবং পুরোনকে সম্পণকপে ধ্বপ্স 
করবে, আর এটাকেই এর। নতুন কাজ স্ুকব প্রাখশিক কর্ম বেগ করবে। 

যুদ্ধের পুবে আমাদেব সত্যতাব সবচেমে দুঃখজনক দিক হলো, এন শিজন্ 
কোন হষ্টির উৎপাদন ক্মমতা ছিল না খাঁর দ্বার। স।ঠ্ত্য 1 সভ্যতার কিছু 
অগ্রগতি হ'তে পাবে; কিঞ্ত অতীতেব উচুদ্ররের কাদাবলীর স্মৃতি এরা মুছে 
ফেলতে, কলুখিত কবতে এবং ঘ্বণা করতে আরন্ত কবে। গত শতাবীব শে 
ভাগে মাঙ্গষ নতুন কাগের প্রতি উৎসান হারিখে ফেলে” বিশেষ কবে নাহিত্য 
'এবং নাট্য শিল্পে ; স্বক কবে প্রাচীন খিখ্যাত সব নাট্যসাঁহিত্যকে শিন্দ1। করতে 
যে এগুলো নীচুদরেব ও সেকেলে। ব্যাপারটা এমন এক জাবগায় নে দীভায় 
যে মনে হয এই অবক্ষরের যুগের মহৎ কিছু সৃত্টি করার ক্ষমতাই নেই। 

৭৩ 


অতীতকে বর্তমানের দৃষ্টি থেকে এমনভাবে গোপন করে বাঁখা হয় যে মনে হবে 
ভবিষ্যতের দেবতার! পুরো শয়তানের দ্বারা পরিচালিত। এই কার্করণগুলো! 
সবার কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত নতুন বলে নয়, যদ্দিও এইগুলো! ভূল 
কিন্তু যে পদ্ধতিতে মানবসভ্যতার ভিত্তি তৈরী করা হয়েছে, সেটাই ঠিক নয়। 
এই খামখেয়ালি শিল্পই বলশেভিক মতবাদের শ্রোতটাকে বয়ে আনতে 
সাহধ্যে করেছে। যদি পেরিক্লিন যুগের সৃষ্টির উন্মাদনা! বিস্ত তভাবে প্রকাশিত 
হয়, তবে বলশেভিক তার কিউবিষ্ট মুখভঙ্গী করে হাস্য করবে। 

এই প্রসঙ্গে একশ্রেণীর লোকের সাহসের অভাব; বিশেষ করে তার্দের 
শিক্ষার্দীক্ষা এবং পদমর্ধাদাঁর দরুণ তার্দের উচিত ছিল আমাদের সাংস্কৃতির এই 
চুভান্ত অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাভানো । কিন্ত তারা কোনরকম প্রতিরোধের 
থেকে সরে ধাডায়, কারণ তারা এটাকে অনিবার্ধ বলে মেনে নিয়ে তার কাছে 
মাথা নত করেছিল। স্থতরাং তাদের এই পদন্থলন স্যায্য প্রাপ্য, কিন্ত তাদের 
নিছক ভয়ই তথাকথিত বলশেভিক শিল্পের দেবতাদের রাজ্যে গণ্ডগোলের সৃতি 
করে। কারণ যারাই তাদেব শিল্প স্ষ্টিকে মেনে নিতো না, সেই দেবতারা 
তাদেরই প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করতো! এবং তাদের ভাষায় এইসব মনোবৃত্তি 
হলো সংকীণমনা এবং আব জলা । লোকে আবো ভয় পেতো! এই ভেৰে 
যে এইসব প্রতারক জোচ্চরগ্তলো তাদের নামে বলে বেডাবে যে তাদের 
শিল্পঙ্ঞান বলতে কিছু ণেই। এগুলো যেন এমন একটা বাঁপাঁর যা সত্যিকারের 
ভাবোচ্ছাস আর অধ:পতনের বস্তব ষ। নাকি কতোগুলো! কুখ্যাত শঠের স্থষ্ট, তা, 
না বুঝতে পারলে সমাজ তাদের ছোট চোখে দেখবে। এইসব সাংস্কৃতিব ভক্ত 
দলের একট গুণ ছিল যে সহজ উপায়ে এই ভাবোচ্ছাসগুলোকেই অতি উৎকৃষ্ট 
ধরনের শিল্প বলে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারতো । অতুলনীয় এবং 
চরম মাদকতাময় উপায়ে তাদের সমকালীন শিল্পকে তুলে ধবতো| নিজন্ব অন্তরের 
অভিজ্ঞতা বলে। এই পথেই তারা তাদের বিরদ্ধে সমালোচনাকে এডিষে 
যেতো । অবশ্বই অতি অল্প আয়ামে। বলাবাহুল্য, এই অন্তরের অভিজ্ঞতা 
সম্পর্কে কেউ-ই কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করতেন না। কিন্তু সন্দেহ করা 
উচিত ছিল ষে পাগলের সষ্টির পেছনের তাঁগিদট1 সত্যিকারের কি। মারটিজ, 
ভন সুইণ্ড অথবা ব্লিনের শিল্পই হলো অন্তরের অভিজ্ঞতার শার্থক প্রকাশ; 
কিন্তু এগুলো! হলো ঈশ্বরের দান, কোন বিছুষকের কাঁজ নয় । 

আমাদের বুদ্ধিজীধিদের কাপুকষতার এটা একট? চমৎকার উদ্দাহরণ, যাক 
নাকি আমাদের মানুষগুলোর সহজাত প্রবৃত্তিকে বিধিয়ে দেওয়াটা কোনরকম 
প্রতিরোধ ছাড়াই সহজভাবে মেনে নিয়েছে সব রকম নৈতিক দায়িত্ববোধ কাধ 


থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। এই অবিবেচক অর্থহীন ব্যাপারটাকে লোকের 
ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে । অর্থাৎ তারা যা ভালে বোঝে তাই করতে। কিন্ত 
তারা বুঝতে পারেনি জনসাধারণের বিচার ক্ষমত! বলতে কিছুই নেই, কারণ 
শিল্প জিনিষটাকেই জনসাধারণ বুঝতে অক্ষম । তারা শিল্পের নামে যে কোন 
ব্যঙ্গ তামাসাকেও মেনে নিয়ে থাকে; অবশ্যই যতোক্ষণ না শেষ পধন্ত তাক 


শিল্পের ভালো ব1 খারাপ বিচার বোধটাকেই হীবিষ়ে ফেলে । 
এইসব বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে অপধ্যাপ্ত চিন সেই যুগে বর্তমান 


যার দ্বারা সহজেই বোঝা! সম্ভব যে পচনক্রিয় সুরু হয়ে গেছে । 

আরেকটা বিপদজনক চিহ্ছ বিচার বিবেচনা! করা উচিত। উনবিংশ 
শতাবীতে আমাদের নগর এবং শহ্রগুলো তাঁদের সভ্যত। কেন্দ্রিক চরিত্র 
হারিয়ে ফেলে, এবং মাত্র সাময়িক বসবাসকারীর চারিত্রিক রূপ নেয়। আমাধের 
বড শহর্গুলোতে যেসব শ্রমিকেরা বাম করতো, তারা আদৌ সেই শহরগুলোকে 
মনে প্রাণে ভালোবাসতো না। এই অনুভূতির সহি হওয়ার পেছনের কারণ 
হলে জার়গাগুলোতে হঠাৎ তার! বসবাস করার সুযোগ পায়, যে কারণে তাদের 
প্রতি কোন মায়া মমতা মেই খসবাসকারাদের প্রাণে ছিল না। অবশ্য এই 
অন্ভূতির জন্য দায়ী হলো সামাজিক কারণগুলো, যে কারণে তাদের প্রায়ই 
বাসস্থান বদল করতে বাধ্য হতো । যে নগরে তারা বান করতো তার প্রতি 
এই কারণে কোন মমতাই গডে ওঠার স্থযোগ তারা পেতো না। এর আরেকট। 
কাৰণ হলেো। আমাদের সাস্কৃতির শুঠগর্ভতা এবং শহর জীবনের অন্তঃসার শুন্তাতা৷ ৷ 
জার্মানীর মুক্তি যুদ্ধের সময়ে আমাদের নগর ও শহ্র্গুলো সংখ্যায় শুধু কম 
শছুল না। আকাবেও ছিল খুবই সীমিত। কয়েকট। যাদের সত্যিকারের ব্ড 
শহর বল! চলতো! সেইগুলো ছিল তত্কালীন রাজাদের আবাসস্থণ, প্রাসাদ 
নগরী । সেই কারণে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনঘাত্রাণ একটা আলা" মূল্য 
9 মর্যাদা ছিল। হার্জার পঞ্চাশেক অধিবাসী অধুষ্টিত সেই শহর্গুলো । ধা! 
প্রার তখনকার যে কোন বড শহরের তুপ্য, বিজ্ঞান ও সাংস্কতির কোষাগার 
স্বরূপ। তৎকালে যখন মিউনিকে হাজার ষাঢেক বাসিন্দা বসবাম করতো, 
তখনই মিউনিক জার্ধান শিল্পের একটা প্রধানকেন্ত্র বলে বিবেচিত হ'ঠে। 
বর্তমানে অবশ্ত যে কোন শিল্পাঞ্চলেই তারচেয়ে বেশী লোক বদধা করলেও 
তাদের নিয়ে কোন মূল্যবোধ সেই। এগুলো হলো কতোগুলো বস্তা ও গায়ে 
গা লাগিয়ে দাডানে। ব্যারাকের সমষ্টি, আর কিছুই নয়। হ্ুতরাং এই অর্থহীন 
বাসস্থানগুলোর প্রতি যদি কারোর মমতা না গড়ে ওঠে, তবে কারোর পক্ষেই 
বেডে ওঠ] সম্ভব নয়। যার নিজন্ব চারত্র বণতে কিছু নেই এবং যেখানে 
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সাংস্কৃতির কোন ছাঁয়! ছুঃখ কষ্টের প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে 
পারে না। 

এই-ই সন নয়। বড বড শহরগুলোর জনসংখ্য| বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
সত্যিকারের শিল্পকমের কির খ্য।পারে মকর্ি তুণ্য হযে দাঁডায। 'এদের 
আবহ[ওখাঁষ "সই শিল্প ছারাক্রান্ত শভরগুলোর প্রতিচ্ছাষ। স্পষ্ট হয়ে ফটে ওঠে। 
আমাদের বদ এহরুগলোতে সভাতার দান বলতে প্রায় কিছুই নেই । শহরগুলে! 
শুপু অতাতের 'গীরৰ অরে এদের জৌরে নিচে আছে। আমর! যদি শহর 
মিউনিক থেকে দ্বিতীয় লুইডভিগের সমস্ত কি তুলেনি, তবে দেখতে পাওয়া 
যাবে সেই পয়োভনীয় শিগ্নকম ছাভা শডর মিউনিক কতো কৃুশ হযে পতেছে। 
বালিন থা অন্তান্ত বড় বদ *ং রগুলে। সম্পর্কেও এ এক কথাই প্রযোজ। ৷ 

কি নীচের প্রয়োজনীর জিনিদণ্ডলোর প্রতি লন্দ্য পাথ। একান্থ প্রয়োজন £ 
আমাদের বড বড় শহর গুলোব এমন কোন স্থতনেইখা নাকি গহরের সাধাবণ 
বিঅবগুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে প!রে এবং যাঁ এই ঘুগের চিহ্ক 
স্বরূপ উপস্থাপনা করা যায় । যদিও স্ুপ্রটীন শহরগুলোর প্রত্যেকের গৌরবের 
স্বতিসৌধ ছিলস। বাক্তিগত মৌধমালা কোন সুপ্রাচীন শহরের শিল্পকর্মের 
প্রদর্শণী নয়। জনপাধারণের জগ্ত ঠতী স্থৃতিপৌধই চিরস্থায়ী শিল্পের নিদর্শন, 
যার প্রভাব ক্ষণস্থাণী নয়। কারণ এগুলো মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সম্পদ প্রদশন করে 
না, এই শ্থৃতিসৌবগুলে। হলো! সমাজের গুরুত্ব এবং মহীয়ানের চিহ্। এই 
স্থতিসৌবগুলে। বসবাসকারীদের নিজেদের শহরের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে, 
যা নাকি আজ আমাদের ধারণার অতীত। মাবামাঝি গোছের ব্যক্তিগত 
মালিকানায় কতোগুলো বাড়ী নাগরিকদের দৃষ্টি কাডতে সক্ষম হয় না, কিন্ত 
সমাজের বণার জন্য গড়া স্থৃতিশৌধ প্রতিটি নাগরিকের মন ভরাতে পারে। এর 
বিপরীতে ব্যক্তিগত সৌধমাল। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রয়োজনীয়ত। ; যার গুরুতর 
নাগরিক জীবনে গ্রায় নেই বলশেই চলে। 

আমর! মদ্দি হ্ৃপ্রাচীন গণমৌধগুলোর অঙ্গে সেই যুগের ব্যক্গত 
বাঁড়ীগুলোর তুলনা করি, তবে তাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবো যে এই 
কাজগুলোর ব্যাপারে কতোখানি গ্রক্কতু ধেওয়া হয়েছিল, যার প্রতিচ্ছবি 
সামাজিক জীণনেও গভীর ভাবে পড়েছিল। এইগুলে! হলো পরবর্তী যুগের 
অগ্রগামিতা ৷ 

শুধু বানিজ্যিক প্রসাদগুলো নয়, মন্দির এবং সাধারণের জন্য নিগিত 
অট্ুপিকাগুলোও রাষ্ট্রের ছিল, যা সত্যি বিস্ময়কর । লমাঁজই এইসব বিশাল 
অট্ালিকীর মালিক ছিল। এমন কি রোমের গৌরবের অস্ত-সূর্যের দিনেও 


বাক্তিগত ভিণ! বা প্রাসাধে এভবের বিখ্যাত জায়গাগুলো পবিকান ছিল না, 
হিল মন্দির, স্সানাগার বা হামাম, পয়ঃপ্রণালী এবং রাওালাধে। এইগুলে। 
সবই হিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, জৃতরা, এককথাথ অপসাবারণের তার ওপর পৃ 
আধকার ছিল। 

মধ্যযুগীণ জামানীতেও একই আদশকে মেনে চলা হতে । যর্দিও 
শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ ছিণ আলাদা । প্র/টীনকালে খে চি্াধার। এখেন্স শহরের 
পুগে অথবা প্যাঁনথনে কূপ পেতো, আজ তা” রূপাগুরি৩ হষেশে গথিক 
ক্যাথিড্রীলে। মধ্যযুগীয শহরগুলোর এই স্থৃতিসৌধগুলে। ব্যক্তিগত মাণিকানাখ 
নিথিত ছোট ছোট বাঁডীগুলোর মাথা ছাঁডিয়ে অনেক উঠতে চড়ো আন্দোলিত 
করতো ॥ তাদের প্রাচীর, কাঁজ এবং ইট তৈরীও ছিল দ্রষ্টব্য। এখং এইসপ 
এহবে আজও তারাই প্রধান ভূমিকায় বিরাজ করছে, যদিও দিনে দিনে তাপ 
ফ্যাট বস্তীর জঙ্গলে ধাবে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারাই আনীয় চরিত্র 
ও মৌন্দধ লোকের সামনে উপস্থাপনা করে থাকে। গ'আ, ঢাউন হুল, 
আত্মরক্ষামূলক স্তন্ত-প্রভৃতিই হলে। চিন্ধাধাণার শাহবের প্রকাশ যর তুলশ। 
একমাত্র প্রাটানকালেই পাওয়া সম্ভব | 

আজকের জনতার জন্য শি ৩ বাডীগুলোর আকার এবং উপাদানের 
অবস্থ। সত্যই শোচনীয়, বিশেষ কবে ব্যঞ্জিগত অদ্রালিক।গুলোর তুলনাখ । 

রোমের মতো বালিনের ভাগোও যাঁদ একই রূপান্তর হথ, তবে ভাবযাং 
ব খাঁখল। ইহুদীদের বহুতল পোকান, যৌথভাবে গছ হোটেশগুলোকেই 
গামীদের সময়কার সংস্কৃতির বহিঃপ্রকা* বলে ধলে অব ॥ একমা ণাঁলিনেই 
দেখা যাবে তুলন।মূলকভাবে বাঁণি।জ্যক কারণে গড পডীগুলোর অপ্গে বাষ্টের 
প্রয়োজনে তৈরা বাঁড়ীগুলোর ক প্রচগু তধাঁখ। 

জনতার জন্ত তরী অধিকাংশ বাভাই শুধু এপ্রতুলই নখ, খা্সকণ 
বটে) এইস্ব ঝাডীগুলো৷ তৈরীর সমণে এণের স্থায়ীত্বের দিকে জগ দেএ৭ 
হয় নি, সামধিক প্রয়োজনে নিমিত হ্যেছিল এইওপো । কোন সং চিন্ত।- 
' ভাবনাকে বাঁভীগুলো৷ তৈরার সময়ে ঠাই দেগণা হখ শি। ব|লিনের ছুগ 
যখন গড়, তৎকালীন চিন্তাধার৷ সম্রণরূপে আলাদা ছিণ, খন বাঁলিন 
লাইব্রেরী তৈরী হয়েছিল সেই নময়ের সর্ধে। একঢ। যুদ। ডাহাজ তৈরীর 
ব্যাপারে যেখানে খরচা পে ষাট লক্ষ জামান মাক, সেখানে রাষ্ট্র প্রয়োজন 
তৈরী একট। বাঁভীর জন্য তার অর্ধেকও খরচা করা হয় না। কিন্ধ সত্যি 
বলতে কি, ঘা স্থায়ীত্ব এবং অস্তিত্বের বহিপ্রকাণ আরো অনেক ভালোভাবে 
হওয়া প্রয়োাজন। তবু ভেতরটা সাঁজানোর ব্যাপারে অপার হাউস পাথরের 
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ব্যবহারের পরিবর্তে দেওয়ালগুলো| শুধু চুনকাম কগার পক্ষে বায় ধেঁয়। অবশ্ঠহ 
একথ! বলতে ছ্বিধা নেই, যে এই বিষয়ে সংসদের মতামতই পঠিক ); কারণ 
চুনকাম করা মাথাগুলো! পাথরের দেওয়ালের সৌন্দধ বুঝতে সত্যই অক্ষম। 

আমাদের সমকালীন শহরগুলোৌই এমন ধাঁচে গডে উঠেছে যে ত 
সামাজিক চরিত্রের গ্রকাশ কোনমতেই করে না। সুতরাং সমাজ ঘে 
স্থাপত্যকলার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে না, এতে আর আশ্ের কি আছে। 
এইভাবে বাস্তবিক আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হবো, যেখানে 
ব্যক্তিগত মালিকানা বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর দেশ্রে গ্রচণ্ডরকমের গরমিল 
থেকে যাবে । 

এইসব হলে! আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের অবক্ষয় এবং সামাজিক অন্ধশাসন- 
গুলে। ভেঙে পডার চিহ্ন। আমাদের দিগন্ত সম্পূর্ণভাবে ছোট ছোট শ্বাথ 
দ্বারা ঢাকা । সত্যি বলতে কি সেগুলোর কোন উদ্দেশ্যই নেই, একমাত্র টাকা 
রোজগার করা ছাঁড! ৷ হৃতরাঁং এইসব ঠাকুরের ভজন] করতে গিয়ে আশ্চযের 
কি আছে যে আমাদের নাঁথকোচিত গুণগুলো৷ অনৃষ্ঠ হয়ে যাবে। অতীতে 
যে বীজ বপন করা হয়েছিল, বগমানে আমর। শুধু তাঁর ফসল কেটে চলেছি। 

পূর্ববর্তী যেসব ঘটনাবল। দ্বিতীব সম্রাটের বাজত্ব ভেঙে প্ভার জন্য দণী, 
সেইগুলো বিশ্বেধণ করলে দেখা যাবে বে নির্দিষ্ট এবং সাবজনিণ মতখাদের 
অভাবেই এই সায্রাজা ভেঙে ট্রক্রো টুকরে। হয়ে গিখেছিল। তার ওপর 
সামাজিক অবদাঁধ অস্থিরতা তো ছিলই । বিশেষ করে এই অনিশ্য়তা 
প্রচগ্ডভাবে দেখ। দেয় বখন একে পর এক জীবন জিজ্ঞাসাগুলোর স্থরু হয়, 
এবং তাঁব প্রতি চুভান্ত মনোভাব দেখ যাঁ এদের। এহ খামতির আবো 
একট! কারণ হলে! স্বকাঁজ অপ্জেকভাখে করা । সুর হয শিক্ষা পঞ্ঈতিতে, 
তারপর থে কোন দায়িতবোধের প্রতি অনীহা, বাপুরুষের মতো! শয়তানকে 
সহ করা; এমন কি শেষমেষ ধ্বংসকে পর্যন্ত নীরবে মেনে নেওয়। | 

কারনিক মানবতাবাদদ একটা ষ্টাইলে এসে দাঁড়া । এই বিপথগামিতার 
গ্রতি আত্মসমর্পণ ও ব্যক্তির প্রতি যুদ্ধং দেহি মনোভাবের কাছে আদাখী 
ভবিম্ুতের লক্ষ লক্ষ মানবতাবোঁধ উৎসর্গ কণা হয়েছে। 

প্রাক্‌ যুদ্ধের ধর্মীয় অবস্থা পরীক্ষা নিরাক্ষা করলে দেখা যাঁধে সাধারণভাবে 
বিভক্তিকরণ এই পরিবেশটাকেও বিষিয়ে দিয়েছিল। জাঁতির একট! বিরাট 

ংশ জীতীক্ব পৌঁধাক সম্পর্কে উদাপীন এবং সত্যিকারের আদর্শের প্রতি 
তাচ্ছিল্যের ভাঁব তার্দের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল । এই ব্যাপারে প্রাথমিক 
প্রয়োজনীয় এটা নয় ষে বহু সংখ্যক লোক, তারজন্থ সম্পূর্ণরূপে দীয়ী 
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হলো লোকেদের উদ্বামীনতা । যখন খুষটধর্সের দুই সম্প্রদায় এশিয়া আর 
আফ্রিকার বুকে তাদের ধর্মপ্রচার করে চলেছে, যার মূল উদ্দেশ্ঠ ছিল খষ্ট 


সতবাদে বিশ্বাসী শিষ্া জোগাড় করা! ; কিন্ত এই ছুই সম্প্রদায়ই তথন ইউরোপে 
লক্ষ লক্ষ অন্ুগামীদদের বিশ্বাস হারাচ্ছে । এইসব শি্তর| তখন তাদের জীবন- 


শক্তির উৎসম্বরূপ যে ধর্, তাঁকে পরিত্যাগ করে চলেছে, অথবা তাঁরা নিজেদের 
অভিমত অনুসারে সেই ধর্মকে পরিবর্তন করে চলেছে । বিশেষ করে এর 
ফলাফল দেশের নৈতিক জীবনে সবঠেয়ে বেশী অনুভূত হয়েছে। কারণ কথার 
সঙ্গে কাজের সাঁমগ্রন্ত না থাকায় খ্টীয় বিশ্বাসের চেখে মুসলমান ধর্ম অনেক 
বেশী পরিমাণে এশিয়া আফিকায় বাান্তি পেয়েছে। 

এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে তথ্য নিতর ণয় খলে এইসব মতবাদ খায় 
ধর্মের প্রতি মানুষকে আকধণ করার পবিবতে হিসাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। 
য্দিও মানুষের এই পৃথিবী ধর্ম বিশ্বাস ছাড়! যে কী বস্ততে পরিণত হ'তে পারে 
তা" আমাদের ধারণার অতীত। কোণ জাতিরই বিরাট অংশ দাঁশনিক শয়। 
জাঁতির বিরাট একট] অংশের বিশ্বাস জীবনের প্রতি ধ্যান ধারণার ভিত্তিতেই 
গডে ওঠে । রকমারী ব্যপস্থা যা নাকি আমদের ধর্মের বিশ্বাসের পরিবতে 
তুলে ধরা হয়েছে, তার কোন মূল্য পেই। কিন্তু যধি ধর্মীর অনুশাসন এবং 
বিশ্বাম জাতির গরিষ্ঠ অংশ মেনে নেধ» তবে সেই মতবদের ভিত, স্থাপন। ৯৭ 
যথেষ্ট শত্ত জমিতে ॥ জীবন ধারণের প্রত্যাহিক নিষমণ্ডণোকে না মেনে 
হখতো। কয়েক শে। ব। হাজার অতি মানব আছেন, যারা তাদ্রে জাবনটাকে 
কাটিয়ে যেতে পারেশ। কিন্ত বাকী পক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে তা" অস্তবপর 
নয়। প্রাত্যহিক জীবনধাত্র। খে বীধাধণা খাতে ববে চলে, বাষ্ের পথও সেই 
একই খাঁতে প্রথাহিত। আরো 418 ভাখাষ বলতে গেশে, বায় অন্ুশানন- 
গুলোও সেই কারণে গ্রধেজনীধ। সাপুণৰপে ধর্মীয় মতবাদ হণো এমন একটা 
বস্ত, যা বিশদব্যাখযাব শেষ নেই । একমাত্র মতবাদের মধ্যে আব নেই স্ইে 
কারণে এট] শুম্ম এবং শক্ত একটা রূপ দেওয়া হয়েছে। খ! ছাণ কোনরকম 
বিশ্বীসই গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। নইলে ধর্মীয় মতবাদ কোনক্রমেই দার্শনিক 
মতবাদের উদ্ধে উঠতে সক্ষম হতো না। বরং সোজান্জি 'একটা দার্শনিক 
মতবাদে গিয়ে ঠেকতো। সেই কারণে এই মতবাদের ওপর আক্রমণ কর! 
আর রাষ্ট্রের কোন অন্গশাসনেন্ প্রতি আহ্রমণ একই কথা । তাই এই ধরণের 
কোন আক্রমণ সম্পূর্ণ বাজনৈতিক বিশৃঙ্খল! ডেকে আনতে বাঁধ্য। 

রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মের মূল্যায়ণ কখনোই এর কোন খামতির দিক 


বিবেচনা করে কর! উচিত নয়। তার বদলে তার চিন্ত। কর! উচিত এর পরিবর্তে 
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অন্ত কিছু যা সত্যিকারেব ভালে! তার পক্ষে জনমত গঠন করা সম্ভব কিনা । 
£তোম্ষণ না গবন্ত ভাণো এবং গ্রহণযোগ/ কোন ব্যবস্থা খুজে পাওয়া যাষ, * 
ততোদন পধন্ একমাত্র বোক। এঘং ধাগী আসামীবাই প্রচলিত ধর্ধেব অবলুষ্তি 
»াইবে। 


অবশ্য এটা নি:সন্দেহে সত) যাঁরা এই প্রচলিত ধর্বের গতি ব্যাহত বকবেছে, 
গতিক কিছু প্রাপ্তির জগ তাদের ক্ষমা করাটা মোটেই উচিত 


হবেনা। কারণ ধিজ্ঞীনেব সঙ্গে ধর্ের সংঘষ শারাই ডেকে এনেছে। 
এই সংঘর্ষে বিজয়মাল্য বেশীরভাগ ন্গেত্রে বিজ্ঞানের গলাতেই ঝুলবে। যদ্দিও 
তা” হবে তিক্ত সংখনেব পবে, যাতে ধগেব ক্ষতি প্রচণ্ডহ হবে। কারণ তাদের 
কাছেই ধর্মেব উচ্চতা খন হবে ঘাঁদেব দৃষ্টি বিজ্ঞাীনেৰ ওপরেব ভ্তব ভেদ করতে 
অসমম। 

কিন্তু সবচেবে তি হয়েছে ধগে খাদ 'মশিষে ব্যজনৈতিক ভাতিঘার হিসেবে 
,সটাঁকে ব্যবহার করে। খখং সোজাস্থ জভাবে বণতে হু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই 
ধূর্নটাকে ব্যবহার কবা হয়েছে। নিলজ্ঞছ উচু গলায় চিৎকার কর! মিথ্যুক 
মানবগুলে। যাব। খনখনে গনায় তাদের একরাশ মিথ্যা প্রচা কবে চলেছে, 
ঘা কাপুকব উদ্দেশ্টবিগীন লোকগুলোহ শোনে। এব। কিন্তু কোন কাবণেই 
মৃত্যুর জন্য রী শ্য। বরং কি করে আবে। ভালোভাবে বাচা যাধ, তার 
খন্রি ফিকির গুঁজতেই তাবা সদাঁসধদা ব্যস্ত থাকে। বাজনৈতিক লাঙের জন্ত 
ভারা তাদের যে (কান বিশ্বাসকে বিকিবে দিতে পাবে । মাত্র দশট, সংসদ্দী 
আদেশের জন্ত ম।খসখাধীদের সঙ্গে হাত মেলাতে এতোটুকু ইতঃস্তত কবে না। 
যাব! হলে ধর্শেব অমব শক্র, আর একট মন্তাথের জন্ত তারা শয়তানের 
সঙ্গেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে প্রস্তুত । যণিও সেই শযতানেব চক্ষুলজ্জ! 
বলতে কোন বস্তু নে । 

প্রাক যুদ্ধেব জামীনীতে খষ্ধমেব আঘাদন বহু লোকে কাছে খিশ্বাদ 
ঠেকে । তবে তাঁব ভন্য গাষী রাজনৈতিক দলগুলো, যাবা ক্যাথলিক বিশ্বামকে 
পঙজ্জাক্করভাখে নিজেদে€ দলাঁয স্বার্থে কাছে লাগিয়েছিল ) 

এই পরিব্তিত থ্/বস্থাটাই ছিল মাঁরাত্মক। এট! গোটা করেক মূল্যহীন 
সংস্ণীখ আদেশ গাব জগ্গ জোগাড করতে সমর্থ হবেছিল। কিন্তু তারজন্য 
চাঁচের ক্ষতি হষেছিল গ্রচগরকমেব । 

এই ঘটনাৰ ফ্লাফল জাতিকেই বহন করতে হযেছিল। ধর্মীয় জীবনে 
অবসাদ নেমে এসেছিণ, যার ফলে সমন্ত রকম বিশ্বা,সর, নৈতিকতার প্রচলিত 
আচার আচারণের ভিত নডে উঠেছিল য1 যে-কোন মুহূতে ভেঙে পড়তে পারে। 

২৮০ 


তবু এইসব চিছ খাওয়া ফাটল ধর সামাজিক সংগঠনগুলো হয়তো খুব 
একটা ক্মতিকারক ছিল না, ঘণ্দ তাঁব ওপব ছুঃখেব বোঝ! আর না! চাপানো 
হ'তো। কিন্তু জাতির কাধে এই ঝড এমন এক সময এসে উপস্থিত হয়েছিল 
যখন অন্তর্দেশীয় এক তাঁণ প্রযোজন ছিল সবচেবে বেশী । 

রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরবেক্ষকেব দৃষ্টিত৩ ধবা পড়েছিল জীর্জান রাষ্ট্রে 
কাঠীমোর কযেকটি বাতিকম যা নাঁকি আগামী ধ্বংসটাকে বলে দিষেছিল, যদি 
সময় মতো! সেগুলোকে শ্রদ্ধিকরণ করা না ভন। জার্ধান শীহিব অন্ধত্ব, 
বৈদেশিক এবং অন্দেশীয় প্রায় সার চোথে ধবা পড়েছিল । সবচেয়ে মজাব 
ব্যাপার হলো! বাইবে থকে ছন্দোবদ্ধ মনে হলেও এই বাপারে বিসমাকেব 


মতামতটাই সত্য, &এ বাঁজনীতি হলে। পসান্চনাভাব শিল্প । কিন্ধ পরের 
চ্যান্সেলাবদের থেকে বিসমাকেব চিন্তাধাবা কিছুটা আলাদা পবণের ছিল। 


আর এই পার্থক্য থাকার দক বিসমাকেরি পক্ষে এই তত্বের নিষান তার 
রাজনীতিতে অভীষ্ট পুবণেব জগ সব রকম বাস্তা দেখা উচিত, অন্তত 
চেঠা কবা উচিত । চেগব প্রধাঁস থাকা প্রকাধ। কিন্ধ তার পরবতী 
উত্তরাধিকাবীগ | এই কথাব একট। অর্থই কবেছিল ঘ বাঁগশীতিতে কোনরকম 
আদর্শ বা লক্ষোব পযোঞ্ন একেবাবেই নেই । 

সবচেযে ব কথা, ংকা্পান জার্ধান বাণানতিক নে ঠাদের কোন দরদী 
নীতি ছিল না কারণ হলো পুর। ব্যাপারটাই নভবডে ভিতের গিপিরে 
দাচানো ১ বিশে কবে মআগজাতিকতাবাঁর । শ্বখু ঠাই নণ, এইশপ নেতাদের 
র[জনাঠ্ব বিবঠন সম্পকে কোন পাাননধারণাই ছিপ না (ণট বাগনৈতিক 


নেতাদের অবশ্তাই থাকা উচ্তি। 
৩ৎ্কালীন 5ণোকহ খাবা পুবো ব্যাপাখঢাকে ৩ঠাশাব দিতে দেখতে। 


তার] দোৌঁধাবোপ কবে “ব আদশ এবং দিগদশনের অশাবেই জাঞান রাখের 
এই দুরবস্থ।। ভাবা এইজগ দায়ী কবতো। ভে রেপ দুপতা এ আপছেশি 
অনুধরতাকে | যাদের দ্বাব। সবকাঁর পরিচালিত, তাদেন ধাান-ধারণ ৮দানায়ক 
হসটন টুযাঁট চেথ্াবলিন আজকেব যাবা প্রখ্যাত রাজন ঠক নেতা ভাদের 
থেকে আলাণ] ছিল। হ।সলে এই লোকগুলে হাশের সময়ক।দের উন্নাতিশ 
জন্য চিন্তা করতে অপণাথ এবং অনে)র উপদেশ শিতেও ভাদেব অহংকারে 
বাজতো । গুস্তোভা” আযডকুসের মৃভ্যুর শব শ্রইডিস্‌ চযান্দেলাথ অস্পেনগ্থা|রিন 
কিছ সত্যে সন্ধান দিষেছিল ঘ| নাকি ম্মরণাত'ত কাল পান্দ তা ছিল। 
সে বলেছিল এই পৃথিবীব শাসন একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই কথা সম্ভব । শ্রতরাং 
আশা কর! যায় সংসদীয় সদস্যদের ভেতবে এর একট অণু হলেও বাঁকা,উচিত 
হিটলার---১৮ ২৮১ 


ছিল। কিন্তু জাশানীতে গণতন্ত্র গ্রথতিত হওয়র পরে এর হযৎকিঞ্িতেরও 
দেখা প1ওয়1 যায়নি । তারজন্যই তাদের গণতন্ত্রের রক্ষার আইন পাশ করতে 
হয়েছে, যার ছার! স্বাধীন কোন মতবাদ ব্যক্ত করাই নিষিদ্ধা। অস্পেনষ্টারিনের 
পক্ষে এটা সৌভাগ্য বলতে হবে ঘে সে ততৎ্কালে জীবন ধারণ করেহিল, এই 
গণতন্ত্রের কালে নন। 

ইতিমধ্যেই যুদ্ধের আগে এই প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী জানান রাষ্রের 
প্রতিনিধিত্ব করা উচিত ছিল, সংসদ জার্মান বাষট্সভা কিন্তু রাষ্ট্রের পর্যায়ে 
সবচেয়ে দুর্্বলতম স্থান বলে ইতিমধে)ই পরিচিতি লাভ করেছিল । কাপুরুষতা! 
এবং দায়িত্ব কাধে নেওযার দায়িত্ব একসঙ্গে মিলে গিয়েছিল নিখুতভাঁবে। 

সবচেয়ে নোংরা একটা কথা যা এখন শোন! যাঁর ঘে বিপ্লবের সময় থেকে 
জার্ধান সংসদীয় গণতন্ব আর কার্ধকারী নয়। এই কথায় এই ধারশাই সবার 
হবে ফে বিপ্লবের ব্যাপারট| সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। কিন্ত বাস্তবে সত্য হলো 
দেশকে টেনে নীচে নামানোর থেকে অন্য কাজই এই তথাকথিত সংজদীয় 


প্রতিষ্ঠানের ছিল নাঁ। এবং এর কাধ্প্রণালী এই ধবণের ছিলে লোকে এই 
গ্রতিষ্ঠানের সার্থকতা কিছুই দেখতো না বা দেখতে চাইতো! নাঁ। জার্মানীর 


পতনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানও কম দাবী নয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা] যে 
সত্বর ঘটেনি তারজগ্ত সংসদেব কোনরকম কৃতিত্ই নেই, ধরং যাঁরা এহ 
গ্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিকে ব্যহত করেছিল শান্তির সময়ে, যা নাকি জার্খান জাতির 
এবং রাষ্ট্রের কবর খুঁডেছিল, কলতিত্ট| তাদেরই পাওয়া উচিত । 

এই বিশাল বিধ্বংসীকারী শয়তানের দল যারা প্রত্যক্ষ বা অগ্রত্যক্ষভাবে 
সংসদে ভিড করেছিল, এরা হলো এই সংসদের একটা টিপিক্যাল উদাহরণ, 
যাদের কোন যুগেই দায়িত্ববোধ বলে কিছু থাকে না । যে শয়তানের কথা 


আমি বলছি, তা” অন্থর্দেশয় শাপনভার টিলেঢালা এবং বৈদেশিক নাতিতেও 
দৃঢ়তা! ছিল না ; এগুলোই হলে! রাজনৈতিক বিপধয়ের প্রধান কারণ। 


সংসদীয় সমস্তক।জই অদ্ধেক করা হয়েছে এবং এবচেয়ে আশ্র্ষের ব্যাপার 
এই কাজ সম্পূর্ণ না করার নীতি সব ব্যাপারেই মেনে চলা হয়েছে। 

মৈত্রীর ব্যাপারে জার্ান রাষ্ট্রের বৈদিশিক নীতি একেবারেই নিকটতম | 
তাদের ইচ্ছে ছিল শান্তি স্থাপনের, কিন্তু সোজ। গিয়ে ঝাঁপ দিষেছে 
যুদ্ধে। 

পোল্যাণ্ডের ব্যাপারেও এই ৫বদেশিক নীতি মন প্রাণ দিয়ে লাগানো হয়নি । 
ঘার ফলে যা পেয়েছে জার্মানী যুদ্ধে জিততে অথবা পোল্যাণ্কে টেনে নিজের 
শ্বপক্ষে আনতে, বরং রাশিয়াকে শত্রু বানিয়ে ছেড়েছে। 

সখ 


আযলসেস-_-লোরাইনের প্রশ্নটাকে সমাধান করার চেষ্টা করা! হুযেছিল মাত্র, 
কিন্তু পুরোপুরি মন ঢেলে দেওয়া হযনি। ফরাসী বহু মস্তক বিশিষ্ট জলচব 
সধপটাঁর মাঁথ! চর্ণ করব পরিবর্তে শুধু আন্তে একটু ছৌযা এবং আলসেস-- 
লোরাঁইনের তত্ব অন্রসারে অন্যান্য জার্মান প্রদেশের সঙ্গে সমান অধিকাধ মেনে 
নেওয়া হযেছে , কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাবা এক নয বা একের সঙ্গে আরেকজনেখ 
তুলনাও কর! চলে না । যাইভোক্‌, এছাড। তাদের অন্ত কোন গতিও ছিল 
না, কাঁরণ দেশের মধ্যে তারাই হলো সবশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক ; বিশেষ করে 
মিষ্টার ভিটারুলে তো কেন্দ্রের মধ্যমণি । 

তবু দেশ এইসব পবিস্থিতিব মৌকাবিল। করতে পারতো, যদি না, তাদেব 
সেই প্রতিরোধ করাব শক্তিটাকে দৌছুলামান শীতির দাবা হত্যা ন। করা 
হতো । আর এটাই ছিল শেষ পন্থা, সম্রাটের অস্তিত্ব নির্ভর করে ৩াগ্র 
সৈন্তবলের ওপব। 

তৎকালীন জার্মান রাষ্ট জাতিব প্রতি যে অপরাধ করেছে তাকে নীচে 
নামিয়ে নিয়ে এসে, তাবজন্য সারাজীবন জাতির অভিশাপ তাদের প্রাপ্য এই 
শংসদীয দলের সবচেষে বড ব্যাপার হলো! এদেব বাজনৈতিক সমর্থক দ্বাৰা এবা 
শাঁতিব আন্মবক্ষাব সবচেখে ব্ভ অন্্টাকে অপহরণ করে নিষে ছুঁডে ফেলে 
দিয়েছে । যাব জন্থ জাতিব অপ্ডিত্র, থাধানতা সবকিছুই বিপন্ন হযে পড়েছে। 
গঁজ যদি কণব খোচা হয়, তবে বক্তন্নাত সেইসব ফরিয়।দীর1 বেরিয়ে পডবে, 
হাজার হাজাঁব জার্মান বুবকেণ জন্থ দায়া এইসব বাঁজনৈতিক ডাকা তগুলে। 
অথবা স্পষ্টতাঁধার বলতে গেলে তাদের ভুল শিন্দা আর কুশিক্ষাই দাঁয়ী। এই 
লঙ্গ লক্ষ লৌকেব নিধন বা অঙ্গ ছেঘণ হখেছিল মাত্র কয়েক শো লোকের 
রাজনৈতিক কৌশলে ও জোর কবে তাদের উপব রাঁজিপ্রোহাত্বক মতবাদ চাঁপিয়ে 
দেওযার জন্য । 

মার্কসবাণী এবং গণতান্ত্রিক সংখাদপত্রগুলো দ্বাধা ইন্দীরা নার। পৃথিবীতে 
জার্মান সামরিক বাহিনী সম্পকে মিথ্যা খবব প্রচার কবে এবং তা” সমাধ! 
করে ঘতো। বূকম উপাবে সস্তব। কিন্ত আমাদের জ।তাএ বাহিনীর শিক্ষা ব্যবস্থ। 
ঘে অপ্রতুল, তার কোন ব্যবস্থাই মাকদবাদী বা গণতান্িক দলগুলো! করেনি । 
এই ভয়াবহ অপরাধের জঙ্ যুদ্ধের পময়ে প্রত্যেকের ডাক পডে, কারণ এই 
লোকগুলৌর ফেবীওযাঁল! মনোবুত্তির জন্য লক্ষ লক্ষ জীর্মানকে তারজন্য অনেক 
নিযমানের অগ্রশত্বা এবং অর্ধেক সমর-ভিক্গা নিয়ে অন্বেশন্ে হুসঙ্জিত সামরিক 
শিক্ষায় পারদণী শক্রর মুখোমুৰি হতে হয় । নি নি,র রকমের বিবেক-বুদ্ধির 
অভাবও এই সংসদীয় ব্দমায়েসদের কম ছিল না। এবং এট! পরিফার থে 
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সুশিক্ষিত দৈন্যের অভাবই এই যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ | এবং মহাযুদ্ধের 
কালে এই মত্যই অত্যন্ত নগ্রভাবে প্রকাশ পায়। 

স্থতরাং জার্মান জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলে, কারণ 
আর কিছুই নয় সংঘের শান্তিবাদী নীতি এবং জাতির আত্মরক্ষার নীতির শিক্ষার 
অভাব। 
পদাতিক সৈন্যবাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক খুব কম পরিমাণেই সংগ্রহ 
করা হয়েছিল এবং সেই নৌ-বাহিনীর অবস্থাও ছিল তখৈবচ। স্তর জাতির 
আত্মরক্ষার অস্ত্রটাকে এইভাবে ভোতা করে দেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে 
দুর্ভাগ্যজনক যে নৌ-বাহিনীর পদস্থ অফিসাররাও এরজন্য দায়ী । বুটিশদের 
থেকে ছোট যুদ্ধজাহাজ জলে ভাসাবার মনোবৃত্তি দূরদৃষ্টির পরিচায়ক 
নয়। এক সারি জাহাজ বলেই তা” কখনো একক জাহাজের যুদ্ধ শক্তির 
সমতুল্য হ'তে পারে না। ঘুদ্ধ করার ক্ষমতাটাই যুদ্ধ করার সমথে 
একমাত্র বিবেচ্য । সত্যি বলতে কি, আধুনিক সমর-বিজ্ঞান এতো বেশী 
উচ্চস্তরে পৌচেছে যে একই মাপের যুদ্ধ-জাহাঁজের যুদ্ধ করার ক্ষমতা 
অন্য দেশের তৈরী সেই মাপের যুদ্-জাহাজের থেকে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন কর। 
অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে) অন্য দেশের বড যুদ্ধ জাহাজের তুলনায় । 

সত্যি কথা বলতে কি, গতি এখং সমব-সজ্জার পরিবতে একমাত্র জাঞান 
নৌ-বহরের ক্ষুদদ একট। অংশকেই প্রতিপালন করা যেতে পারে। এই নীতিব 
সাথকতা৷ সম্পকে" ষেনব যুক্তি উপস্থাপনা করা হয়েছে, তাতেই প্রমাণিত হয় 
ধে শান্তির সময়ে নৌ-বাহিনীর অফিসারদের চিন্তাধারা কতোখানি অসাব 
ছিল। তারা ঘোধণ। করেছিল জীমাণ কামানগুলে। বুটিশ ৩০'৫ সেণ্টিমিটাব 
কামানের চেয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত কবার ব্যাঁপাঁরে অনেক বেশী কুশলী । 

এবং এই যুক্তির তৌরেই তীরা ৩০ ৫ সেপ্টিমিটার কামান ঠতরী করতে 
শ্বরু করে। কিন্ত ওদের উচিত ছিল সমর-সঙ্জাঁধ বুটিশের সমকক্ষ না হয়ে 
যুদ্ধের ক্ষেত্রে অধিক পার্দশিতা লাভের প্রচে্ত করা। যদি এটা সত্যি না হু 
তবে বুথাই তারা পদাতিক বাহিনীকে *২ সেন্টিমিটার মরটারে সাজিয়েছিল। 
কারণ জাঙ্লান ২১ সেন্টিমিটার মরটার্গুলো ফরাসী মরটারের থেকে অনেক 
উন্নতমানের ছিল এবং দুর্গগুলোকে ৩০ € সেণ্টিমিটার কামানের গোল দ্বারাই 
অধিকার কর! যেতো । কিন্তু সৈন্যবাহিনীর কতৃপক্ষ গ্ানীষ ব্যক্তিরা এই 
বিষয়ে কঙকার্ততা লাভ করতে পারেনি। পদাতিক খাহিনীতে অস্ত্র্জবায় 
উন্নত না করার প্রচ্ষ্টো আর কিছু নয়, মিথ্যা দাধিত্বেরে ভয়। নৌ-বহর তো 


শান্তির সময় থেকেই আক্রমণ বিমুখ মনোবৃ্ি নিয়ে বসে ছিল, যাঁর এন্য যুদ্ধের 
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শুরুর থেকেই তারা আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু এই পথে তাঁরা 
জযের পথ থেকে৪ সরে দীভায়, বার একমাত্র এগিয়ে ঘাঁবার নীতিতেই 
জয়লাভ করা সম্ভব । 

নিষ্নগতি সম্পন্ন এবং ছুংল সমরপজ্জা বিশিষ্ট যে-কোন যুদ্ধ-জীহ।জ তার থেকে 
দ্তগতি সম্পন্ন এবং মমর-সঙ্জায় সজ্জিত জাহাজের কাছে পন্থু এবং আঘাত 
খেতে বাধ্য , কারণ তাঁদের পক্ষে দুর্বল জাগজে একট। নিদিষ্ট দূরত্বের বাইরের 
থেকে আঘাত করা সম্ভব। এক বৃহৎ সংখ্যার ক্রুজারকে এই অভিজ্ঞতার 
প্থ অতিক্রম করতে হয়েছে । (নৌ-বহবরের অফিসারদের ধারণা যে কতে 
ভূলে ভ্তি ছিল যুদ্ধের সময়ে তা? ভালোভাবেই প্রমাণিত ভয়। তারা বাধা 
হয়ে পুরনো জাহাজগুলোর সমর ব্যবস্থার ব্দলি করে এবং স্থঘোগ মতো নতুন 
জাহাজের সমর ব্যবস্থাও উন্নত করতে বাধ্য ভয়। যর্দি জার্মান নৌ-বহরের 
যুদ্ধ-জাহাজগুলো এবং কামানের শক্তি বুটিশ বহরের ঘুদ্ব-ঙগাহাঙ্জের অগ্ররূপ 
৩'তো--তবে কাগকেকের যুগে ইংরেজ নৌবহর জার্মান ৩০ সেন্টিমিটার 
শেলে ধংস হবে যেতো, যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সঠিক নিশানায় আঘাত করতে 
পারতো । 

জাপান অবশ্ঠ নৌ-যুদ্ধের নীতি অগ্তরকষের নিয়েছিল। তারা প্রতিটি 
যুদ্ধ জাহাজ শক্তিশালী করেছিল যাতে বিকদ্বপক্ষের যুদ্ধ-জাহাজগুলে! একক- 
ভাবে এদের শক্তির সঙ্গে পালা দিতে না পারে। এবং এই ব্যবস্থা গ্রহণের 
জন্যই পরে এগুলোকে আত্মরক্ষার কাজেও লাগানে! সম্ভব হয়। 

এটা সত্যই অদ্ভুত যে পুরানো জার্জানীর দোষ ক্রটিগুলোকেই জনসমক্ষে 
এমনভাবে তুলে ধরা হয় যাতে তাঁর অন্নিছিত এঁক্যে চিভ খায়। এমনকি 
অপ্রিয় সত্য বাক্য গুলে। সববে বা্ববাব বিশাল জনতীব কানে তুলে দেওযা 
হয়েছে; কিন্তু অন্যান্য বহু জিণিল চাপা দিবে দেওয়া হয়েছে বা ইচ্ছাকতভাবে 
এডিবে যাঁওয়। হযেছে । বিশেষ করে মেই খোলাখুলি বিতর্ক যখন জাতির 
উন্নতিকে টেনে আনাব সন্ভবনাগ় বয়েছে। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ 
এই বাঁপাবে হঘ কিঠুই অবহিত ছিল না, বা সাঁমানাই খবর রাখতো । একমাত্র 
উন্দীরাই জানতো প্রচারের সেই আর্ট মার দ্বারা স্বর্গকেও নরক বলে তুলে 
ধরা যাঁয় অথবা তাঁর উন্টোটা। সবচেয়ে দুঃখজনক ক্লেশময় জীবনকেও স্বগীয 
প্লে মনে হতো এদের প্রচারের ধরণ-ধারণে । ইহুদীরা অভিনয়ও করতো 
সেই ঢঙে। কিন্তু জার্মীনরা, বিশেষ করে জার্মান সরকার এই বিষয়ে বিদ্দুমাত্রও 
সন্দেহ করতো না । যুদ্ধের সময়ে এই অজ্ঞতায় জহিমীনা ঘথেষ্ট পরিমাণেই 
দিতে হয়েছিল । 
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অসংখ্য দোষের মধ্যে যা আমি উল্লেখ করেছি, যুদ্ধ পূর্ব জার্মানীর ভাগ্যে 
বহু লাঞ্ছনা! ডেকে এনেছে, তার একট ইতিবাচক দিকও ছিল। যদি নিরপেক্ষ 
দুটিতে পুরো ব্যাপারটাকে বিচার করি তবে দেখতে পাবো অন্ত দেশ এবং 
জাতির মধ্যেও এই দোঁষ বর্তমান। আমদের থেকে তা অনেক গভীবে। 
উপরন্ত আমাদের ঘতো স্থযোগ ছিল, অন্ত কারোরই তা” ছিল না। 

জীর্ননীর ইতিবাচক দ্িকটার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলে। জাগনানীর অথ নৈতিক 
শক্ত বনিযা, সা অপর কোন ইউরোপীঘ দেশের ছিল ন|। সেই কারণে 
অন্ত দেশের তুলনায় আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করা তা 
পক্ষে সহজ ছিল। যদিও স্বীকার করতে ধাধা নেই যে এব মধ্যে খুঁতও কম 


ছিল না। তবু এই আধিপত্য বিপদজনকও বটে। এটাই ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধের 
অন্যতম কারণ হযে দাডায়। 


এমনকি আমারা! যদি জাতির শ্বনির্ভরতাব ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিকে অগ্রাধিকাণ 
দিতে স্বীকারও না করি, তবু রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপারে এর ভূমিকা 
যে অতান্ত চমকপ্রদ তা অস্বীকার কবাঁব কোন উপাথ নেই। এই বিষএলোহ 
তিনটে প্রতিষ্ঠানকে উপস্থাপন করতো ॥ খাঁর নিমিত পুলঃঅ ফ্যপথেন মেতে 
শক্তি জোগাতো। 

প্রথমধিকে তো জার্মানীর আধুনিকীকরণেব খ্যাপাবে বাঠেব সঙ্গে 
মিলেমিশে কাজ করেছে । স্থতরাং আমাদেব সেইসণ বাজাদে-ও খেনে নও 
উচিত, যাদের কাজের গলতির জন্য আজকের গণজীবন এবং সপ্তানদের জীবন 
ছুঃখ জর্জরিত হযে পডেছে। আমদের যদি এসব ব্যাপারে সহণশী লতা 
ন। থাকে, তবে বঙমান যুগেষ ছেলেরা ভতাশ হবে পচখে। সমকালীন 
কালের প্রতিনিধিদের চরিত্র, ব্যক্তিগত দ্রতাব কথা যদি বিচাৰ করি 
তবে দেখতে পাবো তাদের বুদ্দিমন্তী এখং নো ওক চবিত্রেব মানদণ্ড খুব একট! 
উচু ছিল না। আমরা ধদি জার্গান বিপ্লবের ব/ক্তিগত মৃপঠাথণ করি, তবে 
দেখবো ১৯১৮ সালের বিদ্রোহ সাধধাবণ জীবনের কোন উন্নতি সা" নই কবেনি। 
এবং উত্তরকালের রংশধরেরা কী ধরণের পবিশ্থিতিব মধ্যে পথ হাটবে, যখন 
জার্মান সংরক্ষণ আইনের দ্বারাও তাদের মতামত চাপা দেওয়া খাবে না। 

আজকের রাজনৈতিক নায়ক্দেব বুদিম্তা, নীতিজ্ঞান ধিচাঁর করে আগামী 
ংশধরেরা তাদের সম্পকে নীচু ধারণাই পোষণ করতো! । 

এট! অস্বীকার করার উপায় নেই যে বেশীর ভাগ জনতার কাছে সেই 
রাজ| বিদেশী বলেই পরিগণিত হ'তো। এর কারণ আর কিছুই নয়, 
রাজাদের বুদ্ধিমত্তা সব সময় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল না এবং আরো স্পষ্ট ভাষায় 
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বল] যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা হয়তো ব৷ ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত বেশীর ভাগ রাজাই 
তোষামৌদপ্রিয় ছিল এবং এইসব চাঁটুকাবের দলই তাদের গোপন খবরাখবব 
দিতো । সেই সময় এটা একট! সবিশেষ বিপদের ব্যাপার ছিল, কারণ 
তথন পরনে ধ্যান ধারণা গুলোর দ্রুত পবিবওন হচ্ছিল । 

শতাব্ধীর শেষে একজন যুবরাণীকে ঘেঘব পিঠে চডে সৈন্য পরিদর্শন 
করতে দেখে জনসাধারণের মধ্যে আর আগেকার মতো চালা জশগতো না । 
তৎকালীন উ় তলা বাসিন্দাদেব এটাও জানা ছিলি ৭৭ যে এই ধরণের প্যারাভ 
সাধারণ মান্থুযেব ভে তরে কী ধবঢ র প্রতিক্রি। জাগায় । বদ্দি ধার | থাকতে! 
তপে হযতো বা এই ধরণেন ছুর্ঘটন। ঘটতো না । শাবালুতাসম্পন্ন মানবতাবা-- 
ঘার সঙ্গে বেশীব ভাগ সমখেই অগ্বেব স্পশ” থাকে না,-তংকানে এই গপব 
তলার বাসিন্দাদের আচ্ছন্ন কবে রেখেছিণ , অধিকাংশ শেত্রেই তা 
জনসাধাবণকে আকর্গের পবিবতে স্কির্ষশই কবতো।। উদাহরণ স্বব্ূপ বলা 
যেতে পারে যে কা বাজা যদি মুবগীব সা খেষে ভালে। বলতো, স রই 
(ভবে তাব সেই তৃপ্তিটা ছভিত। পাযতো , কিল তা? হতো আজ থেকে 
অনেক আগে; আজ তা” আব নেই। ববং পুবো ব্যাপারটাই উল্টো হথে 
গেছে। যদি আমরা এট] ধরেও নেই যে বাজী মহাবাঁজা্েন এইসর ব্যাপারে 
একেবাবেই কোন ধ্যান-ধাবণা ছিপ না, তবু এঢা ম্বাকার কবতে হবে যে 
তাঁদের বোঝ] উচিত ছিল দিনকাল খদলে গেছে। এমনকি তাণ্র সবচেদে 
ভালো উদ্দেগটাঁও হান্তকব লাগতে! অথবা ক্রোধের কাবণ হয়ে দাডাতো]। 

স্থবিদিত মিতন্যঘিতা! যার মধ্যে সেইসব রাজাদেব দিন কাটতো, তাকে 
খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গভীব পাত পযন্থ এবঘৈয়ে কঠোব খাটনী খাটতে 
হ'তো,-_ বিশেষ করে সদা সর্বদা "তার মুকুট ভাবানোর আশঙ্কাঁয়। সব মিলিয়ে 
লোকেদেব পক্ষে পুরো ব্যাপারটাই অমঙ্গল স্চক ছিল'। বাজাধা কতোখানি 
খায় বা পাঁন করে, এইসব বিষয়ে কারোরই কোন আঁগ্রই ছিল ন1॥ সে পরিপুণ 
খেল কিনা বা প্রয়োজনের পবিমীপ মতো ঘুমলো কিনা, এইসণ বিবয়ে কাবোরই 
কোন প্রকাব মাথাব্যথা! ছিল ন1। বাজ তার ব্যক্তিত্বেন জোরে যখন তার 
পরিবারের সম্মান নিয়ে আসতো এবং যে অন্মন দেশেরও বটে; দেশের 
সার্ভৌমত্ব বজায় বাখার ব্যাপারে তার কর্তব্য কবে যেতো । তার সম্পকে 
ঘতে! সব গল্প কথা প্রচারিত হতো, তা” তার লক্ষ্যে পৌছতে সাহাষ্য খুব কম 
পরিমাঁণ্ইে করতো, বরুং ক্ষতি করতে। অনেক বেশী । 

অবশ্ঠ এইসব ব্যাপারগুলো! একরকম খেলা ছাড়া কিছু নয়। সবচেয়ে 
খারাপ ছিল শ্োই সময়কার বিশেষ একটা অন্গৃভূতি যে ব্যক্তিগত সবার স্বার্থ 
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রাজা নিপুণ হাতে দেখছে এবং জনসাধারণের বিরাট একটা অংশ এই চিস্তাতেই 
নিশ্চিন্ত ছিল। স্বতরাং তাঁদের নিজন্ব স্বার্থের ব্যাপারগুলে! নিয়ে তার! 
মোটেই ভাঁবিত ছিল না। যতোক্ষণ দেশে ভালো সরকার প্রতিঠিত, অন্তত 
পক্ষে সৎ চিন্তার দ্বারা সেই সরকার স্ুপবিচালিত ততোদিন পর্ধস্ত তো কোন 
রকম প্রতিবাদ উঠতেই পারে না। কিন্তু পুরনো সরকারের বদলী নতুন 
সরকার দেশের শাসনভার তুলে নেয়, যাঁর দক্ষতা মোটেই ইতিপূর্ব সরকারের 
মতো নয়, তখনই দেশ বিপধয়ের মুখোমুখি এসে দীডায়। শান্ত বাধ্যতা এবং 
নির্দঘতার শৈশবস্থা যা আগের সরকারের প্রতি কোন প্রতিবাদ তোলেনি, তা” 
সমাজের পক্ষে রীতিমতো! বিপদজনক হয়ে দ্াডায় যা নাকি কল্পনাতেও আনা 
যায় না। 

কিন্ত এইপব এবং অগ্ঠান্ দোষ ছাডাঁও তাদের নিশ্চয়ই কিছু গুণ ছিল যাব 
প্রভাব ইতিবাচক । 

প্রথমতঃ রাজতন্র জনসাধারণের ব্যাপারেও তার্দের স্বার্থরক্ষায় স্থির প্রত্যয় 
সরকার, বিশেষ করে আন্দোলনকারী উচ্চাকাজ্মী রাজনৈতিক নেতাদের 
থেকে এইসব ব্যাপারে তাঁদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল অনেক বেশী। উপরন্ত স্প্রাচীন 
অভিষানগুলৌগ এইসব রাজতম্বের মহিমা বাড়িয়ে তুলতে সাহাধ্য করতে।। 
তার চেয়েও বড কথা সৈন/বাছিনী তাদের উচ্চপদন্ত কর্মচারীবৃন্দকে 
রাজনীতির উর্ধে সবসময় রাখা! হ'তো ৷ দেশের সর্বোচ্চ শাসনভার বাজার 
ওপরেই গ্ন্ত থাকতো । সত্যি কথা বলতে কি, স্থবিদিত সাধুতা এবং জার্ধান 
শাসনকার্ধে অথগডতা প্রধানত এই কারণেই বজায় ছিল। শেষমেষ বাঁজতন্তবে 
কারণে জার্মান জনসাধারণের মধ্যে যে সাংস্কতির প্রসার লাভ করে, তা' এর 
অনেক দোক্রটি ঢাকতেই পাহায্য করেছিল। আমাদের সময়ে পধন্ত জার্মীন 
শহরগুলো সংস্কৃতি এবং শিল্পের প্রধানকেন্্র ছিল;যা নাকি চরম বস্ততান্ত্রিক 
হয়ে উঠেছে। জার্মান ঘুবরাজরা বরাবর বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার উৎকর্ষতাঁর 
জন্য উৎসাহ দিয়ে এসেছে। সমকালীন যুগে এর কোন তুলনা নেই। 

ধীরে ধীরে সামাজিক বিপর্ধয়ের সময় এই সৈন্যদলই সবচেয়ে বেশী প্রতিরোধ 
করেছিল। জার্ধান জনসাধারণের এরচেয়ে ভালো শিক্ষা আর জোটেনি 
বললেই হয়। এই কারণেই আমাদের শত্রুদের সব দ্বণা আমাদের জাতীয় 
সংরক্ষণ ও স্বাধীনতা নামক মল্লবীরের বিরুদ্ধে বধিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের 
ক।ছ থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় স্ুশিক্ষা হলে! এদের বিদ্ধপ, ভয় এবং খ্বণা ; 
আন্তর্জাতিক মুনাফাখোরের দল যাঁরা ভাঁনণলেমে জো হয়েছিল জাতিকে লু 
এবং প্রতারণা করার জন্য, তাদের সমস্ত শত্রতার লক্ষ্য ছিল প্রাচীন জার্ান 
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বাহিনী, যারা নাঁকি ফাটকার হাত থেকে জাতিকে এতোদিন বুক দিয়ে বক্ষা 
করে এসেছে। যদি এই সৈন্থবাহিনী জাতীয় স্বার্থ এতো নিপুণ হাতে ন। 
দেখতো তবে ভাসণইযের প্রতিনিধিবৃন্দ অনেক আগেই তাদের স্বাথ কার্ধে 
পরিণত করতো । একমাত্র একটা শবের দ্বারা এই সৈগ্াবাহিনীর কাছে 
জাপানদের কি ঝণ প্রকাশ করা হয়, তা” হলো--সবকিছু ! 

যখন লোকেদের ভেতরে এই শর অভাব প্রকট হযে উঠেছে, সবাই ষে 
যার দায়িত্ব কাধ থেকে ঝেছে ফেলে দিতে উৎস্রক, তখন সামরিক বাঁছেনী 
তাঁদের কওব্য স্থির প্রতিজ্ঞভাদে পালন করে চলেছে । এবং একথা অন্বীকার 
করার উপাথ নেই যে গণতধের খে'ডো আবহাওদাঁধ তাদের এই দায়িত্ববোধ 
সযত্বে পালন করে চলেছে । হামবিক বাহিনী জনসাধারণকে সাহুসী হ'তে 
শিক্ষা দিয়েছিল যখন তীকতীয় সমস্ত জনসাধারণ তৃগছে এবং তা” মহামারীৰপে 
দেখা দিয়েছে। তখন সমাজের মদ্লের জন্য কারোর ব্যক্ষিগত স্বার্থ 
ত্যান্টাকে পাগলামী লে ধর্দে নেওয়া হয়েছিল । 'তখনকার মুগে যখন 
একমাত্র চালাক ব্যক্তিরাই তাদের নিজেদের স্বাথ রক্ষা করতো, তখন 
সামরিক বিভাগই ছিল একমাত্র বিভাগ, যা নাকি জাতির মুক্তির পথ বাতলে 
দিয়েছে। মিথ্যা আদর্শের মাযার আকষ্ট করে আন্তজীতিক ভাতৃভাব নিগ্রোদের, 
চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ বা ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানদের শেখায় নি। তাদের শিক্ষা ছিল 
নিজেদের জাতিকে একতা! ও দুঢতার বন্ধনে বাধ। | 


সামরিক বাহিনী একতা শক্তিকে দৃঢপ্রতিজ্ঞ করতে সাহাধ্য করেছে, 
তখনকার সময়ে যখন সন্দেহবাদ ধোনে সামগ্রিকভাবে মানদেব চবিজ্র হু এবং 
পণ্ডিতমুখে বর দল নকল ফ্যাপানের আদশে নিজেদের আনুত করে ঘুরে বেচ্ছে, 
থে কোনরকম আদেশ পালন করা কোন কিছু না করার চেণে অনেক ভালো । 
যদ্দিও এটাকে ভাসাভাসা ভাবে স্থির প্রতিজ্ঞ ও শন্তিশশী একট1 আদর 
বলে মনে হয, তবু সামরিক বাঁহিনী যদি নিয়মিত জ'বনে মৌবন ন। জুগিয়ে যেতো।, 
তবে এই ভিত্তি আরশের কোন প্রাণ নিশ্যই খুঁজে পাওয়া! যেতো না। 
এই ব্যাপারে অনেক ভয়াবহ খামতির পরিচয় পাওয়া বায়, যা নাকি আমাদের 
বঙমান সরকারের কার্ধকলাপে প্রকট | তাদের ভেতরে নতুন কাঁজকর্ধের দরুণ 
কোনরকম উৎসাহের সাডা বর্তমানে নেই, অণশ্তই তা" যদি জার্গান জাতিকে 
প্রতারণার ব্যাপারে না হুর । এই ব্যাপারে অবশ্ঠ তাদের সমস্ত দাদ্িত্ববোধ 
তারা ঝেডে ফেলে দেয় এবং দলিলপত্রে স্বাক্ষর দেয় এমন ভঙ্গিতে যেন সরকারী 
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আমলামাত্র । তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ব্যাখা! করলে দেখা যাবে যে তাদের 
মতামত নেবাঁর কোন ক্ষমতাই নেই, মতামত জোর করে তাদের ওপর চেপে 
বসে। 

সার দেশ জুডে যখন চলেছিল লোভ লালস1 আব জডরাজ্যের প্রাধান্থা, 
তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীর সদন্যদের এক আদশবাদে দীক্ষিত করে 
তুললো । সে আদর্শ হলো দেশের জন্য স্সম্মানে জীবন বিসর্জনের জন্য সবসমষ 
প্রস্তুত থাকার আদর্শ । এই ঞরেনাবাঠিনী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত দেশের 
জনগণকে এক্যপদ্ধ ববে। সেদিক দিছে এর একটা দো ছিল। দেশে 
সামবিক শোধনবাদ্রে স্থুযোগ থাকতে দো না। একসমধ যাঁর! এই চিন্তা 
থেকে মুক্ত তারাই সে হুধোগ পেত। এটা দোষ, এইজ যে এর দ্বারা দমনের 
নীতিট। ক্ষণ হণ্ছিল । কারণ এব যলে যারা বেশী শিশ্ালাভ করেছে তাদেব 
সাধারণ মানবের স্তব নেকে সবিষে এনে সম্পূর্ণ পুথক এক উন্নত স্তরে আবদ্ধ কবে 
রাখা হতো । এর উল্টোটা হণেই ববং ভালো শ'তো। বেহেতু আমাদের উচ্চ 
মভিজাত শ্রণীব লে।কেবা জাতিব জীবনে কি ঘটছে ন1 ঘটছে সে সম্বথে কিছুই 
গানতে। না এব এইভাবে তাঁব। জনগণ আঁবন থেকে প্রমশই দূবে সবে 
যাচ্ছিলো । সেইহেতু সেনাবাতিনী যদ নিজেদেব মন্যে তদজ্ঞানের পরিচয় না 
দিতো, যদি বুদ্জি।বিদের (বশী কখেগ আটিবে *। দিতো, তালে তাঁঝা 
দেশেব অনেক উপকার সাধন কবূত পাবতো । এ বিষষে অবশ্ঠই তাঁবা ভুল 
কবেছিল। কিন্ক সমগ্র পাতিব মধ্য “মদ কি কোন প্রতিঘ'ন আছে যাব 
মধ্যে ভূল ত্রুটি নেই ! কিন্তু আঞ(দেব সেনাবাচিনীব শুখাবগ। তাদের দোধত্রটিব 
তুলনায় সংখ্যায় এতোবেশী ছিল থে তাখেব দৌধক্রটিগুলো চোখেই পডতো! 
না। চাঁনবশাতিব ছুধতাকণিত সাঁধ'র" দোসত্রটির ভুলণাৰ তা" অনেক বম। 

কিন্ত জাঁঘাদের সেপাঁদলেৰ সবচেয়ে বড প্র“ংশাব কাজ হলো মানসে 
সম্টগত মূল্যায়নে ওপবে প্যভিগত মুল্যায়নকে স্থান দেওয়া। এব আগে 
সারা দেশে ছিলে ম বের সমগ্টিগত মূল্যের উদ্দে জোব দেওনা হতো সবদ্গেত্রে 
বাক্তিগত মাধের বাক্কিত্বেব ওপব পূর্ণ মূল্যদান কবেও তাকে যখোচিত দ্বণ্য 
কবে তোলে, ইহুদী ও গণ্তন্বের প্রবক্তাদের সংখ্যাঁধিক্যপ্রিধতা ও মানুষের 
সংখ্যা গত শক্তির ওপর অত্যধিক নির্ভরতার নীতিতে বাধা দিতে থাকে । তখন 
আমাদেব দেশের যার সবচেয়ে বেন প্রয়োজন ছিল ত।' সত্যিকারের মান্ষেব , 
আমাদের সেনাবাহিনী স্বকঠোর প্রশিক্ষণ্রে মাধ্যমে মানণেব মতো মানুষ গভার 
কাজে ব্রতী হয়েছিল। দেশের মীন্ুন যখন নারীস্থলত ছুর্লতা ও আলন্তে গা 
ভাসিয়ে দিয়েছিল, তখন প্রতি ঘরে সাডে তিন লক্ষ করে সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
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যুবক সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের সঙ্গে মিশে যেত। তাদের 
এই ছুই বছরের প্রশিক্ষণকালে তারা সমস্ত দূর্বলতা ঝেডে ফেলে ইম্পাতের 
মতো শক্ত করে তুলতো তাদের দেহগুলৌকে। ছু"টি বছর ধরে েসব যুবক 
চরম আন্মগত্য শিক্ষা করে আসত, প্রশিক্ষণ শেষে তারা পরিচালনকাধের 
যোগ্য হয়ে উঠতো স“তোভাবে। প্রশিক্ষণপ্র।প সৈনিক্ষে তাঁব চলন দেখেই 
চেনা যেতো । 

এই সেনাবাহিনীই ছিস সমগ্র জাঙাখ জাতিৰ মখচেখে বড শিক্ষ লব। 
এইভাবে নিতান্ত সঙ্গতকাঁরণেই আমাদের সেনাবাহিনী সেই ব্যক্তিৰ সার 
বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছিল, বারা চাইতো জার্মান সাগাজ্য প্রতিবকষাহাণ 
মবস্থায ছুর্বল হয়ে যাঁক্‌, ষাঁরা শিজের। নো ৬লালসাথ জভারৃত বনে গারান 
জাতির উন্নতিতে ঈশাঁকাতব হয়ে উঠেছিন। মে কথা সমগ্ধ জগ খত 
পেরেছিল সেকথা অনেক জার্মান বুদতে পারেনি, কাবণ হারা ধেখে হনে অন্ধ 
হয়েছিল অথবা ভিংসার বশে সেকথা বুঝতে চাণশি। নাঁধা হলো এই থে 
জার্ধান সেনাবাহিনী জার্মান জীতির স্বাধীনতা রন্মীর ব,াঁপারে সনচেযে শক্তিশালী 
হাতিযার এবং দেশের নাগরিকদের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রেও এক উগ্জল 
প্রতিশ্রাতির প্রতীক । 

তারমধ্যে যে প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে, বাভশক্তি ৪ সেনাবাহিনীর 
ওপরে ঘাঁকে স্থান দেওষা যেতে পারে, তা হলো জার্মান সিভিলসাভিন ৭| 
অসামরিক প্রশাসন ব্যপস্থা । 

জার্মানীর শাসন ব্যবস্থ। অন্যান্ত দেশের শাসন ব্যবস্থাব থেকে আরো উন্নত ও 
স্গঠিত। সরকারী কব্যক্তিদের গামলাতান্ত্রিক পাঁজনীতির বিগদ্ধে অনেক 
আপত্তি থাকতে পারে, কি দে বাজন।তি গন্যাদেশের তু নার এমন কিছ বেশী 
খারাপ নয়। অগ্থাগ্ত রাঠ্ের প্রশাসনঘদের বিভিন্ন অংশের মপ্যে জাগাঁগাল 
মতো! এমন এক্য ও অগুহঠা নেই ॥ তাছাডা জরর্জানীর মও অনান্য রাঠের 
সিভিলসান্ডিসের আমলাদের দধ্যে এতোখানি সততা ও নৈতিক কুগ্া নেই। 
অহংকারী, অসত্, দুশ্চরিত্র ও অযোগ্য সরকাব। কঃচাবাদের (থকে সৎ 
মনৌভাবসম্পন্ন আমলা অনেক ভালে।। কেউ যদ বলেন প্রাক যুদ্কালীন 
জার্ধানীর শাঁসনব্যবস্থায় আমসার! সৎ হলেও প্রশাসনিক কাজকর্ধের দিক থেকে 
তারা ছিল অযোগ্য, তা'হলে আমি নিয়লিখিত উত্তর প্রদান করবো £ 

পৃথিবীর আর কোন্‌ দেশে জীর্ীনীর থেকে আরো উন্নত 9 সুগঠিত 
প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল? দৃষ্টান্ত স্বরূপ জার্মন স্টেট রেলওয়ের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। তারপর বিপ্লব এসে এই প্রশাসনব্যবস্থ! ভেঙে চুরমার করে দেয়। 
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ক্রমে এমন একদিন আসে যেদিন এই বিপ্লবের কর্ণধার পু*জিবাদীরা জার্মানীর 
প্রশাঁমন যন্তটাকে আন্তর্জাতিক শিল্পপতিদের দ্বারা পরিচালিত ইক এক্সচেঞ্জের 
নিষস্ত্রাধীনে নিয়ে আসে। 

বিপ্লবের মিভিলসাভিসের প্রধানতম বশিষ্ট হলে! অসৎ মনোভাবসম্পন্ন 
সরকারী কর্মচারীদের অবাধ স্বাতন্ক্য। দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক আবহাওয়া 
জার্ধানীর সরকারী কর্মচারীদের ওপর কোন প্রভাঁবই বিস্তার করতে পাবে না। 
বিপ্লবের পরে সমগ্র পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয। কর্মচারীদের যোগ্যতা 
ও কর্মদক্ষতার জাষগ।য পার্টি আন্তগত্য স্থান গ্রহণ কবে। চরিভ্রের ম্বাধীনতা 
ও কর্ঠতৎ্পরতা৷ সরকারী কর্মচারীদের আদর্শ গুণ হিসেবে আর স্বীকৃত হয় ন। 
বরং এইলব গ্রণগুলি ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে তাদের পক্ষে । 

আগে জার্গান সাম়াজযের আশ্র্জনক বিশাল শক্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল 
রাজতন্ত্রের ওপর। আর এই রাজতন্ত্রের নির্ভরঘোগা ভিত্তি ছিল সেনাবাহিনী 
ও সিভিল সাভিস। এই তিনটি ভিত্তির রাষ্ট্র কর্তত্ববপ শক্তির যে বিশাল 
সৌধটি প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ তা” আর দেখা যাঁষ না। পালণমেন্ট বা প্রাদেশিক 
সভাগুলোর কাঁজকর্ণের ছারা কথনো রাষ্ট্র কর্তৃত্ব বা রাষ্ট্রের সাধভৌমত্ব প্রতি্িত 
করা যায় না। রাষ্ট্রকে রক্ষাকবচ হিসেবে কিছু আইন পাঁশ করে ও রাষ্রকর্তৃতে 
যার! থাকতে চায় বা আদালতে তাদের দণ্ডিত করে রাষ্টের কর্তৃত্কে বলবৎ 
করা যাষ না কোন দেশে । কোন দেশের সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষ জনগণের 
মনে যে বিশ্বাস উৎপাদন করে তাঁদের সততা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা, সেই বিশ্বাসই 
হলো রাষ্্ট কর্তৃত্বের মূল ভিত্তি। দেশের সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষ এক 
নিংস্বাথপরতা৷ ও সততার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করেছেন । এই 
ধরণের এক অটল অবস্থা থেকেই জনগণের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। শুধু সম্ত্রীস- 
বাদের দ্বারা কখনো কোন সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যায় না; 
জনগনের উন্নতিতে তৎপর শাসন কর্তপন্ষের যোগ্যত। ও নিষ্ঠায় জনগণের যে 
বিশ্বীস-সেই বিশ্বাসই কোন সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। 

অবশ্য একথা সত্য যে প্রাক্যুদ্ধকালীন জার্মানীতে এখনো কিছু অসভ্য 
শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে শাঁসন ব্যবস্থার মধ্যে যা জাতির অন্তমিহিত শক্তিকে 
জোরদার করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে 
রাখতে হবে জীর্মানীর তুলনায় অন্তান্ঠ রাষ্টে এই ধরণের শাক্তর কর্মতৎ্পরতা 
আরে বেশী। তাছাড়া যুদ্ধের আগে অসভ্য শক্তির থেকে শুতশক্তি ও 
সদ্ভাবের পরিমাণ ও সংখ্য। ছিল অনেক বেশী। এই কথাট। বুঝলে আমরা 
বুঝতে পারবো আমাদের ধ্বংসের মূল কারণটা কোথায় । 


জার্ধানীর পরাজয়ের প্রধানতম কার” হলো এই যে জার্মানীতে বর্ণসমস্ত 
এবং জাতির এঁতিহাপিক বিবর্তন ধাঁবাঁষ এই সমস্টার তাৎপযটিকে উপেক্ষা - 
অগ্রাহ্থ করা হয। কাবণ মনে বাঁখতে হবে কোন জাঁতিব জীবনে যেসব ঘটন' 
ঘটে তা" কখনো টৈবক্রমে ঘটে না, তা” হলো জীতিরই কাদেব স্বাভাবিক 
প্রতিফল। জাতির জনস'খ্য। কিভাবে বেডে চলেছে এবং জাতীয় শত্তিব 
সংরক্ষণ কিভাবে হচ্ছে তারই ওপব নির্ভর করছে জাতির ভবিধুৎ। 


একাদশ অধ্যায় 


বর্ণ ও জনত।॥ 

কতোগুলি স্ত্য আছে ঘা মাভধেব পথেন পাবে ণমণ সইজ্ভীব 
ছড়িয়ে থাকে যে তা প্রতিটি পথিকেরই াথে পড়ে । কিন্ছ তাঁদ্বে সব্দাই 
দ্বেণা যায় বলেই মাগষ সেইসব সত্যঞ্লোকে বুণতে বা তাঁদের পিশ্ষে বিষণবপ্জু 
বলে গণ্য করতে চাষ না। লাধাবণ মান্সণ দৈনন্দিন জীবনের কতোগুলে 
অতি সরল ৭ সাধারণ ঘটনা সম্বন্ধে এমশি অবহিত যে থখন কেউ সে বিবযে 
তাদের দৃষ্টি আকষণ কবে তখন তারা আশ্চন হখে যাথ। দৃঠাক্ম্বনপ কলম্বাস 
« ডিমের ঘটনাটা উল্লেখ করা যাগ । ঘটনাটি খুবই সহজ, ৮ধলেই তা 
জানে। কিন্ক কলঘ্বাসেব মতো পযবেক্ষক সত্যই বিবল। 

গ্রকৃতির বাগানে বেডাতে (বছাতে অনেকে অহংকীরেব সাধ ভাবে ঠাবা 
গ্রকৃতির সবকিছু লেনে গেছে। কিছ্চ তাঁদেব বেউ-ই প্রকৃতি জগতের এক 
বিশেষ নাতির কথ। জানে না। পে নীতি হলো এহ “ঘ জগতে। সকল ভ"প+ 
প্রাণী মধোই এক বিচ্ছিম্তাপোধ শিহিত আছে। 

এই নিয়মেব বন্েই প্রতিটি প্রাণী তা! আপ* আপন জীপন এক্দেন ০০) 
আবদ্ধ থেকে তাঁব প্রজাতি বুদ্দি কবে চলে। প্রাতটি প্রাণী ঠাৰ ম্বজীতী4 
শ্রী প্রাণী সঙ্গে সতবাস কবে থাকে। যেমণ ঘবে উদছ্বর কখনে। মেঠো 
উদুবের সঙ্গে সহপাস কাণ না। সে কাজে তার একমাঁথ মঙ্গী পবে উদর । 
নেকডেব শী নেকছেৰ সঙ্গেই সহবাপ করে। 

একমাত্র কো" দিশেন অবস্থার বশেউ প্রাণীর এই ঘৌন প্ররীতত+ নিয়ম 
হ'তে বিচ্যুত হতে বাধ্য হয। কোন জাধগা বন্দী থাকাকালীন অথবা যখন 
স্বজাতীয় প্রাণীর সঙ্গে কোনক্রমে সহবাস সম্ভবপর হয় না, তখনি কোণ প্রাণী ভিন্ন 


২০৩ 


জাতী প্রাণীর সঙ্গে বাধ্য হয়ে সহবাম করে থাকে ৷ কিন্তু এই ধরণের সহবাস 
প্রকৃতি স্বণ বরে এবং তার বিরুদ্ধে প্রকৃতির নীরব প্রতিবাদ বিভিন্ন ঘটনার 
মাধ্যমে পরিব্যপ্ত হয় ॥ যেমন ভিন্ন জাতীয় ছুই প্রাণী হ'তে উৎপন্ন বর্ণসংকর 
কোন প্রাণী সম্পূর্ণদপে বা আঁংশিকভাবে প্রজনন ক্ষমতা ছ'তে বঞ্চিত। এই 
ব্ণসংকর কোন্‌ প্রাণী অনেক সময় রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা ও বহিরাক্রমণ 
হ/তে৪ আত্মরক্ষার ক্ষমতাষ বঞ্চিত হয় । 

প্রকৃতির এই বিধান খুবই যুক্তিসঙ্গত । ছু'টি অসম স্তরতুক্ত ভিন্নজাতীয 
প্রাণী হ'তে উদ্ভুত প্রাণী তার পিতামাতার থেকে কিছুটা উন্নত হলেও তাদের 
থেকে উন্নত কোন প্রাণীর আক্রমণে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। 
এই কারণেই ভিন্ন জাঁতীষ ছুই প্রাণীব সহবাঁস প্রাণধারার নিরাচন যুক্ত বিধর্তন 
সম্পক্কিত প্রকৃতির ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী ব্লবান প্রাণীও ছুর্বল ছুই ভিন্ন- 
জাতীয প্রাণীর মিলন প্রাণের উন্নত বিবর্তনধারাঁর পরিপন্থী । কারণ এইসব 
সহসের মেত্রে বলবনি প্রাণীকে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হযু এবং এই 
মিলন হ'তে যে প্রজাতিব জন্ম হয, তার প্রকৃতি ও মন ছুর্বল হয়। সুতরাং 
এক অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের ছ্বার। প্রাণের বিবত্তনধা পাট! নিযন্ত্রণ না হলে 
জৈব জীবনের উন্য়নমূলক বিবত'ন মোটেই সম্ভব হ'তো না। 

অমিশ্রিত রক্তবিশিষ্থ অর্থাৎ সমজীতীয় ছুই প্রাণীর মিলনের এই নীতিটি 
তাই প্রকৃতি জগতের সবত্র পালিত হয, এখং এহ মিলনের ফলে যে প্রাণীর 
জন্ম হব তা” শুধু দেহগত আকৃতি নঘ, চবিত্র ও স্বভাঁবগত বৈশিষ্ট্যের দিক 
থেকেও অন্ট জাতীয় প্রাণী হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। শেয়াল ও বাঘের চরিত্র 
কথমে। কি এক হবে? তাদের জাতীয চরিত্র ভিন্ন থাঁকবেই। শেয়াল কখনো 
রাজহাসের প্রতি আব বিডাল কখনো ইছুরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হতে 
পাবে ন1। 

প্রকৃতি আঁবাঁর প্রতিটি জাতির জীবনধারাকে উন্নত করার জন্ত প্রাতিটি 
জাতির প্রাণীদের মধ্যে ম্তুধা ও প্রেমগত প্রতিযোগাতা ও জীবন সংগ্রামের এক 
তাগিদ সঞ্চারিত করে দিয়েছে ৷ প্নন্দিন জীবিক।্ন ও স্ত্রী প্রাণীদের ওপর 
অধিকার ও কর্তৃত্ব নিয়ে সমজাতীয় প্রাণীরা! ঝগডা ও সংগ্রাম করে পরস্পরের 
মধ্যে । সংগ্রামে বলবানরাই প্রীধান্ত লাভ করে দুর্বলের ওপর । 


তা” যদি না হতে। তবে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর্দের উন্নতির বা বিবতনের 
ধারাট। বন্ধ হয়ে যেতে। একেবারে । তাহলে অগ্রগতির পরিবতে” সুরু হতো 


প্রত্যাবৃত্তি বাঁ পশ্চাদ্গতি। প্রাণীদের মধ্যে যাঁর ছুধল, যার! অযোগ্য তারা 
সংখ্যায় বেশী । তাঁরা যর্ণি অবাধে বা ইচ্ছেমত বংশবৃদ্ধি করে যেতে পারে 
তাহলে সব জাতির প্রাণীর মধ্যে অঝোগ্য ও দুর্বলের সংখ্যা বেড়ে যাবে। 
তাদের মধ্যে ভাল গুগলে! কমে যাবে। তাই অযোগ্য ও দুর্লদের 
সংখ্যাকে সীমায়িত ও তাদের অবাধ বংশবুদ্ধিকে খব করার জন্ত প্রকৃতি এমন 
এক কঠোর নির্বাচনমূলক নীতি ও নিমের প্রবর্তন করেছে, ঘার ফলে প্রজজনের 
ক্ষেত্রে অযোগ্য ও দুবলদের সব সময স্বাস্থ্যবান ও শত্তিমানদের কাছে নতি 
স্বীকার করে চলতেই হবে। 

প্রকৃতির রাজ্যে এই নিয়ম যদি প্রতিঠিত না থাকতো, যদ্দি যোগ্য-অযোগ্য, 
দুল ও শক্তিমান অবাধে সহজভাবে মেলামেশা! করতো, তা'হলে প্রকৃতি শত 
শত হাজার হাজার বছর ধরে সকল জাতির প্রাণীর বংশধারাটিকে ব্রমবিবর্তনের 


মধ্য দিয়ে উদ্ধতন স্তরের দিকে নিয়ে যাবার যে প্রমাণ পাচ্ছে সে প্রমাণ ব্যর্থ 
হয়ে যেত। 


ইতিহাসের মধ্যে এমন অনেক ষ্টান্ত পাওয়া যায় যাঝ মধ্যে এই প্রাকৃতিক 
নিন্মটি অভ্রীন্তভাপে প্রমীণিত ওয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে আধর৷ 
একদিন এক উনত ধঝনেখ শাংস্কতির ধারক ও বাঁক ছিল সেই আধফদের বক্ত 
সখন নিরুষ্ট জাতির রক্তের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়, তখন তাদের পতন ঘটতে 
খাকে। উত্তধ আমেরিকার অধিবাসীর। ছিল প্রধানত টিউটন জাঁতা। কিছু 
তারা যখন নিক? জাতির লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকে তখন তারা 
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসপাদের থেকে পুথক ভষে পে, এবং তাদের 
সভ্যতার মান কমে যায়। মধ্য ও দক্ষিণ আমেহিকার লাতিন জাতীয় 
অধিবাসারা আবার আদিবাসীদের রক্তের সদে তাদের রগ ব পরিমাণে 
মিশিয়ে ফেলে। বিভিন্ন জাঠির রক্তগত সংমিশ্রণের ফল কি হ'তে পারে ত।' 
আমরা এই দুষ্টান্তে বেশ বুঝতে পারি॥ কিন্তু উত্তৰ আমেরিকার টিউটনজাতীয় 
যেসব লোকেরা তার্দের জাতিগ শ সন্তা ও রক্তের পবিভ্রতাকে অঙ্গন রাখতে সমর্থ 
হয়, যার। তাদের রক্তকে অন্ত জাতির রক্তের সঙ্গে মিশিষে ফেলেনি, তারাই 


সমগ্র আমেরিকা মহাদেশের ওপর কর্তত্থ করতে থাকে এব তাদের রক্ত সংমিশ্রিত 
বা দুষিত না! হওয়া পর্যন্ত তারা এইভাবে প্রতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করে যাবে। 


জাতিগত সংমিশ্রণের কুফল সাধারণত; ছু'ভাবে দেখা যেতে পারে £ 

(ক। উৎকুষ্ট জাতির গুণগত মাঁন কমে যায়) 

(খ) তাদের দৈহিক ও মানসিক ভ্রমাঁনবতির জন্য তাদের প্রাণশক্তি কমে 
গিয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে । 


জাতিগত রক্তের এই ছুষণক্রিয়া পরম অগ্ঠার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ঘোরতব 
পাপ এবং এই পাঁপের ফলভোগ করতেই হবে । 

মানুষের এই কাজ যেসব নীতির ওপব তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেইসব 
নীতির বিরুদ্ধে সংঘাতে প্রবৃত্ত করে তোলে তাকে। এইভারে প্ররুতির 
বিরুদ্ধাচরণ করে সে শিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে । 

এই বিষষে ইহুদী ও আধুনিক শান্তিবাদীদের কাছ থেকে এক ইদ্বত্যমূলক 
আপত্তির সম্মুখীন হই। তারা বলেন, মান্নষ প্রকৃতির ওপর প্রতৃত্ব করতে 


পারে। 
ইছদীদদের অন্রলরণ করে ব্হ লোক এই ভেদে আল্মগ্রসার্দ লাভ করে যে 


তারা প্রকৃতিকে জ করতে পেবেছে। কিন্তু এটি শুধু তাদের এই বিপজ্জনক 
ধারণাঁমাতর। কারণ তাঁদেব এই বিপজ্জনক ধাঁবশটাকে যদি সকলে স্বীকৃতি 
দান করে তা) ভলে জগতেব আন্তত্বই একদিন বিলগ্ত হয়ে যাঁবে। 

আসল কথা এই যে মান্ুম প্ররৃতিকে যেকোন ক্ষেত্রে জয় করতে ব্যথ 
হয়েছে। প্রকৃতি “ঘ বিশাল অবপ্চথন ব। আবরত্বে দ্বাণা তাবা অন্থনিহিত 
গোপন রহন্যগুলোকে অনগ্কাল ধবে দেখে রেখেছে, মীভিষ শ্বপু সেই 
অবগ্ত্ঠনের সামা এক অংশ মাত্র অপসাবিত কবঙে পেবেছে। মানুষ কিছুই 
সষ্টি করতে পারে না। সে শুধু কিছু আবিষাঁব কখতে সক্ষম মাভিস 
পরৃতিকে জখ কবতে পাবে না, তারা শুধু “সইসব প্রাণীদের ওপব প্রতুত্ব বিস্তাব 
কবতে পেরেছে বাবা প্রকৃতির নিয় কানন ও খহশ্সোব গভারে প্রবেশ কবাব 
মত উপযুক্ত ভান অজ্ন করতে পারে শি। যে কোন ভাব বা ধারণাবৰ জ্। 
হয মাষের মনের মধোষট । তাই মানবজাতির অস্তিত্ধ বগশ প উন্নমনের ন) 
যেসব ঘটনা অত্যাবশ্তক সেই ঘটনাগ্চলিকে কে'ন ভাব বা ধাবণ। কখনো 
ধ্ংস করতে পাবে না । মাচষকে দিয়ে কোন ভাব ৭" ধাব-1 কখনো জলাভ 
করতে পারে না। স্ত্রাং যে কোন ভাব বা ধাবশ] মানুষেব অন্তিত্বণক্ষার জন্য 
অবণ্যই সেই ঘটনা ধুলোর পরে তা? নির্ভরশীল হবে। 

শুধু তাই নয়। কতগুলো ভাব বা ধারণা আবার কতগুলো মাগষের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ কবে ঘেপব ভাব খ। ধাবণ! একান্তভাবে অন্তভূতি 
সম্পনন। যেগ্তণো পস্ুসাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্য হাতে উত্ভত নয়, সেগুলোর 
ক্ষেত্রে একথা সমধিক গ্রবোজ) ) অনেকে বলে এইসৰ ভাবগুলো নাকি মানষেব 
অন্চরঙ্গ জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ॥ তাদের মতে এই সন আত্মগত 
ভাঁবগুলোর নীরস ঘুক্তিতর্কের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই । এগুলো মানুষের 
নৈতিক ধারণার প্রকাশ মাত্র। তারা আরও বলে মানুষের অন্তরের স্থষ্টিমীল 

নিও 


শক্তিই এইসব ভাবগুলোগ উত্স। বিশেষ ভাবধাবা 'বা ধারণাকে বাচিথে 
রাখতে হলে সেই বিশেষ াতিকেও বধাঁচিবে রাখতে হবে| দুষটান্তত্ববপ | যি 
কেউ মনে করে শান্তিবাদী ভাবধারার প্রাঁধান্ত বিশেষ প্রাতিষ্টিত হওয়া উচিত, 
তা'হলে তাকে জাগান জাতিব বিশ্বলবে অর্বগ্রকীর যথাসাধ্য সাহায্য করা 
উচিত ॥ এর উপ্টোটা হলে সমগ্র জার্মান জাতির সঙ্দে সব শাস্তিবাদীদেরও 
মরতে হবে। আমি একথা বলছি কারণ এুর্ভাগযক্রমে আমাদের জার্মানজাতি 
এই ভাবধারার অধীন হয়ে পডে ॥ কেউ বদি শান্তিবা আদর্শে দীক্ষিত হ'তে 
চাষ তাকে তবে যুদ্ধের কথ। একেবারেই হুলে ঘেতে হবে। আমেরিকার বিশ- 
সংস্কীরপন্থী নেতা উড্েভ| উইলসনের এই ধরণ্বে এক পবিকল্পণা ছিল। এই 
আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে আমাদের দেশের অবিবাসীবাও ভাবতে! এই পবিকল্পনার 
মীধ্যমেই তারা তাদের আদণকে বাস্তবে বপাবিত করতে পাববে। 
শান্তিবাদ ও মানবতাবাদ এক উৎকৃষ্ট ভাবাঁদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে 
সেইদিন, যেদিন মানষ পৃথিনীতে পূর্ণ মন্যত লাত করবে আর সেই মষ্যত্ব এক 
অবিসম্বাদী প্রাধান্য বিস্তাব করবে সারা বিশ্বে। কিন্ত কেউ যদি অপরিথাম- 
'*দ্রণিতার বলে এই ভাবাঘর্শ জৌব করে কাঁবের ওপবে চাপাতে চায়, তবে তা 
"ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে বাধ্য । তাই চাই আগে যুদ্ধ তারপবে শান্তি । যদি 
তা" না হঘ তাহলে বুঝতে হবে মান্টধ এর আগেই উন্নতির সব পথ বন্ধ কবে 
দিয়েছে । অপরিণাঁমদণিতাব বশে এই ভাবধারা চাপিত করলে নৈতিক আদশ 
এবং প্রাধান্য স্থিতি হবে না; বর্‌ং মান্য শীচন্তবে নেমে যাবে। আর তাঁর 
ফলে ব।|পক বিশৃঙ্খল! দেখা দেবে সারা বিশ্বে। একথা অনেকে হতো হাসতে 
পাবে। আমাদের এই পৃথিবীর মাধ আমাদেব আগে লক্ষ লক্ষ বছর ধূবে 
মহাশূন্যে একা একা ঘুরে চলেছিল । ভিম্যতে কোনদিন আবাব হযতে| তাকে 
সেইভাবে জনমাঁদবশূণ্য অবস্থায় ঘুবতে ভবে খদি মা্চষ একথা গুলে যাঁয় যে 
্বপ্নপ্রব। অপ্ররুতিন্থ ব্যক্তিত্বের ভাবধাবাকে খিন্তি কৰে নণ, প্রকৃতিখ নিম 
কঠোরভাবে মেনে তবেই মাঁচষ বড হ'তে পাবে; যে কোন জায়গায় তারা 
তাদেব অস্তি স্রকে সমৃদ্ধ ও মহান কবে তুলতে পারে। 
আমরা শাঁশ বিশ্বে বিজ্ঞান, কলা ও কাবিগণ্পা িদ্যাব ঘেসব আ।বদ্কার এ 
উন্নতির প্রশংস। করি তা" মুষ্টিমেয় কিছু লোকের স্থপ্টশীল প্রতিশার ফল। 
জাতিগত তিন্নতা সন্থেও এইসব প্রতিভাবান ব্যক্কির। বুদ্ধিগত যোগ্যতার দিক 
থেকে থেন একই জাতীয় । মানব সভ্যতার অস্তিত্ব আসলে এইসব প্রতিভাবান 
ব্যক্তিত্বের পরেই নির্ভরশীল। এইসব ব্যক্তিদের ধ্বংস হলে পৃথিবীর যা কিছু 
সুন্দর তা? সব তাঁদের সঙ্গে চলে যীবে ধ্বধসের সমাধিগহ্বরে। 
হিটলার--১৯ টি 


কোন্‌ দেশের তৃপ্ররীতির প্রভাব যতোই বেশী হোক্‌ সে প্রভাব নির্ভর করে 
সে দেশের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ওপরে । কোন্‌ দেশের ভূমির 
পবিমাণ কম হলে সে দেশের মা্ষের! খুব পরিশ্রমী হয়, ভূমির অভাব অন্যদ্দিক 
থেকে পূরণের চেষ্টা করে। আবার কোন কোন দেশে দেখা যাঁষ ভূমির 
অভাবের ফলে সে দেশের লোকের! চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিকভাবেই 
অপুষ্টি প্রভৃতি দারিদ্যগত কুফলগুলোয় তুগতে থাকে। স্বতরাং কোন দেশের 
অধিবাসীদের চরিত্রগত ঠবশিষ্ট্যই পারিপাশ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ প্রভাবের গতি 
প্রকৃতিকে নিঘন্ত্রিত করে থাকে । কোন দেশের ভূমির ঘাটতি জাতিকে দাবিদ্রত্য 
ও অনশনের পথে ঠেলে দেয়, আবার অন্ত এক জাতিকে কঠোব পরিশ্রমের পথে 
নিয়ে যায়। 

অতীতের বড বড সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হলো! প্রতিভাবান শ্রেগীব 
ব্যক্তিরা রক্তগত সংমিশ্রণ ও দূষণের ফলে তাদের অবনতি ঘটে এবং তারা 


নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 
এইসব ধ্বংসের আব একটা! গুরুত্বপূর্ণ কারণ তখনকার মানুষ একটা কথা 


ভুলে গিয়েছিল, ভূলে গিয়েছিল সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেইসব মানুষের 
ওপরে নিভরশীল যারা সেইসব সভ্যতা! ও সংস্কৃতির অষ্টা । সুতরাং কোন 
সভ্যতাও সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখতে হলে তাদের ত্তষ্টাদেরও বাঁচিয়ে বাখতে 
হবে। এই বীচিয়ে বাখার নীতির সর্দে আর একটা অমোঘ নীতি ছডিযে 
আছে, সে নীতি হলে এই যে যাঁরা অধিকতর শক্তিমান ও যোগ্যতম তাদের 
প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা শ্বীকার করতেই হবে। তাদের বেঁচে খাঁকার অধিকার 
দিতেই হবে । 

এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে লডাই করতে হবে॥ যে পৃথিবীতে 
নিরন্তর সংগ্রামই জীবনের মৌন নীতি ও স্বাগত নিয়ম, সেই পৃথিবীতে কেউ 
যদি লডাই করতে ন৷ চায় তা'তে তাব বেঁচে থাকাব কোন অধিকারই নেই। 

একথ! বড শোঁনালেও প্রকৃত অবস্থা তাই, তবে তাঁদের অবস্থা! আরো খারাপ 
হুয়ে ওঠে যারা প্রকৃতিকে জয় কবার দন্ত দেখিয়ে প্রকৃতিকে অপমান করে। ফলে 
তাদের ভাগ্যে ঘটে অশেষ ছুঃখকষ্ট। 

বিভি্ জাতির বূক্তগত প্রাকৃতিক নিয়মকে কেউ যদি উপেক্ষা বা দ্বুণা 
করে তাহলে সে তার সম্ভাব্য স্থখ থেকে বঞ্চিত করবে নিজেকে । যোগ্যতম 
ব্যক্রিত্বের জয়ের পথে বাধ! স্থটি করে এই ধরণের ব্যক্তিরা সমগ্রভাবে মানব- 
জাতির উন্নতির পক্ষে আবশ্তকীয় বস্তগুলোকে নিষ্কিয় করে দেয়। মানবতাবাদে 
এবং ভাবালুতার বশবতাঁ হয়ে তারা সেইনব আবার মানুষের স্তরে নিজেদের 


2 শু 


ন্নামিয়ে নিয়ে যায়, যারা ভেবেছিল নিজেদের তুলে নিয়ে যেতে পারবে না কোন 
উন্নতির স্তরে । 

মানবজাতির প্রথম ঈভ্যতা ও সাস্কৃতির ধারক ও বাহক কারা ছিল এবং 
তারা কোন জাতিভূক্ত ছিল, সেকথা আলোচনা! অর্থহীন। আজ আমবা 
মনম্তত্ব বলতে যা বুঝি, আমাদের সে ধারণ! একদিন তাঁরাই বপন করেছিলে! 
আঁমাদের মনে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজ খুব সহজ । সভ্যতার 
আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানব সংস্কতির যেসব বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে, 
আমব1 আজ, বিজ্ঞান, কল!, কারিগরী বিদ্যার যেসব অভাবনীয় উন্নতি চোখের 
সামনে দেখতে পাই তা” নিঃসন্দেহে আর্দের হ্প্িশক্তিরই ফল। এর থেকে 
আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে একমাত্র আর্ধরাই এক উন্নত ধরণের 
মনঘ্ত্ববোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমরা আজ প্রকৃত মানুষ বলতে যা বুঝি সে 
ধারণা তাদেরই স্যষ্টি। আর্ধরা হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির সেই প্রমিথিউস যাঁর 
জলন্ত ভ্রযু্গল হ'তে আসে অলৌকিক প্রতিভার অগ্রিস্কুলিক্দ। সেইসব অগ্রি- 
লিঙ্গ জ্ঞান বিকাঁশের বিচিত্র অনেক রূপ ধরে সর্বব্যাপি অজ্ঞতাব রুহশ্তময় 
অন্ধকার অপসারিত কবে । এই আলোই মান্বকে প্রথম উন্নতির পথ দ্রেখাধ 
এবং পথিবীর অন্যসব প্রাণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সহায়তা করে। 
সেই আর্ধরা যদি ধ্বংস হয়ে যাঁয তাহলে আবার সেই অজ্ঞতার গভীর অন্ধকার 
নেমে এসে পরিব্যপ্ত করে ফেলবে সমস্ত পৃথিবীতে । করেক হাজার বছরের 
মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাঁবে মানুষের সভ্যতা ও সংগ্কৃতি। মরুভূমি হয়ে 
পড়বে সাবা বিশ্ব। 

সাংক্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা, সাংক্কতির ধারক ও বাহক এবং সাংস্কৃতির ধ্বংসকর্তা__ 
এই তিন শ্রেণীতে যদি সমগ্র মানব জাতিকে ভাগ করা হয় তা'হলে আর্ধরা অবশ্যই 
প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত হবে। এই আর্ধবাই মানব সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচনা 
করে। তারও পরে তার প্রতিটি স্তস্তও কাঠামো নির্ধাণ কবে। শুধু বিশ্বের 
বিভিম্ন জাতি তাঁদের আপন আপন জাতীর বৈশিষ্ট অন্ঠসারে সাংস্কৃতির সেই 
কাঠামৌটাতে বউও রূপ দান করে॥। এই আর্ধরাই মানবজাতির উন্নত সৌধ 
রচনার উপযুক্ত পরিকল্পনা ও মাঁল মসল। সরবরাহ করে বিভিন্ন জাতি তাঁদের 
আপন আপন মান অনুসারে এক একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সেই উন্নতির দৌধ 
রচনা কবে ॥ দৃষ্টান্তত্বরূপ বল! যেতে পারে কয়েক দশকের মধ্যে সমগ্র পূর্ব 
এশিয়ার অধিবাসীরা! একটি সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে সেই সংস্কাতিকে নিজেদের 
বলে অভিহিত করে । আসলে কিন্ত আমরা জানি এই সাংস্কৃতির ভিত্তি 
গ্রীকদের ছারা রচিত এবং তা তাদের কলাকৌশলের হি । শুধু সেই 


৪৪৯ 


সাংস্কতিটির বহিরঙ্গটি অন্তত কিছু পরিমাণে এশিয়ার জাতিগুলোর নিজস্ব 
অগ্ররেখার শষ্টি। অনেকে বলে জাপান তার নিজন্ব সংস্কৃতিকে ইউরোপীয় 
পদ্ধতিতে প্রতিটিত করে। কিন্তু বাস্তবে জাপান ইউরোপীয় সংস্কৃতি, 
জাঁনবিজ্ঞীন ও তার প্রবোগপদ্ধতিকে পুরোপুরি গ্রহণ করে তার ওপর আপন 
জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রূঙ. দ্বিবে সেগুলোকে অল-ক্ুত করে। জাপানের জাতীয় 
জীবনের বহিরাঙ্গটিতে তাব নিজস্ব সাংস্কতির কিছু নিধশণ থাকলেও তাব 
বর্তমান জাতী জীবনের আপন চিত্তিটির সঙ্গে কিন্তু তার নিজন্থ দেশীয় 
সাংস্কতির কোন সম্পর্ক নেই। জাপানের সমসামধিক জীবন-ধারার খান্তব রূপটি 
ইউরোপীয ও আমেরিকান জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিব খাতেই বয়ে চলেছে। 
এসা-ক্কৃতি হলে! মূলত আধসাংস্কৃতি। এই সাংস্বৃতি ও পাশ্চাত্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের 
স্ুফলগুলোকে আদর উন্নতির মূল ভিত্তি স্ববপ গ্রহণ করার ফলেই প্রাচ্যের 
জাতি আধুনিক বিশ্বেব অগ্রগতিব সঙ্গে তাল খির্দিষে চলতে পারছে, 
ইউবোপ ও আমেরিকীব বৈজ্ঞানিক ও কাবিগবী খিগ্ভার উজ্জল কৃতিষগুলোকে 
ভিত্তি করেই প্রাচ্যের জাতিগুণৌব ধৈনন্দি জান সংগ্রা পধিচাপিত হচ্ছে 
শুধু তাই শয়, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে« জাতিগুলের জীবন সংগ্রামের হাতিবা" / 
যোগায় । তবে সেইসব ভাঁতিখাবেব বহিরঞ্গটি জাঁপানীপেব জীবন বাত্রাণ সঙ্গে, 
খাপ খেয়ে গেছে ধানে ধাবে। 

জাপানের ওপর এই আধ সাংস্কৃতির প্রভা স্তপ্ধ হে যাবে যর 
ইউবোপ আমেরিক। অকল্মাৎ ধ্বংস হয়ে খা। তাতে গাঁপানেগ উন্নতিব 
শোঁতটা মাত্র কথেক দশর্ক অব্যাহত থাকবে, পে শকিবে যাবে এবেবাবে। 
তাহলে জাপানেব প্রন স্বভাৰ % বৈশিষ্টের প্রীধান্থ লীভ কববে এবং বওদান 
সভ্যতা ও সাংস্্তি সেই বিগ্ভার জডতাপ মধ্যে স্তরীভূত হণে পছবে । আজ হতে 
কুডি বছর আগে যে নিদ্রা থেকে একদিন অপসংক্কতিব ডাকে তারা জেগে 
উঠেছিল গ্ুতরাং আমর। এই সিদ্ধান্তে থেতে পারি যে জাপানের বর্তমান উন্নতিব 
ধাঁরাটী থেমন জনপ্রভাব থেকে উৎসাঁবিত, তেমনি তাঁর প্রাচীন সভ্যতার বপচিও 
বহিরাগত কৌন প্রভাব হতেই উদ্ভূত হয়। একথা মনে করাব যুক্তি এই যে 
প্রাচীন জুপানা সভ্যতার ধারাঁট। চলতে চলতে স্তব্ধ ও প্রস্তরীভূত হবে খায়। 
সভ্যতার এই অবক্ষষ ধরা হয় তখনই যখন কোন জাতি তার স্্টিশিল সী 
হারিয়ে ফেলে অথবা বহিরাগত থে প্রভাব একদিন জাতিকে জাগিয়ে তোলে, 
তাঁর সাস্কৃতিকে উন্নতি ঘটায়, সেই প্রভাব সহস। প্রত্যাহত হয়। যদি দেখা 
ঘাঁম কোন দেশ তার সাস্কৃতির মূল উপাদান অন্ত কোন বিদেশী সাংখংতি থেকে 
সংগ্রহ করে এবং বাইরে থেকে দেই উপাদান আসার পথ বন্ধ হয়ে গেলেই 


নেই জাতির সাংস্কৃতির ধাবাট স্তব্ধ ও প্রস্তবীভূত হয়ে যায়, তা” হলে বুঝতে 
হবে সে সাংস্কতির সংরক্ষকমাত্র, সাংস্কৃতির শষ্টা নয। 

এদিক দিবে আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে বিচার করি তাহলে 
দেখতে পাণো তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মূল্যগতভাবে কোন সাংস্কৃতিক স্ঙটি 
করতে পারে নি। অন্ত কোন দেশে সষ্ট কোন সংস্কৃতির ধারাঁটিকে গ্রহণ ও 
আত্মলাৎ করেছে মাত্র । 

নিম্নের দৃষ্টান্ত থেকে ব্যাপাবট1 আমরা বুঝতে পারি। 

আরঙ্গাতি সংখ্যায় থল্প ভযেও বিশ্বের বহু দেশ ও জাতিকে জয করে এবং 
সেইসব বিজিত দেশে ভুমিব উর্বরতা, জলবাধুর ও কাঁথিক শ্রমের প্রাচ্য 
প্রভৃতি এমন কতোগুলো জীবনযাআাগত সুযোগ সৃবিধা পায় যা'তে তারা 
তাদের বুদ্ধি ও সংগঠন প্রতিভাকে আরে! ভাঁনোভাবে বিকশিত করে তুলতে 
পারে। যে প্রতিভার বিকাশ আগে ঘটতে! তাদের মধ্যে। কধেক শত বা 
কেক হাজার বছরের মধ্যে বিজেতাব। বিজিত জীতির আর্দিম প্রাণহীন 
সাংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে তোলে । তবে এই ণুতন সংগ্কৃতিকে গ্রহণ করতে 
গিধে বিজিত জাতির তারে দেশজ ৭ জাতিগত বৈশিষ্্য অন্তসাবে 
বূ্পটা কিছু পরিবন্তিত করে ফেলে। কিন্ত পরিশেষে দেখা যায় বিজেতারা 
তাদের জাতিগত রক্তকে অবিমিএর রাখার প্রাকৃতিক নিষম ও নাতি হ'তে বিচ্যুত 
হযে পডেছে এসং তাঁরা বিজিত জাতিদের সঙ্গে তাদের রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটাতে 
থাকে। এইভাবে তাদের পৃথক সত্বাটি তার সব বেশিষ্টা হারিয়ে ফেনে। 

এক হাজার বছরের মধ্যেই দেখা যায় বিজিত জাতিগুলো বিজেতাদের 
রন্ত হ'তে তাদের ত্বকের যেয়ে অসশ উজ্জল তা পভ কবেছিণ, সে বড় ও 
উজ্জ্বলতা মান হথে গেছে অনেকখানি । বিজেতা জাতির থে জাতীর বৈশিষ্ট্য 
ও সত্তার পীন্তি হ'তে বিজয়ী জাতির সংস্ক ত ও জীতীয উন্নতিব মশালটি জলে 
ওঠে, বিজেতা জাতির রক্ত ম্বীন হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মেই তাধের আভার 
দীপ্তিও মান হয়ে যাখ। কিন্তু বিজেতাদের প্রভাব কাপত্রমে ম্লান হয়ে গেলেও 
বিজেতাঁদের রক্তের মধ্যে বিজেতাদের রক্তের রু$. কিছুট1 বয়ে যাঁয়। 
তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উজ্জলতার একট] শীণ অংশ যা বিজেতাদের 
ওপর নেমে আসা সংদ্বৃতিক বিপযয় ও বর্বরতার অন্ধকাপকে ঘন হ'তে 
দেয় না কিছুতে । যে অন্ধকার নৃতন করে আচ্ছন্ন করে বিজিতাধধের, সেই 
অন্ধকীবের মাঝে বিজেতাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অহ্াত উজ্জলতীর অংশটি 
কিরণ দিতে থাকে । সেই কিরণের আতায় বওমনেব কোন ভাবমু্তি নয়, 
বিশ্মিত অতীতের একটা দিক প্রতিফলিত হয়ে ওঠে শুধু। 
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তবে এমনও হ'তে পারে যে কালের বিবর্তনে ভবিষ়্তে কোন এক সময় 
বিজিত জাতি তাদের সংস্কৃতির সুপ্রাচীন অঙ্টা্দের সংস্পর্শে আবার আমতে 
পারে। তখন হয়তো তারা অতীত খণের কথা তৃলে যায়। তথাপি 
তাদের রকের মধ্যে বিজেতাদের রক্তের যে একট] অংশ বয়ে যাঁয় সেই বক্তের 
প্রভাব তাদের প্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে বিজেতার্দের দিকে। 
স্থতরাং অতীতে যে জাতিগত সংমিশ্রণ বাধ্যবাধকতার মধ্য দিষে বয়ে ছিল, 
এবার তা” হ্বে স্বচ্ছন্দে ও ন্সেচ্ছায়। ফলে এক সাংস্কতিক উন্নতির 
ঢেউ নৃতন করে প্রবাহিত হ'তে থাকবে এবং তা” এই সংমিশ্রণের জন্য 
বিজেতা জাতির রক্ত নৃতন করে দূষিত না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে চলতে 
থাকবে সবকিছু । 

যাবা বিশ্বের ইতিহাস ও তাঁর গতিপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে চান তাদের 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করতে হবে। 

সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সব পবিবর্তন ঘটছে তাতে দ্বেখা যাচ্ছে যে 
সব জাতির নিজন্ব কোন সংস্কতি নেই, যাঁরা বহিরাগত কোন সংস্কংতির ধারক 
বা সংবন্মকমাত্র তারা বিভিন্ন বিষষে উন্নতি করুছে, আর আধর্দের মত যেসব 
জাঁতি এক উন্নত ধরণের অগ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা তারা বিলুপ্ত হযে যাচ্ছে। 

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় যাঁরা প্রতিভাবান ব্যক্তি তাদের. দেখে 
সাধারণত আর পাঁচজন সাধারণ মান্ধষের মতোই মনে হয়ঃ কোন বিশেষ 
ঘটনা বা উপলক্ষ্য ছাড1 তার্দের প্রাতিভার বিকাশ ঘটে না'। যখন জাতীয় 
জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার স্যষ্টি হয় ঘা দেখে সাধারণ মানুষ 
হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, তখনি আপাত সাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাদের 
প্রতিভার পৰিচয় দেয় । এই কারণেই কোন জাতির জীবনে মাঝে মাঝে 
এতজন মহাপুকষের আবির্ভীব হ্য়। যুদ্ধও এমন এক বিশেধ ঘটন! যার 
মাধ্যমে বুদ্ধিমান, শক্তিমান ও প্রতিভাবানর1 তাদের অসাধারণত্বের পরিচয় 
নন করতে পাঁরেন। কোন বিপর্যয়কালে দেখা যাঁয় অনেক নিরীহ যুবক হঠাৎ 
সামনে এসে দৃঢ় সংকল্প ও স্থিতবুদ্ধি সহকারে সেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে 
তাদের আশ্যষ ও প্রতিভ! শক্তির পরিচয় দেয়। এই ধরণের কোন পবীক্ষা- 
মূলক ঘটনা ছাঁডা কেউ বুঝতেই পারবে না কার মধ্যে এই আশ্চর্য এক বীরের 


শক্তি লুকিয়ে আছে। কোন প্রতিভা বা বীরত্বের স্সমক্ষে প্রকাশ ঘটাতে 
হলে বিশেষ কার্যপ্রেবণা ও প্রবৃত্তির দরকার । ভাগোর হাতুভীর যে নিষ্টর! 


আঘাত একজন সাধারণ মানুষকে সহজেই ভেঙে চুরমার করে দেয়, সে 
আ্বাধাত কোন বীর ব! প্রতাভবান ব্যক্তির মাঝে এক ইম্পাতকঠিন প্রতিঘাতের 


সম্ুখীন হয়। প্রথমে প্রতিকৃত ঘটনার আঘাতে বীরদের ওপর থেকে 
সাধারণত্বের খোলসটি খসে যায় আর তখন তাদের অন্তনিহিত অসাধারণ 
সতার কঠিনতম অংশটি বেরিয়ে পড়ে। তা দেখে সারা জগৎ বিশ্মিত হয়ে 
যায়। জগতের লোকের ধারণা তাদের মতই এক আপাত সাধারণ লোকের 
মধ্যে এমন অসাধারণ গুণ ও শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে । যতোবারই কোন 
প্রতিভার আবিভণব হয়, ততোবারই এই নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটে। 

যে ব্যক্তি কোন স্গ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী, জন্মের পব থেকে তার সেই 
অগ্রিস্ফুলিগগটি ভন্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত তার অন্তরের মধ্যে চাপা ছিল। যে 
কোন প্রতিভাই এমনি এক অন্তনিহিত সহজাত শক্তি । প্রতিভা কখনো কোন 
শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের স্যঙি নয়। 

আমি আগেই বলেছি, আবার বলছি এট! শুধুর ব্যক্তির পক্ষে নয়, সমগ্র 
জাতির পক্ষেও প্রযোজ্য । যে সবজাতি বিভিন্ন স্থষ্টিশীল শক্তির পরিচয় দেয়, 
তারা জন্মগতভাবেই স্ষ্টিশীল প্রতিভীর অধিকারী । আপাত দৃষ্টিতে লোকে | 
দেখতে না পেলেও তাদের ম্বভাবের মধ্যেই সে শক্তি নিহিত থাকে । মাহুষের 
কোন স্গ্টিশীল প্রতিভা যখন বাস্তব সাফল্যে রূপা্নিত হয় একমাত্র তখনি মানু 
তাকে স্বীকৃতি দান করে। মীম্ুষ সাধারণত কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, 
সৌধাবলী নিাণ, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে কোন প্রতিভার বিকাশ ন! হওয়ায় 
শক্তি যে প্রতিভার স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে প্রতিভার 
ত্বীকতি অনেক দেরীতে ঘটে । উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যেমন 
কোন বিশেষ অবস্থা ছাড়া তাঁর সহজাত প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে পারে 
না, তেমনি কোন জাতিও উপযুক্ত কর্মপ্রেরণ বা অবস্থা ছাড়া তাঁদের শ্জনশীল 
প্রতিভাকে কাধে রূপায়িত করতে পারে না। 

এই সত্যের জণস্ত দৃষ্টান্ত হলো! সেই আধজাতি ধারা আঙও মানবজাতির 
সকল উন্নতি ও প্রগতির ধারক ও বাহক । ভাগ্য যখনি তাঁদের কোন বিশেষ 
অবস্থার ওপরে উপস্থাপিত করে, তখনি তার্দের সহজাত শক্তি এক বিশেষ রূপে 
বিকাশ লাভ করে থাঁকে। এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা থেসব বিশিষ্ট 
সংস্কৃতি হ্ট্টি করে, সে সব সংস্কিতি সংশ্লিষ্ট বিজিত দেশের তুমি, প্রকৃতি, 
জলবায়ু ও অধিবাসীদের চবিভ্রগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়নত্রিত। এর মধ্যে দেশের 
অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবচেয়ে গুঁরুত্বপূর্ণ। কোন দেশের 
উন্নতি করতে গিয়ে যদি দেখা যায় সেখানে যন্ত্রপাতি ও কারিগরী বিদ্যার অভাব 
আছে, তাহলে সেখানে প্রচুর শ্রমশক্তির দরকার হয়। আর্ধর! যদি তাদের 
বিজিত জাঁতিগুলির যৌবনের শ্রমশক্কির সাহায্য না নিত, তা*হলে পরবর্তীকালে 
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তার উন্নত ধরণের সংস্কৃতি স্ট্ি করতে পারতো না। যেমন প্রথমে অশ্ব 
ও বিভিন্ন পশুর সাহায্যে পরিবহন কার্য সম্পন্ধ করার পর যন্ত্রপাতি আবিার 
করে । 

উন্নত ধরণের সভ্যতার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনুন্নত জাতিগুলি এক 
অত্যাবশ্তক উপাদান হিসেবে কাজ করে; তার! নিজেদের শ্রমশক্তির ছারা 
যন্ত্ের অভাব পূরণ করে। সভ্যতার প্রথম স্তরে পোষা পশুর পরিবর্তে বিজিত 
নিরুষ্ট জাতির লোকেদের বিভিগ্র কাঁজে লাগানো হতো । 

প্রথম প্রথম বিজিত লোকদের জীতদাস হিসেবে যেসব কাজে লাগানে! 
হ'তো, পরে পোষ মানানে পশুদের সেইসব কাঁজে লাগানো হর। প্রথমে 
যেসব শত্রুদের জয় করা হ'তো তাদের লাঙল টানার কাদে নিযুক্ত করা হ'তো, 
পরে এই কাজে বলদ ও ঘোঁডাদের লাগনো হয়। একমাত্র অপদার্থ 
শান্তিাদীরাই এটাকে মানবজাতির অধপতন বলে অভিহিত করতে পারে। 
আজকের মাধ সভ্যতার ঘে উনীত হয়েছে সেখানে ওঠার জন্ত এই ধরণের 
বিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। 

অংখ্য ক্রম বিবতন ও ক্রম পর্যা সমদ্বিত মানবজাতির উন্নতি লা অগ্রতির 
ব্যাপারটাকে একটা খগ্ুহীন মইয়ের ওপরে ওঠার সঙ্গে তুলনা করা! যেতে 
পাঁরে। একটি মইয়ের মধ্যে অনেক অংশ বা পিড়ি আছে। কিন্তু নীচের 
অংশটি অতিক্রম ন। করে কেউ উজ্জ্বলতর অংশটায় উঠতে পাবে না। আরধবা 
তখন তার্দের বাস্তবতা চোখের বশবতাঁ হয়ে যেসব গ্রহণযোগ্য মনে করেছিল. 
সেই সবই গ্রহণ করেছিল ; আধুনিক শান্তিবাদীদ্দের কথা মতো চলে নি? 
তবে এই বাস্তব নির্ণয় করা ও সেই মতে চলা খুবই কঠিন। তথাপি একমাত্র 
এই পথই মান্রষকে নিয়ে ঘেতে পাবে তার আকাঞগ্থিত লক্ষ্যে। 

কিন্ত এমপ অনেক লোক ছে যারা মীষকে শুধু স্বপ্নের বাজ্যে শিয়ে 
যায়। এইসব ম্বপ্নধশীর। মাশ্ুধকে তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে 
নিয়ে যায়। 

স্বতরাং দেখ! যায় আধর1 কোন নিকষ্ট অনুন্নত জাতির সংস্পর্শে আসামাত্ 
সভ্য তাবু প্রথম সরটি গড়ে ওঠে। এই স্তর গডে ওঠে তখনি যখন সেই অনুন্নত 
জীতিব লোকেরা ক্রমবর্ধমান মানব সভ্যতার এক যান্ত্রিক উপাদান হিসেবে কাজ 
কবতে থাকে । 

এইভাবে আধর। এক স্থনিিষ্ট পথের সন্ধান পায়॥ বিজেতা হিসেবে তাবা 
নিরুষ্ট অনুন্নত জাতিগুলোকে জয় করে তাদের নেতৃত্বাধীনে তার্দের কর্ণশক্তিকে 
এক স্সংগঠিত পদ্ধতিতে গঠন করতে থাকে। পরাজিতরা বিজয়ীদের 
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ইচ্ছা ও উদ্দেশ্ত অনুসারে চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরাজিতদের ওপর আধা 
তাদের ইচ্ছা ও উদ্দেগ্ত জোর করে চাপিয়ে দিলেও এর ফলে তাদের স্বার্থ প্রথমে 
রক্ষা পায়শি। আগের যুগের থেকে তার্দের জীবনযাত্র/ আবে! সহজ হয়ে 
উঠেছিল। তারা শ্বধু বিজয়ী হিসেবে বিজেতাদের প্রভৃত্বই বক্ষা করে চলেনি, 
তারা তাদের মাঝে সভ্যতাঃও বিস্তাব করেছিল । এটা আর্দের সহজাত 
কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রতিভা ও জাতিগত বক্তের সংরক্ষণ থেকে অভ্ভব 
£য়েছিল। কিন্ক যখনি বিজিতরা বিজেতাঁদের স্তরে ধারে ধীরে তাদের ভাষা 
শিক্ষাব মাধ্যমে পৌছে গেল, তখনি এতোদিন ধরে বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে 
“য বাধ। যে ব্যবধাশ খিরাঁজ করছিল তা” সব অবলুপ্ত হযে গেল । আধরা তাদের 
জাতীয় সত্তা ও রক্তের পবিভ্রতাকে অক্ষুপ্ধ ও অমিশ্রিত বাখতে না পারায় 
তাদের নিজেদের হাতে গডা খ্গগ বিজেতাদের কাছেই হারিয়ে ফেলে তারা । 
এইভাবে তারা জাতিগত সংশিশ্রণের মধ্যে ডুব দিখে, ওদের সাংস্কৃতিক 
স্টিশীলতা! বাড়িয়ে ফেলে। তার] তাদের উত্তর পুরুষের বংশধারা হতে 
বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে দেহ ও মনের দিক থেকে তাদের ছার! আদিম 
অধিবাসীদের মত হয়ে ওঠে, তাঁরা অবশ্য কোনরকমে তাঁদের দ্বারা নিমিত 
সৌধটিকে টিকিয়ে রাখে; কিন্ত তাদের সেই মূল সংস্কৃতির প্রাণসত্তাটা 
প্রস্তরীভূত হয়ে যেতে থাঁকে ধারে ধীরে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রাণশক্তি 
সকল গৌরব বিস্বৃতির অতল গর্ভে তলিষে যেতে থাকে । এইভাঁবেই 
সমস্ত সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যের ধ্বংস নেষে আমে । বক্তগত সংমিশ- জনিত জাতীয় 
অধ:পতনই প্রাচান সভ্যতাগুলোব পতনের প্রধান ৬ম কারণ। সুদের দ্বারা 
কখনো কোন জাতি ধ্বংস হয় না সম্পূর্কপে। জাতিগত বক্তের অিশ্রিতা ও 
শুচিতা হ'তে ধে প্রতিরোধ ক্ষম ত1 গড়ে ওঠে সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে 
ফেলায় ধ্বংস ও অধপতন টে প্রাটান আঘদেব। বুদ, বড এঠিহাসিক 
ঘটনাগুলে। জাতিগত অবক্ষয় প্রবুত্তিব এক বাস্তব প্রকাশ ছা আর কিছুই শয়। 

আখদের প্রভৃত্বের কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখ দাবে আঘদের মধ্যে 
আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি শুধু প্রধান নয়, তাদের ও প্রবৃত্তির প্রকাশের বীতিনীতিটিও 
বড অদ্ভুত। আন্মগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় বাচার প্রবৃত্তি 
সকল প্রাণীর মধ্যেই সম ন-_শ্ুধু তার প্রকাশের পদ্ছতিটি ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা! । 
আদিম প্রবৃত্তিগুলির অন্থতম আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি মানুষের ব্যন্তিগত অহংবোধের 
বাঁইরে কোন কাজ করতে পারে না । আমা এই প্রনুস্তিকেই অহংংবোধ নাম 
দিয়েছি। এই অহ্ংবোধের মধোই মানুষের সমস্ত কাঁনচেতনাও শীমাবদ্ধ। 
এই কালচেতনার অর্থ হলো এই যে, বর্তমানকালই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের 
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জীবনে। অহংভিত্তিক এই কালচেতনার মধ্যে ভবিত্ততের কোন স্থান নেই? 
সকল জীব শুধু নিজের জদ্য বাঁচে, তাঁর! একমাত্র যখন ক্ষুধা অনুভব করে 
তখনি তারা খাছের অন্ুসদ্ধীন করে । একমাত্র আত্মরক্ষার কারণ ছাড়া তাঁর! 
যুদ্ধ করে না। যতোদিন এই আত্মরক্ষণ প্রবৃত্তি মানুষের মনে প্রবল থাকে 
ততোদিন কোন জনসমাজ বা সম্প্রদায় গডে উঠতে পারে না। এমন কি এই 
অবস্থায় কোন পরিবারও গডে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ নরনারীব্র থে সম্পর্ক 
কোন পরিবাকে গডে তোলে সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটা 
ব্যক্তিগত সীমানা পার হয়ে আর একটি জীবন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অর্থাৎ 
মানুষ সবসময় নিজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের সাথীর জীবনকেও রক্ষা করে 
চলার চেষ্টা করে। পুরুষ নারীর জন্য খাগ্ সংগ্রহ করে এবং নারী পুরুষ উভয়ে 
মিলে তাদের সন্তানের আহারের ব্যবস্থা করে থাকে। তারা সবসময় একে 
অন্যকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। এইভাবে আমর! সংকীর্ণ পথে হলেও এক 
একটি পরিবারের মধ্যে মাষের আত্মত্যাগের প্রথম পরিচয় পাই । এই প্রবৃত্তি 
যখন পরিবারের সীমানা অতিক্রম করে সমাজ সম্পকের্ব বৃহত্তর দ্গেত্রের মধ্যে 
প্রসারিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়ে ওঠে। 

মানবজীতির মধ্যে যাঁরা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্তকক্ত তার! তাদের পবিবারের 
বাইবে আত্মত্যাগের প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে পারে না। ব্যক্তিশ্বার্থকে পেছনে 
সরিয়ে কারোর জন্য কিছু করার ও আত্মত্যাগের প্রবৃত্তিটির যতো বেশী 
সম্প্রসারণ থটে ততোই বড বড সমাজ ও সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। 

পরের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম, কামনা বাসনা ও প্রয়োজন হলে নিজের 
জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করা'র নীতি আর্যদের মধ্যেই পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করে। 
আর্দের মহত্বের ভিত্তিভূমিটি কোন বুদ্ধিগত উতৎকর্ষকে অবলম্বন করে গড়ে 
ওঠেনি। সমাজের স্বার্থে আপন আপন বুদ্ধিগত শক্তি ও উৎকর্ষকে ত্যাগ করার 
স্থমহান বাসনাই হলো সেই মহত্বের ভিত্তি। এখানে দেখা যায় আত্মরক্ষার 
প্রবৃত্তিটি এক মহত্বম রূপ পরিগ্রহ করেছে। কারণ আর্ধরা স্বেচ্ছায় সমাজের 
সুখ ও স্বার্থের কাছে তাদের ব্যক্তিগত অহংবৌধকে বিলিয়ে দেয় এবং প্রয়োজন- 
বোধে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। 

আর্ধদের সংগঠন ক্ষমতা এবং বিশেষ করে কোন .সাংস্কৃতিকে গডে তোলায় 
তাদের আশ্চর্য ক্ষমতার মূল উতৎ্সটি একান্তভাবে বুদ্ধিগত নয় ॥ তা” যদি হতে 
তা'হলে তাদের বুদ্ধিগত শক্তি "ও উৎকর্ষ ধ্বংসাঁত্কও হ'তে পারতো, আহলে 
তারা এতোখানি সাংগঠিক ক্ষমতার অধিকারী হ'তে পারতো না। কারণ 
সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ও সেবায় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মৃতীমত বিসর্জন দেবার অকু 


প্রস্াতি ও প্রবৃত্তির ওপরেই নির্ভর করে মাহষের সকল সাঁংগঠনিক ক্ষমতার 
সার্থকতা । সমাঁজের উন্নতি ও সেবায় আত্মনিয়োগ কবর প্রশিক্ষণ সে পাত । 
এইক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষভাবে নিজের জন্য বা ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের জন্য কাজ 
করে না। তাদের সকল উৎপাদক কর্মশক্তি সমাজের সকল মীনুষের কর্মের' 
একটি অংশ থলে মনে করে। সে নিজেকেই এই সমাজের এক অংশ হিসেবে 
ধরে নেয় । কর্ম” শব্ষটির অন্তগিহিত অর্থ নিজের উপাঞ্জনের জন্য কোন কাজ 
করা নয়, এই শব্দের অর্থ হলো এমন কিছু কর] যাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে 
সঙ্গে সমাজের স্বার্থ ও পূরণ হবে। যখন কৌন মানুষের কোন কর্ম একান্তভাবে 
আত্মরক্ষণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের জ্বা পরিচালিত হয় তখন তার সে কাজকে 
চৌর্যবৃত্তি বলে। 

সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থকে পেছনে ফেলে এগিষে চলার এই নীতি ও 
প্রবৃত্তিই প্রকৃত মানব সভ্যতার প্রধানতম ভিত্তি। এই নীতি ও প্রবৃত্তির ফলে 
বিশ্বের এমন অনেক অক্ষর কী গডে উঠেছে যাঁরজন্ত তাঁর দ্রষ্টরা জীবিতকালে 
কোন প্রতিদান বা প্রতিফল লাভ করে যেতে পারেনি; তাদের মৃত্যুর পর 
তীদের বংশধরেরা সেইসব কীতির সফল ভৌগ করে। এই নীতি ও প্রবৃত্তির 
বশবর্তী হয়েই মান্ুব এমন অনেক কাজ করে ঘাঁরজন্য সৎ ও দীনহীন জীবিকা 
ছাঁড়া প্রতিদানে কিছুই সে পাঁষ ন।। কিন্তু এই সৎ জীবিকাই সমাঁজের 
ভিত্তিভূমিকে দু করে তোলে । কোন কৃষক, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ওা বাঁ সরকারী 
কমচারী ধিনিই হোন না কেন যখন কোন ব্যক্তি তার বঞ্জিগিত সখ সমৃদ্ধির 
কথ! চিন্তা না করে সমগ্র সমাজের বা মানবজাতির জন্য কাজ করে। তখন 
তারাই এক জ্মহান নিঃস্বার্থ কমপ্রবৃত্তির মৃত প্রতীক। অনেক সময় মানুষ 
তার এই প্রবুন্তিও কর্মতৎপরতার তাঁৎপর্য না৷ জেনেই তার পরিচয় দিয়ে থকে। 

খাগ্ধ সংগ্রহ, মানবজাতির উন্নতির প্রাথমিক ভি্তিরচনী ব1। মানবসভ্যতার 
সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি যে কোন কাজের ন্ষেত্রে মানুষ নি:স্বার্থভাখে 
যা কিছু করে তাতেই তার ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের 
স্বার্থে প্রাণ বিসর্জনই হলো এই ত্যাগের সুমহান প্রবৃত্তির স্বশ্রেষ্ঠ বাস্তবরূপ। 
একমাত্র এই ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ যুগ যুগ ধরে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
অধিকারী হয়েছে মে সভাতা ও সংস্কৃতিকে মে রক্ষা করে যেতে পারবে। 
এইতাঁবে কাজ করে গেলে মানুষের সভ্যতাকে প্রকৃতি বা মান্য কেউ 
কখনে ধ্বংস করতে পারবে না। 

জার্মান ভাষায় একটি শব আছে যাঁর অর্থ হলো! ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সমাজের. 


সর্বাধরেণের স্বার্থ নবসময় বড়। যে মৌন প্রবৃত্তি থেকে এই ধরণের কর্মের 
৩৬৭ 


উদ্ভব হয়, অহং ও আদর্শের পার্থক্যই সেই প্রবৃত্তির উৎস। এর অর্থ সমাজের 
হ্বার্থে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার এক স্বীকৃত বাসন! । 

এ বিষয়ে একটি কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সেটি হলো এই যে আশীর্বাদের 
অর্থ ভাবান্ুরাগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ নয়, আদর্শবাদের প্রকৃত অর্থ হলো 
মানবসভ্যতার অত্যাবশ্তক এক ভিন্তি। এই আশীর্বাদ হতেই 'মানবিক' শব্দটির 
উৎপত্তি। এই মনোভাবের জন্য সার! বিশ্বে আর্দের এতো প্রতিষ্ঠা । 
মানবজাতি” এই ধারণাঁটির জন্ত সারা বিশ্ব আর্যদের নিকট খণী | মানবতার 
এই আদর্শ থেকে এমন এক ্ৃপ্টিমীল শক্তির উদ্ভব হয় যে শক্তির সাঁহাধ্যে মানুষ 
তার দেহগত শক্তির সঙ্গে বুখ্গিত শক্তির মিলন ঘটিয়ে মানব সভ্যতার 
সৌধটিকে গডে তোলে । 

এই আদর্শবাঁদ ছাডা মানুদের সকল বুদ্ধিবৃত্তি স্ষ্টি শক্তিহীন বন্ধ্যা বাইরের 
ঘটনায় পবসতি হবে এবং ঘটনার কোন বিশেষ মূল্য বা বৃহত্তর কোন তাৎপ্ 
থাকবে না। 

প্রকৃত আদর্শবাদের অর্থই হলো! ব্যক্তি স্বার্থকে সমষ্টি স্বার্থের অধীনস্থ 
করে তোলে, সমান সংখা1 গারষ্ঠ হলে যে কোন প্রতিষ্ঠানের মাঁন এবং ভিত্তি । 
তাই সমাজের বৃহগ্র স্বার্থপুরণেক আদর্শ প্রক্কৃতির চূড়ান্ত উদ্দেন্টে পূরণের পথে 
নিয়ে যায় মানুষকে 

যে আঁদর্শবাদ যতো! বিশুদ্ধ তা” ততো গভীর জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। একটি 
বালককে ভাববাদী শান্কিবাদীবা যতোই বোঝাক না কেন, সে তীদের কথ 
ভালোভাবে না বুনলে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তার জাতির আদর্শের খাতিবে 
প্রাণ বিসর্জন দেবে। 

কোন কিছু ন৷ বুঝলেও বাঁলকটি অন্তত এ কথাটা বেশ বোঝে যে প্রয়োজন 
হলে কোন ব্ক্তিজীবনের বিনিময়ে একটি প্রজাতিকে বীচাতে হবে। সে তাই 
ভাববাদী শান্ঠিবাদের নীতিকথার প্রতিবাঁদ করবে মে স্বার্থবাঁদীরা এক একজন 
ছদ্বেশী স্বার্থতান্ত্রিক অহংবেশী কাঁপুরুষকে প্ররুতিক নিয়মের বিরোধিতা করে 
চলেছে । মানব সভ্যতা বিবর্তনের জন্ত যা অত্যাবশ্যক তা” হলো! এই যে 
সমাজের স্থার্যে আত্মত্যাগের আদর্শে একটি ব্যক্তি উদ্বদ্ধ হয়ে ওঠে। এই 
আদর্শকে ত্যাগ করে কোন মান্তষ কখনই সেই ভগুদের কথা শুনবে না বা 
তাদের ছার! প্রভাঁবিত ছবে না যাঁরা প্ররূতির থেকে বেশী জানার ভান করে 
এবং যাঁরা ধৃষ্টতাবশত প্রকৃতির বিধানের সমালোচনা করে। 

একমাত্র ধখন এই আদশ” লুপ্ত হয়ে যেতে বসে তখনি সেই শক্তির মধ্যে 
আমর! একটি চিত্র দেখতে পাই ষে শক্তি ছাড়া কোন সভ্যতাই টিকে থাকতে 


পারে না। যে মুহুর্তে মানুষের স্বার্থপরতা ও অহংবোধ সমাজে প্রাধান্ লাভ 
করে, সেই মুহুতে সমাজ সম্পর্কের বঙ্ধনটি ছিন্নভি্ন হয়ে যাঁষধ। তখন মাভ৭ 
সমাজকে বাদ দিয়ে আত্মগখেব সন্ধান করতে গিখে ্বর্গ থেকে নরকে 
পঠিত হয়। 

যার। সারাজীবন হখেব সন্ধাণ কবে খাণ বিষ ব্শধরেরা তাঁদের মনে 
বাখে না । তারা মনে রাখে তাদেরই কথা, সেইসব বাঞধের কথ।, যারা ঙাদেএ 
ব্যক্তিগত সুখে জলাঞ্ল। দিয়েছিল। 

ইুদীরা জাতি হিসেবে আধধের সম্পূ্ বিপখীতি। সাবা পৃথিব।তে আব 
এমন একটি জাঁতিও নেই যাঁদ্ধেব মধ্য আম্মস'রক্ষণ্রে গ্রবুত্তিটি এতোঁখাঢ 
প্রবল। যাঁরা মনে করে তার৷ ঈশ্বরপ্রেবিত জাঁতি। পুর্থবাতে এমন কোন 
জাতি আছে হাজার বছরেব মধ্যেও যে জাতির চবিত্র ও দুষ্টিভঙ্গীপন মধে) বোন 
পরিবওন হযনি? আদব কোন্‌ জাতি আ।বত্বকভাঁবে বিগ্রবে অ.শগ্রহণ করেছে? 
কিন্দ্ু এতে বিরাট পরিখঙন সথেও হনুদী জাতি যেখাশে হিল সেখানেই আছে, 
তাদের মনপ্রাণের কোন পরিবতনই হযশি। তাদেশ গাতিগত সবন্ণ ও 
বাচার প্রবৃত্তি এমনই তুর্নব। 

ইহুদীদের বুদ্িগত কাঁঠামৌটা খাগাৰ হাঁজাৰ বছর ধরে গডে উঠেছে। 
আজকাল লোকে ইহুদীদের ধুঙ বলে । অবশ্ত একপিক দিখে ইহুদীরা বহু ফগ 
থেকে তাদেব ধূঙামীব পৰিচয় ধিয়ে আগধছে। তাদেব বুপ্গিত শাক্ত ও চাতুষেখ 
কাঁঠামোটি তাদের কোন অন্শিহত বিখওনেব ফল পয়, যুগে যুগে বাধিবের 
অভিজ্ঞতা ও ঘটন। থেকে যে বাস্তব শিক্ষ। তাঁবা লা৬ করেছে তাব উপাদানেই 
গডে উঠেছে তাদেব বুগিগত কাঠামোটি , মানুষের মন বা আম্মা পর পং 
ক্রমপবাখের স্তরগুলো। পাৰ ন] হয়ে কখনে। ওপবে উঠতে পাবে ন।। ওপবেল 
যে-কোন স্তরে উঠতে হলে আগে তাণ তার নিচের স্তনটি অতিক্রম করতে হবে। 
যে-কোন সভ্যতার ক্ষেত্রে ব্যাপক, অর্থে অতীতে একটি জ্ঞান আছে। মান্ষে 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। থেকেই তার সকল চিন্তাঁভাঁবনাব উদ্ভব হ্য। যুগ সঞ্চিত 
পুর্ধীভূত অভিজ্ঞতা! থেকেই মানুষের বেশী চিন্তা ভাঁবন। গড়ে ওঠে। সভ্যতার 
সাধারণ স্তরের কাজ হলো প্রতিটি মাকে এমন এক প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন 
করা, যার ওপরে ভিত্তি করে সে সকলের সঙ্গে জাঁতীয উন্নতি ও অগ্রগতির মান্‌ 
এগিয়ে পিয়ে চলতে পারে । আত কের খুগে মাণ এক সাধারণ ব্যাপন বৈজ্ঞানিক ও 
কারিগরী বিছ্ভার এখন অভাবনীয় উ্তির মাঝে বাম করছে যে উন্ন৩ মানুষের 
দীর্ঘ নিজের ও সাধারণের ফসল এবং য| অতীতে এক অকঞ্পনায় ব্যাপার বলে 
পরিগণিত হতে।। যাঁরা আজকের যুগের অগ্রগতিকে বুৰতে চায় ও সেই 
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'অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে চান্ন, তাদের কাছে এইসব জীবন-জিজ্ঞাসা 
বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কোন প্রতিভাসম্প 
মহাপুরুষ বা মনিধী সহসা! তার কবর থেকে যদ্দি উঠে আসেন, তিনি এ যুগের 
অগ্রগতির কথা কিছুই বুঝতে পারবেন না। অতীতের কোন প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তিকে এই যুগে এসে এযুগের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হুলে তাকে অনেক 
প্রাথমিক জ্ঞখন সঞ্চয় করতে হবে, যে জ্ঞান আজকের যুগে ছেলেরা আপন! 
থেকে খুব সহজ ভাবে পেয়ে যায়। 

ইহুদী জাতির নিজন্ব কোন সত্যত! ছিল না । কেন ছিল না তা” আমি 
পরে বলবো ॥ যেসব সাংস্কাতিক কৃতিত্ব বিভিন্ন দেশ চোঁধে দেখেছে বা হাতের 
কাছে" পেয়ে গেছে-_সে ইসৰ কৃতিত্বের দ্বারাই তাদের এ বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত 
করেছে । 

এর উন্টো। ঘটনা কখনে। দেখ। যায়নি। 

যদিও ইহুদীদের আত্মোমতির প্রকৃতি অন্তান্ত জাতির থেকে আবো প্রবল 
এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য জাতির থেকে কিছুমাত্র কম নয়, তথাপি একটা 


দ্বিক দিয়ে বড বুকমের একটা অভাব দেখা য়ায় তাদের জাতীয় চরিত্রে । 
সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্ত যে জিনিষটাঁর সবচেয়ে বেশী দরকার সেই আঁদর্শবোধ 


তাঁদের একেবারেই নেই। ইহুদীদের মগ্যে দেখা যায় তাদের আত্মত্যাগের 
প্রবৃত্তিটি আত্মসংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত স্বার্থপর্তার উদ্দে 


উঠতে পারে না তারা কখনো । তাদের মধ্যে যে জাতীয় সংহতি দেখা যায় 
ত।” আদিম সঙ্গপ্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা উল্লেখযোগ্য যে, 
যতোদিন কোন বিপর্যয় তাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দেবার ভয় 
দেখায় ততোদিনই তারা পারস্পবিক নিরাপত্তার জন্য এক্যবদ্ধ ও সংহত 
থাকে। এই জাতীয় বিপর্ধয়ই তার্দের পারস্পরিক সহযোগিতার মনৌভীবকে 
অপরিহীর্ধ করে তোলে । একদল নেকডে যেমন একযোগে অঁদের শিকারের 
বস্তুকে আক্রমণ করার পর তাদের ক্ষুধা মিটে যাঁবার সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে পৃথক 
পৃথক হয়ে পড়ে, তেমনি ইছুদীরাও ঠিক তাই করে। 

ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু আগ করতেই তাঁরা 
প্রস্তুত সব সময় । তার বেশী নয়। ইহুদীরা একমাত্র তখনই এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
ওঠে যখন কোন সাধারণ এক বিপদ তাদের সামনে এসে দীড়ার অথবা কোন 
সাধারণ শিকারের বস্ত তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । কিন্তু যখন সেই বিপদ 
কেটে যায় শিকারের বস্ত হাতের মুঠোয় এসে পডে, তখন তাদের আপাত 
হষ্ট সামরিক সংহতি বৌধ উবে যায় মুহর্তে। তখন দেখা যায় যে জাতি 
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একদিন এক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে আজ তারাই পরম্পরের সঙ্গে ঝগড়া 
বিবাদে মত্ত হয়ে উঠেছে। 

ইহুদী! 'ছাডা পৃথিবীতে যদি অন্য কোন জাতি না থাকতো তাহলে তারা 
নিজেরা মারামারি করে একে অন্তকে প্রংস করে ফেপত; অবশ্য যদি 
হঠাৎ কোন আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বছ ও দ্বীক্ষিত হযে সব ঝগড়া মারামারি 
নিজেরা বন্ধ করে ফেলতে। তা"হলে সেকথা স্বতন্ত্র ।. 

স্বতরাঁং কেউ যদি ইহুদীদের পারম্পরিক সহযোগাতার সামগিক নীতিটাকে 
আত্মত্যাগের আদর্শ লে মনে করে ব| ব্যাখ্যা করে তা"হলে সে তুল করবে। 

তার! য। কিঃ করে ব্যক্তিগত অহংবোধের দ্বার! প্রণোদিত হয়েই করে। 
আর এইজন্যই দ্েখ। যায় ইহুদীদের রাষ্ট্রের কোন নিরধিষ্ট ভৌম সীমানা নেই। 
যে বাষ্রেরে কোন ভৌম সীমান। নেই সে রাই কখনে। প্রতিষ্ঠা লাঁভ করতে 
পারে না। যিনা সেই বারের নাগরিকদের সকল মন্প্রেরণা ও ক প্রবণতা 
কোন ত্যাগের আদর্শের ছার! পরিচালিত না হয় । এ আদর্শ যে জাতির নেই 
সে জাতির সভ্যতা ও তাব ভিত্তিভূষি হাৰিয়ে ফেলে। 

এই কারণেই ইহুদীদের বুদ্িবৃত্তি যথেষ্ট থাকলেও তীদের শিজন্ব কোন 
সংস্কৃতি নেই। ইহুদী জাতির মধ্যে আজ ঘে সংস্কতির পরিচয় পাওয়া যায়, 
সে সংস্কতি তাদের নিজন্ব স্থষ্টি নয় তা" অন্ত পব জাতির দাশ। শুধু তাই নয়, 
'তীর্দের হাতে পডে সেই সংঙ্কতির মানের অধোগাতি ঘটেছে। 

মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে হহ্দীদের স্থান কোথা এই বিষয়ে যধি আমরা 
আলোঁচন1 করতে ঘাঁই, তাহলে আমাদের একথা অবগ্তই মনে রাখতে হবে যে 
শিল্প কথীর ক্ষেত্রে ইহুদীদের কোন নিজন্ব দৃষ্টি নেই। স্থাপত্য ও সঙ্গীত বিদ্যা 
কলাবিগ্ভার এই ছুটি প্রধান ক্ষেত্রে ইহুদীদের কোন মৌলিক স্থষ্টিশীল প্রতিভা 
পরিচয় পাওয়া যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে যখনি তাণ। কিছু স্ষ্টি করতে আসে 
তখনি তারা অন্য জাতির কোন না কোন শিল্পরীতিকেই ভিন্ন উপায়ে তরী করার 
চেষ্ট। করে। যেসব জাতি সভ্যতার শরষ্টা ও প্রবক, যারা স্ষ্টিশীল প্রতিভার 
অধিকারী, তাদের যেসব গুণ আছে ইহুদী জাতির তা” নেই। 

কি পরিমাণে ইহুদীরা অপর জাতির সভ্যতাকে আত্মসাৎ করতে পেরেছে 
বা তাঁর অবনতি ঘটিয়েছে তা” বোঝা যাবে একটা বিষয়ে । সেটা হলো এই 
যে, ঘে শিল্পে কোন মৌলিক প্রতিভার বিশেষ প্রয়োজন হয় না সেই নাট্য- 
শিল্পেই ইহুদীদের মতো কিছু উৎকর্ষতা। কিন্তু এক্সেত্রেও তাঁর! বানরদের 
মতো শুধু অনুকরণ প্রবৃত্তিরই পরিচয় দিয়ে থাকে যে গতিশীল স্যষ্টিশীলতা 
কোন মহৎ নাট্যস্ট্টির জন্য একাস্ততাবে আবশ্থক তা” তাদের নেই। ওপরে 
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যে যতো কলাকৌশলই দেখাক না কেন, তাদের স্থষ্ট শিল্পবস্তর কোন প্রাণ 
নেই। অথচ তাদের সংবাদপত্রগুলি তাদেব এই অপূর্ণতাঁকে ঢাকাব জন্য 
এগিয়ে আমে ॥ এই অপূর্ণতা ঢাকা দেবার জগ্ত এক শিথা। সাফল্যেব জধঢাক 
পেঢাষ। তখন পুধ্ধি।র সবাই মনে করে যে শিন্সীর এতে। প্রচাব তার মধ্যে 
নিশ্য কোন বস্ত আছে। অথচ আসলে সে শ্পা একজন কুশলী নকল- 
নবীশমাত্র। . 

যে চণ্টশীল শঞ্ডি কোন সভ্যতার পরব *ন ঝা মানব জা[তব উন্নতিব জন্য 
অভ্যাবণক হহধীণেব ৩17 পেই | ইঞ্খাদের কোন আদর্শ না থ।কাব তাদেব 
স্জনাজক কোন কাজে নিধুক্ত না হয়ে ধ্বংসাত্মক খাতেই প্রবাহিত হযে থাকে । 

ইহ্ণ।দেবু কখনো কোন সথায়। বাব ছিপ ন। বলেই তাদেৰ কোন শিজন্ব 
সত্য গত গদেনি। অথচ ৬ুদীবা আবান ঠিক যাযাববও নয। যাঁযাববের! 
এক-একসম এক-এক জাখগা বাম কবে ব্দি9 সে তাষগ। কোন ০ভীন সীমান। 
দিয়ে ঘেং। যাবে ণ। ॥ তাব। সে জাঁধগাঁষ চাঁ। আবা" কবে না। তার স্বপক্ষে 
তাপেব 1৩১ এই এ ভুমি ৬বব না হণ্খা প্রতি ব্ছব নান ফল ফলাঁন বেতে 
পারে এমন (কন কানে । এক নিগি পবিমা! ফসলের নিশ্যতা না 
থাঁকশে কোশ মাভতোব পরনে পণ কোন জা গস বপবাস কবা সন্থব নব । 
আববাঁ? গ্রামে ধাঁধাবর জাবনয।পন কবতো। ॥ আমা জাশি আমেবিকাষ 
উপপিপ্শিক ঘুগেব প্রথম যুগে হান্তষ শিকারের মাব।মে "বিকা অজন কবতো। 
পৰে তাঁব। আশো শা জবুপি কবে ধনজঙ্খল পরিষ্চাব কবে আধিম অধিবাসীদের 
তাডিরে দেখ । এইভাবে ধীরে ধারে তারা স ব। দেখ পুঢে বসতি স্থাপন কবে। 

কিড় আববা প্রথমে যাযাবর জীবনযাত্রা কবখে৭ তাব। ইত্দীদের মতো 
ছি না। ইহুদীবা কোনদিন ঠিক বাযাবব হিল না। কারণ যাখাবরদেব 
একটা বিশেষ ও গ্ুনিপিগ্ কর্মনীতি থাকে । আর ত থাকে বলেই তার৷ 
অবস্থা বাঁধা পেবেও বপতি স্থাপন কবে উন্নতি লাভ কবে। সভ্যতাব 
উন্নগন সাধনে এই গুণের দবকার। 

ইছদ্রীরা যাযাঁণব নয়, তারা পরগাছা! খা পবঙ্গীৰি! তারা একটিব পব্‌ 
একটি করে বাজ্য ত্যাগ কণে একস্ান থেকে অন্স্থানে গেছে, তার কাবণ 
এটা নয যে কোন এক নীতির বশবতীঁ হখে গেছে । স্বেচ্ছায তারা স্থান তাগ 
করেছে । স্থানীব অধিবাসীদের চাপে পড়েই সেইস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য 
হযেছে তার। ৷ 

ইনুদীব! কখনো কোনদিন যাঁধাবর ছিল না, কারণ তারা যে জায়গা 


দখল করতে পারতো, সে জায়গ! ছাঁডার কথা মনে৭ ভাবুতো না। ক্রমে 
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একটু স্যোগ পেলেই আশেপাশের জায়গাও দখল করে ফেলতো ৷ তখন 
তাদের সে জায়গা থেকে বিতাড়িত করা তাদের থেকে বেশী শক্তিসম্পন্ন 
কোন জাতির অসম্ভব হয়ে ওঠে। তারা এমন এক দুষ্ট জাতি যারা তাদের 
আশ্রয় দে তাদের অবিলম্বে মেরে ফেলে । 

এইভাবে দেখা যায় ইহুদীরা সবসময় পরের বাজে বাঁস করে*এসেছে এবং 
আঁশেপাশের আরে কিছু রাজ্য দখল করে নিষেছে। কিন্ত এইসব রাজ্যগুলোর 
মধ্যে তারা ধর্মসম্প্রদায়ের মুখোস পরিয়ে তার্দের একটা নিজস্ব রাষ্্ গডে 
তুলতো, যখন তারা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠালাভ করেছে । তখন তারা গে মুখোস 
খুলে ফেলে আপন স্বরূপে আত্মপ্রকাঁশ করতে! । তাদের এইরূপ দেখতে 
কেউ চায়নি । 

যে জীবন ইহুদীর] যাপন করতো সে জীবন হলো! পবগাছার জীবন ; কারণ 
অন্তজাতি ও রুষ্টের আর উপস্বত্ব ভোগ করতে নেঁচে থাকতে হতো না। 
এইজন্য এক বিরাট মিথ্যার ওপবে গে উঠেছিল ইহুদীদের জীবন। দাঁশনিক 
শোঁপেন হাওয়ারের মতে, ইহুদীরা বিবাঁট মিথ্যাবাদী । 

তাঁরা অন্তান্ত জাতি ও বাষ্টরের মধ্যে বাস করতে পারতো যতো দিন তাব৷ 
এই কথা বলে তুলে বুঝিয়ে রাখতে পারতো যে তারা কোন পুথক জাতি নঘ, 
তাঁরা এক বিশেষ ধর্মমতের গ্রতিনিধিমাত্র । 

ঘাঁতে অনের মধ্য পরগাঁছ। হযে থাকতে পারে সেইজন্য ইহুদীরা নিজেণ্র 
স্বরূপ প্রকাশ করতো না। তারা জানতো ব্যক্তিগতভাবে 'ভাব। যনো 
বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে ততোই তারা অপরকে ঠকাতে পাঁরবে। তাবা এতোদর 
মাঁতষকে প্রতারিত করতে সফল হ'তে। থে ভারা যে জাতির আশ্রয়ে থাকতো 
তাঁদের এই ধারণ| হ'তো। যে ইহুদীরা ফ্পাসী হ'তে পারে আবার ইংবেজও 
হতে পরে। ওদের জতিতে্ লে কোন জিনিষ নেই। ওদের সঙ্গে 
তাদের একমাত্র অর্থ ছাড়া অন্য বিষয়ে কোন সাথকতাই নেই । যে সমস্ত গাষ্টের 
প্রশাসন যন্ত্রে কাধরত লোকদের কোন এঁতিহাসিক কাল নেই, ইনুদীরা হলো! 
সেই জাতের । ব্যাভেরিযার সরকারের অনেক কর্মচারী জানে ন|ঘে ইনদীরা 
এক স্বতন্ত্র জাতি, তারা শুধু এক বিশেষ ধর্গমতের প্রতিনিধি মাত্র। কিন 
ইন্রীদের পত্র-পত্রিকাগ্ুলি একথা মানতেই চায় না। বহু প্রাচীনকালে 
ইন্দীরা৷ সারা! পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে গিয়ে এমন লব উপায়ের আবিষ্কার করে 
যাঁর দ্বার| তাঁরা যেখানে থাকে সেখানকার মানুষের কাছ থেকে সহানভূতিটুকু 
লাভ কৰে। 

কিন্ত ধৈর্ধের ক্ষেত্রেও ইহুদীরা পরের অগ্ঠকরণ করেছে। তাদের 
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ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রজুডে প্রসারিত হয়। ইহ্দীদ্দের অপর চেতন! ও 
অশ্থভূতি হতে ম্বতক্ফুর্ততাবে উদ্ভূত কোন ধর্ণ বিশ্বাঘ গডে ওঠেনি ॥ এই 
পাধিব জীবন ও জগতের বাইরে এক মহাঁজীবনে বিশ্বাস ও সেই সঙ্গকিত 
কোন আশীর্বাদ একেবারে অপরিচিত তাদের কাছে। আর্দের মতে মৃত্যুত্বীর্ণ 
এক মহাঁজীধনের প্রতি বিশ্বীস ছাঁডা কোন ধর্ধমতের বন্দন]] সম্ভব নয়। 
ইহুদীদের ধর্মশাত্ম এই মৃত্যুতীর্ণ মহাজীবনের কোন কথা লেখা নেই। তাতে 
শুধু এই পাধিব জীবনযাপনের জন্য কতোগুলো আচরণবিধি লেখা আছে। 

ইহুদীদের ধর্মশিক্ষার মূল কথা হলো। এমন কতোগুলে। নীতি-উপদেশ যাঁর 
দ্বার] তারা তাদের জাতিগত রক্তের শুচিতা অক্ষুপগ্র রেখে জগতের অন্ঠান্ত 
জাতিদের সঙ্গে মিশতে পাবে। ইহ্ুধী অ-ইছুদীদের সঙ্গে কিভাবে যেলামেশা 
করবে তারি কথা সব বলা আছে। কিপ্ত ইহুদীদের ধর্মশিক্ষ।র মধ্যে কোন 
নীতিকথ দেই, আছে শুধু অথনীতির কথা । এই কাবণে ইনুধদের ধর্ম 
আধদের ধর্মেব সম্পূর্ণ বিপবীত। এই কারণেই খটধর্সের প্রবর্তক ইহুদী জাতি 
সম্পকে যথাযোগ্য মুলা*্ণ করে এবং সমস্ত মানবজাতির পক্র, এই জাতিকে 
ঈশ্ববের স্বর্গরাজ্য হ'তে বিতাডিত করে। তাঁর কারণ ইন্ুধ।র! সবসময ধর্নকে 
ব্যবসা ও কাজকারবারের কাজে নিলর্জভাঁবে ব্যবহার করতো | কিন; দুঃখের? 
বিষয় থে ইহদদ্রীজাতির লোকের! খৃগ্তকে ত্রুশবিদ্ধ করে, সেই শ্রীষ্টানরা পণন্ত 
ইহদ্রী জাতির লোকদের কাছে নিবাচনের সময় ভোটভিক্ষ! করতে যাষ। 
এমন কি তারা নীন্তিক ইহন্দীজাতির সঙ্গে বাষ্ট্রনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে 
সমগ্র খ্রীষ্টান জাতির বিশুদ্ধিকরণ করে থাকে ।, 

ইহত্্ীদের এই ধর্মগত ভঙ্গামীর ওপর আরো! অনেক মিথ্যা পরবর্তীকালে 
জমা হ'তে থাকে । এইসব মিথ্যার অন্যতম হলে ইহাদের ভাষ।। ইতদীদের 
কাছে ভীষা মানুষের মনের গভীর ভাব ও চিন্তাভাবন। প্রকাশের মাধ্যম নষ। 
সে ভাব ও ভাবনাকে ঢেকে রাখার উপায়মাত্র। ইহদীর। যতদিন অন্ত কোন 
জাতিকে জয় করতে পারে ন| ততোদিন তাদের দেশে গিয়ে তাদের ভাষা 
রপ্ত করে। জয়ের কাজ শেষ হয়ে গেলেই তাদের ভাষা বিভিতদের ওপর 
চাপিয়ে দেয়। 

ইহদীজাতির সমগ্র অন্তিত্থটি যে মিথ্যায় ভরা তার প্রমাণ হলো ইহদীদের 
ধর্মশীন্্। কোন্‌ ধ্যান তন্ময়তা থেকে এই শান্ত্রবাক্যের উত্তৰ তা” কেউ জানে 
ন)।। তবে এর থেকে ইহুধদীদের ভাবধারা ও জাতীয় চারত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যের 
কথ! জানা ঘায়। তার সঙ্গে যে লক্ষ্যের দিকে তাদের সকল জাতীয় কর্মধারা 
প্রবাহিত হচ্ছে তা'ও জান! যায় । এমনকি তাদের সংবাদপত্রগুলোও এই 
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শাস্ত্রে কোন মংত্ব স্বীকার করতে চায় না। যে মুহুর্তে বিশ্বের মান্গষ এই শাস্ত 
হাতে পাঁবে এবং তাঁতে কি আছে তা” সব জানতে পারবে সেই মুহূর্তে ইহুদী 
জাতি নিশ্চিহ্ন হযে যাবে এই পৃথিবী থেকে । 

ইহুদীজাতিকে ভাল করে জানতে হলে কখেক শতান্ধী আঁগে হ'তে তাদের 
গতিবিধির কথ। জানতে হবে। আঁদের এই গতিব্ধিব উতিহাসটিকে কযেকটা 
স্তব বা পষাধে চাগ করে দেখলে ালো হষ। 

জার্ষানিযা নাঘে অভিহিত গুথম কয়েকগন ইনুণ? আসে 'বাঁমা । অ। নম ব 
সমথ। তাব| আপে বানি শে, আপন জাতীয়তা গে।পন কবে। 
ইতীর। যখন আদেব ণণিঠি অম্প? আসে একশাঁঞ তখনি তাঁপেব কিছু উন্নতি 
দেখা াষ। 

(ক স্থাং। বসতি স্থাপিত তয। মাত্র হুখারা সেখনে ণিকেধ বেশে এসে 
উপস্থিত হা। ভাব তখন পাঁীব।ত ছুটি ক''ণে তাদেব খতীব স্বাছগ্য 
শন্দ। করতে সমথ হখ। প্রথমত তাব। অণ।ন্থ গাতিব ভাষা জানতো না। 
এক শাঞএ ব বসাগত পাব চাড। আব বিনে কোন কথা বলতো প খা মিশত না 

। কাণে। সপে । দিহএ৬ তাদের ম্বভাবটা ছ-াচাতৃষে ভখা ছিল বো কাবো সপে 
"মল ততো না ঠাদেব। 

(খ) শে ধীবে আবা স্থানায অর্থনৈতিক কণএতত্পরতাব অ২শ গ্রহণ 
কবে। কিক অখন।তিব খেতে ভাবা কোন উতপাদকেব ভশিক। গ্রহণ 
পবেনি, গ্রহণ কবে লাশের ভুমিকা ॥ ভাজাব হাজার বব পথে প্াখষ। 
কবা সেও আদেব ব্যবপাগত চাতুত আযদেব হার মানিয়ে 'দণ। কারণ 
অথন তিব দ্গেত্রেন আনব পখসময সতত। মেনে চপতে।। কা7তই ব্যবসা 
“নিজ্য ব্য(পাল্ট ০ন ইছধ।দেখই একচেটি"1 কাববাবে পরি ত৬।। আছাছ 
৩।বা চঙা এণে টাকা নিতে থাকে । ধাঁব কণা টাকাৰ সদেণ প্রশ তাঁদেবই 
কীরতি। এই স্থুপপ্রথাব অন্তনিহিত জটিশতাব কথ|াট। তখন ভেবে দেখা হ্যণি, 
সামধিক ভ্রবিধাব জন্ত এ প্রথ। তখন যেনে নিষেছিল সবাই । 

(গ) এইভাবে ইহুদীবা খাবে ধীরে প্রতিষ্ঠিত কবে ফেপে শিজেদদেব। ছোট 
বড বিভিন্ন শহবের এক একট1 অংশে বসতি গডে তোলে তাঁরা । এক একট! 
বাষ্রেব ঘধ্যে গডে ওঠে এক একটা খতর্থ বাষ্ট। তাপ! ভাবে ব্যবস। বাণিজ্য 
ব্যাপাবটাতে যেন একমাত্র তাদেবই অধিকার, আব এই অধিকার বশে প্রমত্ত 
হ্যে তার দ্বর্ণ হবোগ নিতে থাকে । 

(ঘ) ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করলেও ইহুদীবা 
যুদ্ধের কীরবারের জন্ত ছেয় হয়ে উঠল জনগণের কাছে। ক্রমে ইহ্দীবা তৃমম্পত্তি 
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অর্থ।« জমি জায়গা প্রভৃতি নিয়েও কেনাবেচা করা সরু করল। তারা অনেক 
জমি কিনে কৃষকর্দের খাজনার বন্যোবস্ত করে বিলি করতে লাগলো ॥ যে 
কষক তাদের বেশী খাজনা! দিত সেই কষক জধি চাষ করতে পারতো । 
ইহুদীরা কিন্তু নিজেরা জমি চাষ করতো! না । তারা শুধু জমি নিয়ে ব্যবসা 
করতো । ক্রমে ইহুদীদের অত্যাচার বেডে খণগ্রস্থ জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠল 
তাদের বিরুদ্ধে। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় অধিবাসীরা! ইহুদীদের ম্বরূপ বুঝতে 
পারে। তাদের সন্দেহের চোখে দেখতে সরু করে। ইহুদীদের জাতীয় চবিত্রের 
অশ্তভ বেশিষ্ট্যগুলোকে তখন তারা খু'টিক়নে দেখতে খাকে। 

চরম ছুরধস্থার মধ্যে পডে জনগণ প্রচগ্ভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ইহুদীদের 
বিষয় সম্পত্তি জৌর করে কেডে নেয। তখন তারা ইহুদীদের মনেপ্রাণে দ্বুণা 
করতে থকে এবং তাদের দেশে ইনুদীদ্দের উপস্থিতি বিপজ্জনক বলে ভাবতে 
সক করে। 

(ড) ইহুদীরা এখাঁর খোলীখুলিভাীবে আপন ম্ববপে আত্মপ্রকাশ করে। 
তার! সরকাএকে হাত কবে, তোবামোদ দ্বারা প্রশাসনের লোকজনদের বশীকূত 
করে টাক! উৎকে।চ দ্বারা অনেক অসং কাজ কবিষে নেয। এইভাবে তার! 
শোষণের স্থবিধা করে নেয় । ব্রদ্ধ জনগণেব কোপে পডে তারা একসময় 
বিতাডিত হ'তে বাঁধা হলেও আবার তার] ফিবে অসে। মাবান্ তাপ! সেই ঘ্বণ 
ব্যবসা সক করে দরিদ্র জনগণকে শোষণ কবতে থাকে। 

এ ব্যাপারে ইরাবা যাতে বেশীদুর এগোতে না পারে হাব্জন্ত আইন পণযণ 
করে কোন ভুসম্পন্তির অধিকার হ'তে বঞ্চিত কব হব। 

(চ) রাজ] মহাবাজাদেব শক্তি যতোই বধি পেতে লাগলে। ইছদীরা এতোই 
তাদের ধিকে চললো ॥ তাদেব তোষামোদ করতে ল গলে। । তাদেব কাঁছ থেকে 
খ্যবসা-বাঁণিজ্যেব স্বযোগ ও সুবিধে লাভেব চেষ্টা করতে লাগলো । মোটা মোট! 
টাকার বিনিময়ে রাজ! রাজবাও তাদেব সেইসব সুযোগ দিতে লাগলো । কিন্ছ 
ধু ইহুদী বাঁজাদেব যতে। টাকাই দ্রিক, অল্প সময়ের মধ্যেই জারা কম শোষণ 
করলো! না। রাঁজাদেব টাকার দরকার হলেই নতন স্থবিধালীভের জগ্ত ইন্ছুদীরা 
আবার তাদের টাকা দিত। এইভাবে রক্তচোষা জেণকের মত একধার থেকে 
সকল শ্রেণীর লোককে শোষণ করতে তাঁর] । 

এই বিষধে জীর্ধান রাজাদের ভূমিকা ইহুদীদের মতোই ছিল সমান দ্বৃণ্য। 
তাদের পৃষ্টপোষকতাতেই এতোখানি উদ্ধত হয়ে ওঠে ইহুদীর! এবং তাদের জন্য 
জার্মান জনগণ ইহুদীদের শোঁষণ থেকে মুক্ত করতে পারছিলো না নিজেদের । 
পরে অবশ্থ জানান রাজারা শয়তানদের কাছে নিজেদের বিক্রি করে বা চিনে 
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নিয়ে তার প্রতিফল হাতে হাতে পায়। শয়তানদের প্রলোতনে তাদের দেশের 
জনগণের সঙ্গে বিশ্বাস্ঘাতকত। করেছে একথ। বুঝতে পারে। 

(5) এইভাবে জার্ধান রাজারা ইহুদীদের প্রপোভনে ধরা দিয়ে শ্রদ্ধা ও 
সম্মান হারিয়ে ফেলে। শ্রদ্ধা ও অম্মন লাভের পরিবর্তে তাদের দ্বুণা 
করতে থাকে দেশৰ জনগণ । কারণ রাঁপার। তাদের প্রজাদের স্বাথ রক্ষা 
করতে সমর্থ তো হখইপি, খরং প্রকারান্তরে দেশেব জণগ'কে শোষণ 
কবতে সাহা; করতো ইঞ্দীধের। এদিকে চতুর ইহুদী বুঝতে পেরেছিল 
জার্মান বাঞজাদের পতন আশন্ন। অমিত /বী জার্মান ব।ঙগাবা থে অথ” অপবাধ 
কবে উডিধে দ্িষেছে, সেই অথ জৌগাছের জগ্ঠ তাদের একজনকে ধরে নিজেদের 
উন্নতি ত্বরান্বিত কবে তুলবে তারা। টাকা দিয়ে তার। ৭৮ বড সম্পৰও লাঙ 
রুবৃতে লাগলো । সমগ্র জাধান সমাজ দূষিত হযে পড়ে ঘৰ বাইবে। 

(জ) এই মধ হঠাৎ এক বপান্তর দ্েখ। দিল ইহুদীদের জগতে । এতোদিন 
তার! সবাদক দিয়ে তার্দের জতীষ ম্বতন্ব ও চাবুভ্রগত বৈশিষ্্য বজীয় রেখে 
চলেছিল। কিন্দ এঝর তার! খ্রীষধর্ম গ্রংণ করতে লাগলো ॥ শ্রী্ান চার্চের 
খাঁজকেরা এক নতুন মীনব সন্তান লাভ কবলো। ফ্রেডারিক ছ্য গ্রেট এর 
'আমলে কিন্ত জার্ধান জনসাধারণ ইহুদীদের ইহদী বলেই জানতো । সরকার 
গঠন করে শ্রীষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করতে ন| পারাধ প্রতিবাদে 
ঘুরে পড়ে গ্রেটু। গ্রেটুকে এককথায কিছুতেই প্রতিক্রিয়াশীল বল| থেতে 
পারে ন।। বাজসভাতে ইহুদীর। যতোই সম্মান পাক দেখের জনগণ কিন্তু 
তাদের বিদেশী বলেই মনে করতো | 

কিন্তু ইহুদীরা এবার জার্গান ভাষা শিশ্পা কবতে লাগলো । ব্যক্তিগত 
রক্তের সংমিশ্রণ ন! ঘটিষেণ তারা অপর জাতিণ ভাষা শিক্ষ। করভে থাকে। 
কিন্ত এই ভাষা শিক্ষার ফলে তার অন্তরসন্তার বা ব্বভাবের কোন পরিণঙন 
হলে! না। তারা এই নুতন ভাষার মাধ্যমে তাদের প্রাচীন ভাধধারার প্রকাশ 
করতে লাগলো । 

কিন্ত ইহুদীরা কেন জার্মান ভাবা শিক্ষ। কণতে গেল তার কারণট। খু'জে 
বার করা এমন কিছু কঠিন নয। উনুদীবাই জার্গান বাঁজশক্তির পতন ঘটিযেছে। 
এখন শুধু তাদের ওপর নির্ভর করে থাকাটা উচিত হবে না। তখন তার! 
যদ্দি সমীজের সর্বস্তরে তাঁদের অথণনৈতিক আধিপত্যকে প্রপারিত করে দিতে 
চায় তাহলে দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে ছবে। সমাজের বুকে দূঢভাবে 
দাড়াবার জন্ত এক নুতন ভিত্তিভূমি খাঁড করতে হবে আর এইজন্া চাই 
ভাষাশিক্ষা! । 


তারা একই সঙ্গে আই আত্মনংরক্ষণ এবং আত্মগ্রসাদের নীতি অবলম্বন 
করতে চাঁইলো। তারা যতোই ওপবে উঠতে লাগলো ততোই তাদেব 
উচ্চাঁভিলাষের উচ্চতাটা মোহ্ময় হযে উঠতে লাগলো তাঁদেব চোখের সামনে । 
একদিন প্রাচীনকালে বিশ্বজয়েব ও বিশ্বশাসনেব যে অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তাদের 
গোচর হঝে|ছল, তখন সেই স্থযোগের অপুবধথ এসে গেছে "পে মনে হলো! 
তাদ্বে। 

এইভাবে রাঁভসত। থেকে জাত শীণনের শবে ছাডপত্র পাঁধ উদীব। | 
কিন্ত বাঁজস৬1 থেকে ইহুদীব। বিদাঁধ নিলে অমাঁজেব অঠিজাত সম্প্রদা বু 
লোকেদে সবে তারা যোগাযোগ বেখে বেতে লাগলে । সর্দে সর্দে তার্দেব 
মানসিক বপাতবের কথাট| জনসা1াব কে জানাতে চাহলো যে তাব! 
জনসাধারণেব মঞ্ল এবং উন্নতি চাঁ। তাঁব। তখন সাবা পুথি 
জুডে ঢাঁক পিটিখে প্রচার কবতে প।গলো তাবা জনগণেধ দুখ ফণে 
গভীবংাবে দুণঠিত এবং অ। রিকতাব সঙ্গে তাবা এব প্রঠিকাণ করতে ইচ্ছুক । 
আরে। বলতে ল।গণো যে চাঁধের ৪পব সবনে অবিচাণ কবে এসেছে ১ অভ্যাচীল। 
কবে এসেছে । অনেক লিখো লোক ভীদেব ৭৯৮ কথাধ বিশ্বা২ কনে তীদেব, 


কক্ণার চোখে দেখঠে লাগলো । 
ফলে অদধিনেব *ধ্যে গগতেন সবাই জানতো। ইহ বা একেনাবে বদলে 


গেছে। ভব?া7ব্ত হয়ে গেছে তাদের মনভা। এন উৎস।7 ব সঙ্গে ইন্ধারু' 
মানব জীঠিব উন্নতি ও অগ্রগতিব কথ। লে -[গণো যে বিশ্ুয়ে অবাক হে 
গেল জগত্থাসী।। কিন্ সেই বিশীশপ্রধণ নিশৌধে | বু।ল না তাদেব এ" 
কপট পবদ্বঃখকাতবত। ও পবোপকীৰ পবৃত্তি 471 ইহু"।ব। দা মাবেব মতো 
গণ ছুডে ছট্যে বেখেছে এক বিশেষ উদ্দে্ঠ সাঁনেব নি।মণওে। এই সাবেৰ 
ফলম্বকপ তাবা একধিন সেই জমিতে অনেক ভালো ফল তুলবে। 

ইহুধ।বা অথ নৈতিক দেত্রে ঢোকাব পব থেকে নাণারকখেব এমল্যা দেখ। 
দিলো । তাবা বিভিন্ন দেশের জ্টক একছেপে স্য়োর বেশাবেচা জুক কখলো। 
খৌথ কাববাধেব অ"শীদাব হলো। শাব! অতি লাভেব অশয় জাতীখ 
উতৎ্পাথনেপ ন্দেত্রে মালিক শ্রমিকের মব্যে বিবোধ সীধিষে দিণে। ৷ এই বিবোঁধ 
কালক্রমে রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের বপ পরিগ্রহ কবে । 

সর্শেষে ইহুদীবা ষ্টক এক্সচেঞ্জে তাঁদেব প্রান থাকার ত্য অর্থনীতি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো । বিভিন্ন কাজ কাববাবেব 
মালিকান|। না! পেলেও বিভিন্নভাবে এবং কৌশনে শ্রমিবদের নিয়ন্ত্িত করতে 
লাগলো । 


শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও এবার প্রভাব বিস্তার করতে 
লাগলে ইছদীর। । এবং এই উদ্দেশ্যে ভারা জাতিগত ও নাগরিক বাধাগুলো 
দূরীকরণের কাজে সচেষ্ট ভয়ে উঠলো । এই উদ্দেশয সাধনের জন্য তারা ধর্মগত 
সহিষ্তার পরিচথ দিতে লাগলো । এই ব্যাপারে তাদের দ্বারা গঠিত ভ্রাতৃত্ব 
সজ্ঘ তাদের অনেক সহায়তা করতে লাগলো! । সব্কারা কশচাী থেকে স্থুরু 
করে অনেক বুজোয় শিল্পপতি ভাদেব ফাদে ধা দিলে । 

ইহুদীদের এইসব পাতা ফাঁদে এতৌদিন শুধু সমাজের উঢ তলার লোকরাই 
ধর] দিবে আসছিল। যে সাধারণ জনগণ নিজেদের বুখতে চেষ্ট। করেছিল, 
নিজেদের ব্বাধীন ত। ও সমানানিকার গুতিঠাৰ জন্য সংগ্রামশালী হযে উঠছিল, 
ধীরে ধীরে সদীজাগ্রত যে জনগণ এতোদিন দুদে ছিল তাদের পাতা ফাঁদ 
থেকে। কিন্তু ইহুদীরা জানতে| সমীন্বে গ শীরতর স্তরে অগ্রপ্রবিষ্ঠ হতে হলে 
এই বুহন্তর জনমাধারণের ওপর প্রভাব পিল্তার করতে হবে। 

এই উদ্দেশ্যে তারা ভ্রাতৃত্ব সজ্বেব অঙ্দে সঙ্গে সংবাধপত্রগ্ুলোও করায়ন্ত 
করতে চাইলো । জনমত প্রচাবেব যর্টিকে খাত করে কৌখলে লেখকের 
ওপর প্রভাব বিশ্তীর করতে লাগলে! তার।। কিন্ত এতসব কবে নবজাগরণের 
বলেও প্রচার সঙ্গেও ই দীরা জাতিগত ্বতন্ন সধত্বে রক্ষা করে খেতে লগিলো। 
তারা কোণ শ্রীঞ্ছন মেহেকে কিছুতেই বিণ কতো না অথচ শ্রী্ানর। ইঙ্খ্দী 
মেনে বিরে কর ত| এ” সেক্ষেত্রে সেই বিথের ফলে জীত সন্তানদের ইহুদী খলে 
চালানো যেত। এইভাবে তাঁরা সব অন্য সব জাঁতেশ গপ খন করতে চাইছিল। 
নিলো অন কোন জাতের মেঘে ঘরে না এনে নিজেদের জাতিগত রক্তেণ শুচিত। 
বক্ষ। করে যাচ্ছিলে। 

ইহুধখদ্র চাতুবা ও ধুভীমি-ম্ব খাব সেও সংবাদপ্রশুলে। প্রচার কথ 
বেডাচ্ছিলো যে ইহুদীরা মুগ্লগ তাবে সৎ লোক, জনগণের পন প্রভা বিস্তার 
করার ভন্য তারা গণতঙ্ছের প্রসারের জন্য জোর গ্রচার চালাতে লাগলো । 
কারণ তারা জানতো একমাত্র সংসদীয় গণতর্রই তাদের উদ্দেন্ত সাধনের পক্ষে 
সহাঁয়ক হবে উঠবে বিশেষভাবে । কারণ একমাত্র এই শাঁধন তন্থেই ব্যক্তিগত 
গুণাবলীর কোন ধাম দেওযঘা হয় না। এবং অপদীথ ও অযোগ্য লোকদের 
সংখ্যাগরিষ্তাকে প্রাধান্য দেওয়। হয় । 

এরফলে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটলো । 

এক অভাবনীয় অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমাজের কাঠামোটাকেই পাণ্টে 
দিলো ৷ আগে যেসব কর্মী কুটির শিল্পে কাজ করতো! তার! কারখানার শ্রমিকের 
কাজ করতে এসে নিজেদের শ্বাধীনত| হারিয়ে সর্বহারায় পরিণত হলো। 
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কারখানা শ্রমিকের জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো এই যে ভবিষ্যত 
বার্ধক্য জীবনের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারে না তাবা । 

শিল্প বিপ্লবের ফলে যেসব কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগলে। তা'তে গ্রাম 
থেকে দলে দলে লোক এসে যোগদান করতে থাকে শ্রমিক হিসেবে। 
এরা! আগে গ্রামে কুটির শিল্পের কাজ করতো । শহরের শ্রমিক জীবনের সঙ্গে 
অভ্যস্ত নয়। তার ওপর কারখানার মালিকদের কাছ থেকে কোন শহান্ুনতি 
পেতো না তারা । গ্রামের জমিতে যে সব কৃষক মজুর কাজ করে তাদের 
সঙ্গে জমির মালিকর্দের সম্পর্ক ভালো) যেখানে মালিকর।ও শ্রমিকদের সঙ্গে 
একসঙ্গে চাষের কাজ 'করে। মালিক শ্রমিকে কোন ভেদাভেদ নেই৷ কিন্তু 
শহরে কায়িক শ্রমকে ঘ্বণার চোখে দেখা হয় বলে সেখানে কলকাবখানার 


মালিকেরা শ্রমিকদের ঘ্বণার চোখে দেখে, তাদের মানুষ বলে মনেই 
করে না। 


কিন্ত কারিকশ্রমের এই ঘৃণা আর শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে ভের্বজ্ঞানের 
প্রবর্তন একাস্তভাবেই ইহুদীদের অবদান। এই ধরণের ভেদনীতি জার্মীন- 
জাতির মধ্যে কোনদিন ছিল ন।। 

এর ফলে যে শোধিত ও অবহেলিত শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হলে। সমাজে, তার! 
কিন্তু মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট নয় মোটেই | তাঁরাও যে বৃহত্তর সমাজের এক 
বিশেষ অপরিহার্ধ অঙ্গ একথা আমাদের অবশ্ঠই অচিরে একদিন বুঝতে হবে । 
তাদের কাছে টেনে নেব আপন করে, অথবা দুরে ঠেলে দেব, সরিয়ে রাখব 
অন্ত্যজশ্রেণী হিসেবে সে প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। | 

এই শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আধুনিক সভ্যতার স্বণ্য কুফল এই যুগে কোন 
প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । কায়িক শ্রমের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল 
এইসব লোকেরা এ যুগে শান্তিবাদীদের অপ্রকৃতিস্থ দুর্বলতার শিকার হয়ে 
পড়েনি। তাদের মধ্যে যথেষ্ট সংগ্রামশীল প্রবৃত্তি আছে। 

আমাদের সমাজের বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শেণীর এই নূতন অবস্থা সম্পর্কে 
উদাসীন থাকার জন্য ইহুদীরা এর পূর্ণ স্থযোগ নিতে ছাড়ে না। তার] পু'জিবাদী 
শোষণের এমন যন্ত্র গড়ে তুললো যাঁর ফলে শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের আরো! 
অবনতি ঘটলো । তখন মিথ্যাবাদী ইহুদীরা! নির্দোষিতার নামাবলী গায়ে 
দিয়ে বেড়াতে লাগলো! । 

একদিন এই ইহুদীবাই সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজিবাদীবের সংগ্রামে প্রবৃতি 
হয়েছিল ; সেই ইহুদীরাই আজ শ্রমিক মালিকের মধ ভেদ্দনীতি জাগিয়ে 
বুর্জোয়া মালিকের বিরুদ্ধে শমিকদের ক্ষেপিয়ে তুললো । ভাবলো! এর দ্বার! 
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শ্রমিক সমাজের সমর্থন ও শ্রদ্ধ! লাভ করে তাদের ওপর সব্ধদ| প্রভাব বিস্তার 
করতে পারবে । 

অথচ শ্রমিকেব। বুঝতে পারলো ন। এক্ষেত্রেও তাঁর! ধূর্ত ইনুদীনদেরই উস 
সাধনের হাতিয়ার হযে কাজ করেছে। ইক এক্সচেঞ্জের ওপর প্রাধান্ত 
প্রতিষ্টা করে ঘে আন্তর্জাতিক পুজিকে হাত কবেছে ইহুদীর। বিভিন্ন দেশের 
শ্রমিকশ্রেণী ন্বদেশে« জাতীয় পুঁজিব গায়ে আঘাত হেনে প্রকারাস্থরে 
আবন্তর্জীতিক পুঁজির পুষ্টি ও সহায়তা সাধন কণ্ণে চলেছে। 

প্রথম প্রথম ইহুদার| এক বিরাট ভণ্ডামীব পর্দে শশিকশ্রেণীর দুঃখে শায়া- 
কান্না কেঁদে তাদের প্রতি সহান্টছুতি দেখানো ভান কশে। যে পরহ্ঃখ 
কাতরতা। ও সামাজিক মঙ্গলের জন্য বাকুলতা আর্ষদেব তীয় চরিত্রের একটি 
মহৎ গুণ, সেই গুণের প্রমাণ দেখার চেষ্টা করে হান । তারপর তাদের তথাকধিত 
সামাজিক অগ্ভার অপসবণের জগ্ত সংগ্রামকে এক দাঁশনিক রূপ দান করার 
মতলব নেধ। আর তার জন্যই মাকসবাদের উদ্ান | 

ইজদীবা এই তত্ব সমন্বরে শিশ্বে প্রচার করে বেড।লে ৭. অনেক বুধিমীন ও 
পণ্ডিত ব্যক্তি এই তত্ব মেনে নিতে অস্বাকার কবে। কাবণ তাব|। বলে এই 
দাশনিক তত্বকথীর অগ্তরালে এক শয়তান গ্ুলভ প্রবৃত্তি লকিয়ে আছে। 
এ তত্বের মধ্যে মানবিক যুক্তি, মানবিক অবাস্তবতা ও অযৌক্তিকতা। 
এমনভাবে মিশে আছে যাঁতে অবাস্তব অযৌক্তিক দ্িকটির প্রকাঁশ দেখ। যাঁর 
সর্বত্র । যে ব্যক্িগত ও জাতিগত যোগ্যত। মানব সঙ্যতাঁর মৃণ ভিত্তি 
সে যোগ্যতার সকল গুকত্বকে অস্বীকার করে এ তত্ব সভ্যতার ভিত্তিমূলেই 
আঘাত হানে। এইভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত ব্যক্তিত্ব পা বৈশিষ্ট্যের 
ধারণাকে নন্যাঞ্৭ করে দেওয়ায় ইহুদীদের সাঁমডিক আঁবিপত্যলাভের সঙ্গে 


বাঁধাগুলোও অপসারিত হয়। 
মার্কস্বাদের অর্থনৈতিক ও রাঁছনৈতিক দিকগুলো অপস্তব। এরখধ্ো 


যে যুক্তি আছে তা আপাতদৃিতে জোরালো মনে হলেও আসলে তার কোন 
ভিত্তি নেই। যাঁদের বুদিবৃত্তি কম, অর্থনীতি স্থদ্ধে কোন ধার+| নেই, তারাই 
এই মতবাদের সমর্থক । 

এই মতবাদকে অবনমন করে ইহুধদের পেঠছে এক শ্রেণীর শ্রমিক এক 
ধরণের আন্দোলন শুক করে। ওপর ওপর এই আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীর 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চাইলেও আসলে অ-ইহ্দী জাতিদের ধ্বংস 
-করাই ছিলে! সেই আন্দৌলনের উদ্দেশ্য । 

একদিন ভ্রাতৃত্ব সজ্ঘের লোকেরা বিশ্বপ্রেম প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় 

৩২১ 


আত্মরক্ষার নীতিকে বিকল করে দেয়। আজ ইহুদীদের পরিচালিত সংবাদ- 
পত্রগুলি সেই প্রচাবের ভার নিয়েছে । এবং শনিক ও বুর্জোঘা শ্রেণীর সম্পর্ককে 
দূষিত করার চে” কবছে। তাঁর ওপর মার্কসবাদ উগ্রপস্বীরা তাদের বিরোধী 
পক্ষের ওপর নির্মমভাবে আঘাত চালিয়ে আন্থুরিক শর্তির পারিচয় দিচ্ছে। 
মার্কসবাদী পকঞ্তিলাভের সন্মিলি 5 আক্রমণের ফলে অনেক বাস্টীয়্ শক্তির ভিত্তি 
বিপর্যস্ত হয়ে পডেছে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর ওপরে ইহুদীরা কৌশলে 
প্রভাব বিস্তার করে। এইস অতু।ৎসাহী উগ্রপন্থী মার্টসবাণী সমাণের ছোট 
ঢ কাউকেই £ তে চায় না; কাউকেই মাজ্ধ বনে জ্ঞান করে না। 

ইচুধ'দের ছ।ব। পবিচানিত শ্রেণী-সংগ্রাবেব বপট প্রকাশ করতে গেলে 
এই শবে £ 

সাঁর। বিশ্বে অথ নৈতিক আধিপত্য লাভ করে সম্পূর্ণকপে সন্থ৫ হতে পারেনি 
ইন্দীপা। তারা! রাজনৈতিক আধিপত্য লাভেব জলা সচেইট হবে ওঠে । এই 
উদ্দে্রে তার! মাসি য় তন্বুটিকে ছুই ভাগ বিভক্ত করে দেখে । সেই ছু'টে। ভাগ 
হলো রাজনৈতিক আনোলন ও টেড ইউনিয়ন আন্দোলন। কিন্ত আপাত 
দৃষ্টিতে এউ ছুটি মান্দোৌান আলাদা ছলেও আসলে কিন্ত তাণা একই উদেশ্ত 
সগ্চাত। 

স্বার্থপর, অর্থনোা, দংকীশমশী পু'্সিণাঁতি নুর্জোধাদব বিরুদে পরিচালিত 
শ্রমিকশ্রেণীর মংগ্র।মে ট্রেড উউনিয়ানগুলে। শমিকর্রে বঙ্দী চবচ হিসেবে কাড 
করে চলে । শ্রমিকেরা ঘতোিন না মাতবের মতে। বাব জন্য য। য। দরকার 
তা” না পাথ ততে!দিন তাঁর। শংগ্রাম চালিষে যাবে । শুধু তাই নয়, শ'মিকদের 
কাজের সমধ কম কবে দেওয়া, শিদ শ.,মিক নেওয়! নিষিদ করে দেওযা প্রভৃতি 
ব্াপাবে আইন প্রণধনে বাঁধা দেয় তারা । বুর্জোযার। যখন এইভাবে 
শমিকদের সংগ্মে শাধ। দিতে থাকে তখন কঠিন প্রকৃতির ইছ্দীর| নিগীডিত 
শ.মিক-শে-ণীব পক্ষ অবলম্বন কনে সমগ্র বাশারঢা শিজেদের হাতে তুলে নেপ্যাদ 
রাতীপাতি টড ইউনিয়ন সংস্থার নেতা হযে দীভাখ ॥ কারণ তারা জানতো 
এইভাবে তারা বিরাট শ মিকশে ণীুক তাদের সমর্থক হিসেবে কাজে লাগাতে 
পাঁরবে। কিন্ত তাদের আসল উদ্দেগ্ঠ কিন্থ শমিদদের উন্নতি থা অগ্রগতি 
ছিল না। তাঁদের আসল উদ্দেশ্স ছিল শমিকদের অর্থ নৈতিক যুদ্ধে এক সশস্ত্র 
হাঁতিয়াররূপে ব্যবহার করে জাতীব অর্থ নৈতিক স্বাতত্র ও উন্নতিকে ধ্বংস 
কবে দেওয়া । তাদের এই উদ্দেশ্ঠ সাধনের অভিপ্রায়ে তারা শ.মিকদের কাছে 
এমন সব সর্ত উত্থাপন করতো! যে সেসব সর্ত মেনে নেওয়া কখনই কারে! 
পক্ষে সম্ভব নয় । তারা জানতো এইসব সর্ত কেউ পুরণ করতে পারবে না। 


তা করা গভ্ভবও নয। তবুশ.মিকদেব সংগ্রাকে ধ্ংল করার জন্যই তাঁবা 
এমন সব অসঙ্গত দাবী তোলে । এইভাবে আঁদলে তারা জাতীয পধাসে এক 
বিবাট অশান্তি জাগিযে বাঁখতে চায় । 

ইন্ছদীব। তাই ট্রেড ইউনি 1নর অবিশস্বাদি নে গ হয়ে যাঁণ ॥। যতোঁদিন 
পর্যন্ত ন। তাদেব বিনে “জাঁব প্রচাবকা। চালানে ন। হয, ততোদিন ভাবা 
এইভাবেই নেতা ন্যে ঘা | «তোধিন নাজগ্গ। টিক »ন বুছে পাঁতো বং 
ইছুদীধেব ছলচাভুবাব কথা 115 লা গাবে তঙহোদিন ইভাপীন্দন বজ পড 
প্রতিশ্তির থায বিশ্বাস কবে যাণউ | 

সহজে এবং স্বালাবিক্ভা্প ইন্গপাবা দেব পরিযষাণী ১ গ্রতিপণ্থ গের 
সরিয়ে 'দ্‌। এই ক্ষেত্র থেকে । মে তাঁবা তার্দেন *ভদ্কি শিঃ বতাব বশে 
ট্রেড ইউনিযান সংস্থাগুলোকে খলপ্রতে গর মাব্যম হিসেবে পরিণত কবে । 
ইহুদী একনাঘক “বে কাঁণে মাত্বণমণণ নারে বাণ তদের বাধা দেয় 
এক ব্যাপক শন্বাস ৮টি কবে তাদ্বে মেক” 05৫ দে টীকা | 

ট্রেড ইউশিঃন আশ্দোন মাও অথনৈতিক শাল্োোন বলেছ এই 
আন্দোলনকে বাঁলনৈতিক উদছেশে ব্যব্ছার করতে পাঁগলে। ইছপীবা। টড 
উউনিঁন সস্থাব সাশ্যব। বাঁ৯ন্তিক্গ শিশ্পি ঝা কাব এব পাঁজানঠিক 
কাষাবলীতে শৎপর তযে জাঠ। ভবদেনে শহিকব। পরমাটি ঘোন | করে 
তারদেন অর্থ +নঠিক আন্দোলনলে 715 নরক আশোপন পবিণভ কবে। 

এই বাজে ভীদেব স্হদীদেব পপ] * আবি" সবধপরণপি সাহা কবে। 
₹বাদপবগুলি জনসাধাবণের মণ আঁধান। কৌত চগ না "বে তাদেৰ মাঝ) 
কু প্রথৃ্তি সঞ্চবিত কবাঁব 0 বরে? 25 সংবাদপগ্তুনো” পানাগকম মিথ্য। 
গ্রচাবেব ছ্বাব! জাতী অথ নিথিক ও বাঁঁনিতিচ ম্বানভাৰ টিগ্টিকে 
বিপধ্যস্ত কবে দেয়। 

এই সংপাদপত্রতলো সেউনব সাহস। ও প্যগ্ি। সম্পদ ঝ।পুপ্দ্ণ চি 
হননেব চেষ্ট। কবে, তাদেব ন্পৰ গন ণ। হঞ্ধাদেব জঙ্গে 
শত্রত1 কবে বাঠেব কর্তভ্বভাব গ্রহণ করে। এথব। গ্রহণ কবাৰ চেষ্ঠা! কাব। 

স্থচতুব ইহুধীনদদেব কেউ আম কবার আগেহ ওবা তাদেব গাঞমণ কবে। 
যাবা তাদেব আক্রমণ করতে আসে ওনা শ্রধু তাদদেবই আক্মণ কণে না, যারু। 
ওদেব আক্রমণে বাধা দেষ আত্মবক্ষাব খাতিরে গরা তাদেরও শঙ্ বলে মনে 
করে। ইহুদীদের আল মনোভাব ও চবিভ্রগত বৈশিষ্ট্য সম্পকে সাধাবণ 
জনগণের কোন জ্ঞন না থাকাঁর ফলে তারা সহজেই ইহুদীরেব কু প্রকৃতি 
ও কু-অভিসন্ধির শিকাঁর হয়ে পঠে। সরলত। ও অজ্ঞতাবঞ্ছজ্র সাধারণ মানুষ 

ইউ 


বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে থাকে এবং তার! সহজে যে কোন প্রচারে কান দেয় ও তা” 
বিশ্বাস করে। তাঁর! বুঝতে পারে না ইহুদীর] মাঁকসবাদকে তাদের এক অশুভ 
উদ্দে্ঠ পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাঁইছে। 

তখন ইহুদীরা শ্ানেষ্টাইলে এক সার্ভৌম রাষ্ট্র গঠন করে আরমধ্যে 
এমনভাবে স্থপ্রতিষ্টিত করে ফেলেছে নিজেধের ঘে তারা তাদের বাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক মতবাদ ও তন্ত ধারাঁগুলো! শচ্ছন্দে মুক্তকণে প্রচার করে চলে। 
আসলে তারা নিজেদের ধ্রাসী জাঙ্ধীন গ্রভূতি ভিন্ন জাতির লোক খলে 
সরলমনা সাধারণ মাঞ্ষকে প্রতারিত করতে চাইছে। কিন্তু রাষ্ট্রে খাতিরে 
তার। বাই গঠন করতে চাষ না। বস্তত তার! র|ষ্টের নামে একটি বৈধ ও 
সাবতৌম সংগঠনের মাধ্যমে সীপা বিশ্বব্যাপি প্রতারণা ও জুয়াচুরির জাল 
বিস্তার করতে চায়। ভুয়াচুরি ও প্রতারণার এক বিরাট শিক্ষাকেন্্র স্থাপন 
করতে আগ্রহী । 

তার ওপর রুষ্ণকেশ ব্যাভিচারী ইহুপ। যুবকেরা পথের ধারে ঘণ্টার পর 
ঘণ্ট! ধরে বসে থেকে বিজাতীধঘ মেয়েদের শালীনতা! নষ্ট করতে চায়। তাদের 
জারজ নানা সংমিশিতত গর্ল ঢেলে সেইসব নিরীহ মেখেদের বক্তকে কলুষিত 
করার চেষ্টা করে। কারণ তারা জানে যে জাতি তাদের জাতিগত রক্তের 
শুচিতা সম্পর্কে সচেতন তার! কখনই ইহুদীদের আধিপত্য মেনে নেবে না। 
অবৈধ জারজ সন্তানে পরিপূর্ণ কোন জাতি ছাডা অন্ত কোন জাতির ওপর 
ইহ দীরা কখনই প্র্থত্ব করতে পারবে না । 

জনৈতিক দেত্রে ইহুদীরা গণতন্বের জায়গায় সর্বহারাঁর এক নায়ক 
প্রতিষ্ঠ। করতে চাইছে । কারণ তারা জানে মাকপবাদের পতাকাতলে সাধারণ 
জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এক নায়কতন্ত্ের ধাঁচে তাদের হাতিয়ার হিসাবে 
ব্যবহার করে আহ্থরিক শক্তির দ্বারা দেশ শাসন করা সহজ হবে তার্দের পক্ষে । 
যেসব শক্তিশালী জাতি ইহুদীদের প্রভাব মানতে চায় না, অথ” নৈতিক 
ক্ষেত্রে গ্রভাব বিস্তার করে সেইসব জাঁতিদের চারিদিকে শত্রু খাডা করে 
তুলেছে। 

অর্থনীতি ও রাজনীতি দু'দিক থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাঁতিগুলির বনিয়াদ 
ধ্বংস করতে চায় ইহুদীরা । বাই্থীয়াত্ত সরিকান! শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিয় ক্ষতিসাধন 
করে তারা যেমন জাতীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে চায়, তেমনি সরকারও 
জনগণের মধ্যে ব্যবধান হুষ্টি করে জাতির প্রতিরক্ষাগত শক্তির ভিত্তিকে নষ্ট 
করে ফেলতেও সচেষ্ট। 

জাতীয় সাস্কৃতির মূলেও আঘাত হানতে চায় তারা । শিল্প ও সাহিত্যের 


ন্গেত্রে হনার ও মহতের ধারণাটিকে জাতি গ্রীতিব নাঁম কবে নষ্ট করে ফেলে 
পাধাবণ মান্গষের মনকে তাদেব মতো নীচ ও সংকীর্ণ কবে তোলে। 

ধর্জের ক্ষেত্রটিও তাঁবা গুহসনেব এক বশঙমিতে পবিণত কবে। 
নীতিবোধ শালীনতাবধোধ প্রভৃতিকে প্রাচীন কুসংস্বাঘ বল অভিহিত করে 
জাতিব নৈতিব ধারণাকে নামিষে আনতে চাষ ত।বা। 

যখনি ইৎ্দাব। বাজনতিক ক্ষমতা হস্তগত কবে তখনহ তাবা সব অবণুথন 
ঝেছে ফেলে স্বমৃতিতে আত্মপ্রকাশ ববে। তখন তারা গনগতর হতাকতা 
সেজে জনগণেব ওপব অত্যাচার কবতে স্থুক কবে। সমগ্র শাতি খুদ্িমান ও 
প্রতিভাবন খাক্তিধেব তাদেধ দেশে থেকে বিশাট্তি কৰে। 

বাশিযা হলে' এই অত্যাচারের ভযংকর লীপাভৃঁম। এই দেশে ইগদণীরা 
তিন কোটি লেকে হত্যা কবে অগবা না খেতে দিতে শুকিতে মালে। এদেখ 
মধ্যে কিছু লোকাক পীডনমল্ক কাজ করিত মাঝা হয। ওইসন কিছুর মুশ 
উদ্দেশ্য হলে! কিছু সংখাক ইণ্দ। 11 7 দেশের ন্পব প্রতত্ব পরবে। 

কিন্তু এর শেষ পরিণাম বচ ভাব” ভা। ওঠ “বে যনে হশগৎ 
অবশ্তা ইন্ুদাদব দ্মমতাঁধ নে আসে , কি পবে সেহসা। ৪তাচাবী ঠগুণ দেও 
ব্দাষ নিতে ছু । শিকারের মৃতু, পর ধাণে বে পেশে আতপ শিকাবরাণ 
মত্যু। 

আমব বদি আঁমান্দব জার্মান জাতি অধ পঙণো। কপ অনুসন্ধান 
কবি তাহলে দথবে গেই কার 9 হাল। শাখানবা 8০৮ সমশ্াদাকে 
৩৩ গু৮খদেনি। ইণ্ণ সমস্যা সঃৎ | শিপ সমগ্র জা পদে এক 
উখংকব হযে উঠ" পাবে সে বিপাদব কথা গাব মাটেই শাব্শি শা খণি 
আগে থেকে ভাঁবতো 5 হলে ১:০৮ আমপব আগ” মাপণ পখন মঠ100 
পবাজ স্বাকার কবাঁটা খা একট কটকণ হতো ন | আধ পরাঞাযা 
কাঁবণ শধু ]দ্ধাক্ষেণের হাঁব নয যে বাজানতিক পেন এ প্রণণি এ (নিব 
শত্তি জাতিব জীবন সংগ্রামকে সীফলামপ্ডিশ ববে তোপ আনি অভিতকে 
সমু বাণ তোলে সবতোভাবে, কযেক দ*ব বাব শপবিকাপ্পতভা?* সেই 
জাতীয রজে'নতিক প্রবুনি ও নৈতিক শঙ্টির মূলে $5।বাঘাত ভান ভচ্ছিলে | 

ঘেশন্কি ও গু নলী জীতী৭ জীবনের মৃশ ভিন্তি স শি 5 গু 1লীকে 
অখহেলা করে তাদেয সংরক্ষণ ও সম্প্রপাঁবদের কোপ উপযু*্* ব্যবস্থা না করে 
জীর্দীনব! ভূল কবেছিল। অথচ এ শক্তি ও গুণাবলী তা'্দব সহজাত প্ররুতিদদন্ত। 

কিন্ত যে কৌন পরাজয়ই অপরিণীয ক্ষতিব গ্বাহক নয । যে কোন খারাপ 


থেকে অনেক কিছু ভালো করা যায়। যে কোন পরজণকে ভিত্তি করে ভবিষ্যতে 
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জয়ের সৌধ গডে তোল! যাঁয়। যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে অনেক জাতি 
পরবর্তী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে । অনেক দুঃসহ অত্যাচারের ভেতর থেকে এমন 
এক অদম্য শক্তি জঙ্গল করে যা একদিন সমস্ত অধংপতিত জাতিকে মুক্তি 
এনে দেয। 

কিন্ত যে জাতি তাঁদের জাতিগত রক্তের শুচিতা হারিয়ে ফেলে, সে জাতি 
একবাঁর অধুপতিত হলে আর কোনদিন উঠে দাঢাতে পারে না । এই লক্কের 
শুচিতা হানি থেকে থে ক্ষতি হধ, সে ক্ষতি আর পূরণ হখ ন। কোনঘিন। থে 
কোন জাতি বা সভ্যতার জনৈতিক, অর্থনৈতিক ৭1 সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ব1 
অধনতিৎ মুলে ভাঁছে এই একই কার". জাতিধের অন্তনিহিত শক্তি একেবাঁবে 
য় হবে গেশে সে জাতিকে তখন আৰ বাচানো যদ না। 

এই কারণেই কোন রাদনৈতিক তৎপরতা, অথনৈতিক উন্নতি, সাংস্কৃতির 
সংকর বা! জানের অঞ্চয়-কোন কিছুই বাঁচাতে পারেনি জার্জীন জাঠিকে। 
কেন সুফলই দান করতে পারেনি এইসব কি? । দিয় মামাজ্যের কপট 
উজ্জলত|, তার কপট দৌন্ত ত| বা ছুর্বলতাকে ঢাকতে পারেনি। জাতিকে শতুন 
করে শক্তিশালী করে তোলার কন ঠেষ্টাই ব্যথ”হথ কারণ সমশ্সার মুলে সে 
যেতে পারেনি বা তা” শিয়ে চিন্ত। ভাখন। করেণি। 

জীর্গানীর খেহব ধাঁজশৈতিক দলগুলো দেশের জয় দুবখস্থার উন্নতি 
ঘটবার চেষ্টা করেছিল ঠারা বোগের মুল ধার [টিকে ধরতে না পেবে শুধু তার 
উপসগগ্তলি পারাখার চেহা করেছিল । শিবাঁচনে বুজোয়। ধনগুলি ভয়লভ 
করলেও মাক'সবাদা ভোটের সংখ ক্রমশই বাঁংতে থাকে । মাক পখাঁদের ব্ষি 
সারা দেশে সব ধলের মধ্যে ছচ্চিয়ে প গতে থকে । 

১৯১৪ সাঁণে যে জার্মান গতি মহাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পডে, পে জাতি এক প্রঃ 
জাতীর প্রেবণাঁর ববরতী হযে ছুটে যায় নি। এক নির্ঝাসিত প্রায় আত্মবক্ষণ 
প্রবৃত্তির খেষ উজ্জলত। ও অগ্নি প্রেরা।র বশেই সে জাতি ঘুদে যোগদান করে। 
শান্তিবাদী ও মাঁক্পবাদী নীতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির গতীরে যে 
অবক্ষয় ও পদ্গঘাত ঘিরে ধরেছিল তার বিকদ্ধে জার্মান জাতি বাইরে জেহাদ 
ঘোষণা করলেও ভেতরে ডেতরে তারা ক্রমশ ক্ষয় হযে আসছিল । 

অবশ্য এই যুদ্ধের বিজেতাঁদের ঈশ্বর বিশেষ কোন পুস্কারে ভূষিত, করেনি । 
বরং অন্থশোচনার যন্ত্রণায় ভরে ওঠে তাঁদের যন। আর তখনই আমরা সেই 
আসল সত্যটি বুঝতে পেরে তাকে শ্বীকার করে নিই । এবং নতুন ই্্ন্ঘমে এক 
প্রস্তর কঠিন ভিত্তির ওপর জাতীয় উন্নতির নতুন মৌধটি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা 


করি। 
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॥ দ্বাদশ অধ্যাম ॥ 
।ন্যাশীনাল সোস্তানিই লেবার পাটির অগ্রগির প্রথম স্তর । 


এই খণ্ডে শেষেব দিকে আমি আমাদের ৬ [দ্ধোলনের প্রথম স্তবটির কখা 
বণনা ও খিশ্বষণ কববে। | কিছ থে আধশ কে আমিবা ণপা স্পাপে গ্রহণ কৰি 
সে অ।খেপ নিখুত [ক্লেবণ এই হণ্ডে সঙ্গ "৭ বলে তা? আমব। দিতীণ খগ্ডে 
কবণে। » মেগাতে আমাদের নতি 7 কাপ তিব খাশ্রঃণের সঙ্গে সঙ্গে বাই 
ণব্দর 265 চত্রটিও ভাঁখব তুলে ধরাবা। নখানে "হালা? বণতে সেহসও 
লোকে তা ।যবা একঠ কামনা নার ছাবা উদ্দ।পি5ত্য। কিঙ সকনো 
সেই কাঁমণ। প্রকাশ গবাধ উপনুক্ত ভাষা খুজে পার শা। সমস্ত স্গাবেব যুলে 
আছে ্ঘ শক মাতে ঘমবেত একটি বাসনা, কপি এ খেইসব অসংখ্য মানুষের 
মধ্যে থেকে প্রথমে প্রথক্সাকপে একজন এগিবে এগে সেই মংঞ্চাবেণ কাজটি £৭ 
?বে। মমস্ত বসাবে পন্্যহ হণো তাই । পদ ল্দ মাস্ষের যেপৰ 
বানা শসখ। এগ যুগ ধবে এতাব্দীন পব শতাব্দী ধণে গুমনে হবে, একজন 
প্রাততা।ব ধ্যক্তি তাঁদেব জণ্তয এগিযে এণে এক একটি সংখবেধ হব্যে সেই 
কামনা বাসন কে সাথক ভাবে বপাধিত কবে তোলে । 

আমাঁদেৰ থেশেব পক্ষ লক্ষ মাধ যে এক মৌন পবিণঙনেল আশায় ধিন 
ছে ব্যাকুলভাবে তা তাদে€ গণ বৰ অসপ্তোৰ ও বিক্ষোতঙ থেকেই বোবা 
বাব। এই অপশ্ডোধ ও পো বিভিগভাবে প্রকাহিত বা পবিত্র হচ্ছে । 
অনেকেব ক্ষোভ প্রাশিত হয় [নিড হুতাশ। 9 নিকৎসাতেব মধ্যে দিবে, 
মনেকেব প্রকাশিত হয় বাগে । অনেকে নিসাচনে অংশগ্রহণ বা কবে তাদের 
ক্ষোভেব পবিচঘ দেষ। আবার অনেকে কমধেণা উগ্রপন্থীদের «লে খেগ দিবে 
তাদেব ক্ষোভ প্রকাশ কবে। 

*্শোক্ত ব্যক্তিদেব কাছেই আমাদেব নবগঠিত আন্দোণনের আব্দেন ছিল 
সবচৈষে বেশী। যাবা বর্তমান শমাজ ববস্থা« সঃ না হণে গভ'র উদ্বেগ ও 
হতাশায় তূগছে অথবা কোন পথ খুজে পাচ্ছে না, আমাদের আন্দোলন তাঁদের 
সকলকে এক সাংঠনিক ভিত্তিব ওপব দীড করাতে চেয়েছিল । 

দেশ বা জাতির উপরিপৃষ্ঠে শুধু আঁচভ না কেটে যে আন্দোলন জনগণ্রে 
মনেব গভীরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। 

রাজনৈতিক দুর্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখ! যাঁবে ১৯১৮ সালে 
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আমাদেব জার্মান জাতি ছুটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর 
অংশটি ছিল বৃদ্ধিজীবিদের দ্বার! গঠিত। এই অ.শের মধ্যে শ্রমজীবিদের কোন 
স্বান ছিল না। বুদ্ধিজীবিদেব ছ্বাবা গঠিত অংশটির একমাত্র কাজ ছিল র ্রের 
ত্বার্থবঙ্ী করে চলা । জাঁতীষ স্বার্থ আর তাদেব আঁদশগত ভাধধার] বক্ষ 
কবার জন্য বুদ্ধিজীবিব! প্রতিথাতের বিবন্দে কেবল বুদ্ধিগত হাতিযার প্রক্নোগ 
কবে যেতো । কিন্তু প্রত্ঘাতেব প্রধান আঘাতের সামনে এট হাঁতিয়ার 
মোটেই ফলপ্রন্থ হতো ন'। 

এই মুষ্টিনেষ বুদ্ধিজীবি শ্রেণীব বিকদ্ধে এক সতত সজাগ প্রতিকূলতা কাজ 
কবে যাঁচ্ছিলে মাক্সবাদে দীক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা গঠিত সমাঁজেব এক 
বৃহত্তর অংশ । এই শ্রমিকশ্রেণী তাদেব প্রচণ্ড দৈহিক শক্তিব দ্বার! 
বুদিজাবিদের সঞ্চল বাঁধাকে থডকুটোব মতে। উডিয়ে দেবার জন্ত বদ্ধপরিকর 
হযে উঠেছিল । তার! কোনক্রমেই জাতীয় স্বার্থ বা জাতীযতাখাদী ভাবধারায় 
বিশ্বাসী ছিল না। সংখ্যাগবিঈ এই বিবাট শ্রমিক শ্রেণী দ্বেখেব স্বার্থ জলাঞগুলী 
দিষে বিদেশী অত্যা্ারা এক নাখকদেব শ্বাথ বঙ্গ কবে যেতে। । আপা এই 
শমিক শ্রেণীৰ সাহাবা ছা1৮ জাতাব অভ্ুথাণও সম্ভব ছিল না। 

১৯৯৮ সালে অবস্থা এমন "াডায় যে ছিন্নভিন্ন জাঁতীথ শক্তি সংগঠিত ন' 
হওযা পর্ন্ত জাঙগান জাতি পুনক্থান মোটেই সম্তখ ছিল না। আঁপাব 
জাতায পুনবদ্যখান ছাডা বহিঃশত্রব আওক্রমণকে প্রতিতত করাও সম্ভব হব 
না শাদের পক্ষে । বঞ্জত জাগানাব তখন প্রতিখন্দ ব্যবস্থ। বলতে কিছুই ছিল 
ণা। তার মানে এই শষ যতার্মানাৰ কোন অন্মশদ্ম ছিল না, জাতায আত্ম- 
সংখগ্গণেব জন্য যে লৌহ কঠিন সণ্কল্েব দবকাব, যা অন্মেৰ থেকে অনেক বেশী. 
সেই সংকল্পেব একান্ত অভাপ ছিল তখন সা দেশে । 

অথচ আমাদের দেশের বামপঞ্থাবা বলে দেশে অখ্ধ না থাকার জন্তই তাখ! 
এই বৈদেশিক শীতি অবলম্বন কবেছে। কিন্তু আঁসলে এ নাতি বিশ্বাগঘাতকতার 
নাতি। একথ। সত্যেব অপলাপ ছাদ! আর কিছুই নঘ। মিথ্যা স্তোকবাক্য 
দিয়ে সাধাব। মাগুষকে ভাঁপয়ে বাখাব ছলনাখাত্র | 


আমাধেব দেশের দরিণপন্থী বাঁজনীতিবিধরাও কম দাবী নধ। তারাও 
একই ভৎ্সনীৰ যোগা। তাদের শোচনীয় কাপুরুষতার্ণ জন্ঠ ১৯১৮ সালে 
ইনহুদীা বাষ্ক্ষমতী' আসে। এবং ক্ষমতাষ আপাব পর তারা জাতিকে নিরঙ্ 
কবে তোলে । তাদেবই ধোঁষের জন্য জার্মানী অন্তহীন খয। 
সুতরাং জাগ্নানীর জাঁতীগ শক্তি পুনঃগ্রতিষ্টিত করতে হলে শুধু কারখানায় 
অগ্্র নির্মাণ করলেই হবে না, জাতীয় আত্ম-সংবক্ষণ প্রবৃত্তিকে নতুন করে 
৩২৮ 


সপ্লীবিত করে তুলতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের কৃতিত্ব 
বা যোগ্যতা শুধু অঙ্সের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে জাতির 
দ্বতঃস্ফু্ত প্রতিরোধ বাসনার আৰ বীবত্বপূর্ণ সাহসের ওপব। 

এদ্দিক দিয়ে বৃটিশ জাতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ॥ বৃটিশ জাতির মধো 
একই সঙ্গে সরকারের নিষ্ঠা ও দৃঢত1 আর জনগণের শক্তি ও সাহস লক্ষ্য করার 
মত। সরকারের দুচতা জনগণের শক্তি ও ন্বতঃম্ফৃত প্রতিরোধ বাসনা 
অন্তান্ত জাতির তুলনায় অস্ত্রের হবল্পতা সত্বেও তাদের জাতীয় সংগ্রামকে 
সাফ্যলের ব্বর্চুড়ায় নিয়ে যেতে পারে । 

স্থতর]ং দেখা যাচ্ছে জা্ানীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জাতির মধ্যে রাজনৈতিক 
আত্মসংরক্ষণবৌধকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং জাতীয় বিরোধী 
শক্তিগুলিকে জাতীয় আদর্শে উদ্ধদ্ধ করে তুলতে হবে। 

জার্ানীকে সার্ভৌম ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিতি করার আন্দোলনটিকে যদি 
সফল করে তুলতে হয় তা'হলে দেশের সাধারণ মায়ের মনকে দেশাত্মবোধে 
উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে। আমাদের দেশের জাতীয় বুর্জোয়ারা এমনই অপদার্থ 
যে তারা কোন বলিষ্ঠ আভ্যন্তরীণ বা! বৈদেশিক নীতি খাড়া করতে পারেনি । 
আমাদের দেশের জনগণকে আবার আন্তর্জাতিকতাবার্দের আদশে দীক্ষিত করার 
চেষ্টা করা হচ্ছে । যদ্দিও বা জনগণের মতকে যুদ্ধমুখী করে তোল! ঘায় জোর 
প্রচারের মাধ্যমে, কিন্তু তাদের ইহুদী ভাইয়েরা জার্ধানীর পুলরুজ্জীবনের 
প্রচেষ্টাকে নির্মমভাবে গুড়িয়ে দেবে, যেমন তারা একদিন জার্ধানীর সামরিক 
শক্তিকে গুড়িয়ে দেয়। দেশে মার্কসবাদীরা সুসংগঠিত এবং তাদের সংখা! 
দেঁড়কোটি। এই মা্কসবাদীবা শুধু যে জাতীয় কোন বৈদেশিক নীতি খাড়া 
করতে দিচ্ছে না তা নয়, এরা কোনক্রমেই জার্মানীকে তার রাজনৈতিক শক্তি 
পুনরুদ্ধার করছে দিচ্ছে নাঁ। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই 
মাঁকসবার্দীরা এইভাবে বোঝ! হয়ে দাড়িয়েছে । মোটকথা যে সব রাজনৈতিক 
দলের নেতার! দেশ ও জাতির সঙ্গে এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তারা 
কোনক্রমেই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের কোন প্রচেষ্টাকে সহ করতে পারছে ন!। 
তারা জাতির ইতিহানে এই শিক্ষা দেয়, যারা জার্মানীর এই অবস্থার জন্ 
দায়ী তাদের ওপর চরম প্রতিশোধ না নেওয়। পর্যন্ত জার্মানী তার হারানো 
গৌরঝ পুনরায় উদ্ধার করতে পারবে না। 

তাই জার্ধানীর দার্ভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনত৷ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কয়তে 
হলে শান্তিপূর্ণ ভাবে জনগণের মনের পরিবর্তন সাধন করে তাদের নিয়ে এক 
লংযুক্ত সংগ্রামী সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। 
._. ভিটলার---২১ ৩২৯ 


বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে জনগণ স্বাধীনতার 
আদশে" বিশ্বামী না হলে জার্মানীকে কিছুতেই বৈদেশিক বন্ধন থেকে মুক্ত কর! 
যাবে না। অপর দিকে সামরিক দুরটিকোণ থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে 
শ্রধু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের ওপর নির্ভর করে বিদেশী সম্প্রদায়ের বিরদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা কর! যায় না। 

যেসব তরুণ জার্মান বুদ্ধিজীবির| স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করে 
১৯১৪ সালের ক্লাইর্ভালের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয় তাদের অভাব পরে বিশেষভাবে 
অন্ৃভূত হয়। অবশ্য দেশের বিরাট সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণী যোগদান না করলে 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরালে! হওয়া সম্ভব নয় । কিন্তু তার জন্য অনভিজ্ঞ 
অশিক্ষিত শ্রযিকশ্রেণীকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষাদান করা উচিত। আবার 
ভাসাই শান্তি চুক্তির স্ অনুসারে আমাদের সমগ্র জাতিকে নিরস্ত্র অবস্থায় 
থাকতে হয় বলে জনগণকে সামরিক প্রশিক্ষণ দান সম্ভব নয়। দেশের 
স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতিও সম্ভব নয়। দেশের 
মধ্যে এজন্য প্রচুর গুপ্তচর কাজ ফবে যাচ্ছিলো। তারা আন্তর্জাতিক 
মার্সবাদের দোহাই দিয়ে জাতীয় পুনরুত্যুথানের পথে বাঁধ! স্ট্টি করেছিল। 

এই বাঁধা অপসারিত করতে হলে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে অবশ্যই 
জাতীয় স্বাধীনতার নীতিগুলোকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে । তারা 
যাতে শ্বতঃস্ফর্ততাবৰে একাজে এগিষে আসে তারজন্ত সবধাগ্রে চেষ্টা করতে হবে। 


জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা আগে অর্জন না করে আমরা যদি নানারকম 
আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মন দিই তা'হলে সেইসব সংস্কারের সফলতা নিতে সেইসব 


জাতির! লাভবান হুৰে, যার! আমাদের দেশকে তাদের উপনিবেশ হিসাবে শোষণ 
করতে চায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যা-ই উদ্বত হবে, যতই দেশের সম্পদ বাডবে 
ততোই আমাদের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণকতা বা পাহ।রাদারের কবলে যাবে 
সেই মম্পদ, ততোই তাদের হাত শক্ত হবে। 

এক্ষেত্রে জার্মানীর কোন সাংস্কৃতিক উন্নতি বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। কারণ 
যে কোন দেশের সাংস্কৃতির মান রাজনৈতিক শ্বাধীনতা ও জাতীয় মর্ধাদার সঙ্গে 


ওতপ্রোত ভাবে জড়িত । 
তাই ১৯১৯ মালের প্রথমন্দকে আমর] একথা বেশ বুঝতে পারি যে 


দেশের জনগণকে ব্যাপক জাতীয়করণ অর্থাৎ তাদেন্ন মধ্যে জাতীয়তাবোধ 
জাগানোই হবে আমাদের আন্দোলনের প্রধানতম লক্গা । অবশ্য এই কাজের 
জন্য কতোগুলি দায়-দায়িত্ব আমাদের সাধন করতে হবে । যেমন £ 
(১) জনগণের মনকে জাতীয় ভাবাপন্ন করে তোলার জন্য যে সামাজিক 
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ত্যাগের প্রয়োজন তার অন্য আমাদের প্রস্তত থাকতে হবে। জাতীয় অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে পু'জিপতি ও মালিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে যতোদুৰ মন্তব 
স্থযোগন্থবিধা দিতে হুবে। কারণ এইসব স্যোগ স্থবিধ! জনগণকে জাতীর 
বৃত্তের গণ্তীর ভেতরে টেনে আনবে। শ্রমিকশ্রেণী তশহলে জাতীয় ভাবধারায় 
ভাবিত হয়ে উঠবে। দেশের মধো বাজনৈতিক স্থিরতা বা শৃঙ্খল। না থাকলে 
মালিকপক্ষের আধিক বা! ব্াবসাগত লাভের কোন অর্থ হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় আমাধের ট্রেড ইউনিন সংস্থাগুলি যদ্দি শ্রমিকশ্রেণীর দ্বার্থরক্ষার জন্য 
মালিকদের বিরুদ্ধে আপোধহীনভাবে সংগ্রাম করতো এবং মাঁলিকপক্ষকে 
শ্রমিকদের বেতন ও সুযোগ সথবিধে দিতে বার্য করতো! তা'হলে যুদ্ধে আমাদের 
পরাজয় ঘটতো| না। এইসব আধিক গুধোগ ন্ুবিধে ধিনে শ্রমিকদেষ মনকে 
দেশ ও জাতির প্রতি অনুগত করে তোলা যেত। জাতীয় অর্থনৈতিক মূল 
কাঠামোর কোন ক্ষতি ন! করে ঘতৌদুর সম্ভব দেশের মালিক পক্ষকে লাত কম 
করে আধিক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে বলে 

(২) জাতীয় ভাবধারাব দিকে লক্ষ্য রেখে জনগণকে শিক্ষাদানের জন্ঠ 
পাঠ্যক্রম রচনা করতে হুবে। তাদের সামাজিক ও আখিক অবস্থার উন্নতি 
সাধন করতে হবে যাঁতে করে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে এব অংশ গ্রহণ করতে 
পারে। 

(৩) এ বিষয়ে কোন কুঠ| বা দ্বিধা থাকলে বলবো! সব দিধা কু! ঝেডে 
ফেলে জনসাধারণকে প্ররুত অর্থে মনপ্রাণে জাতীয়তাবাদী করে তুলতে হবে। 
এই বিষয়ে তাঁদের মনকে উগ্র কবে করে তুলতে হবে। তথাকথিত ন্দতিকারক 
'আন্তর্জাতিকতাবার্দের বিষক্রিয়াকে নই ও ব্যর্থ করতে হলে জাতীষ্তাবাদের 
পান্টা বিষ প্রবোগ করা প্রয়োজন। 

কোন জাতির বৃহত্তর জনসাধারণ শুধু অধ্যাপক ও রাজনীতিবিদদের ঘার। 
গঠিত নয়” এই সাধারণ জনগণ কোন জটিল ভাবধাখা বা তথ্ডেখ সঙ্গে “মাটেই 
পরিচিত নয়। তার! সাধারণত জান বা যুক্তিতে নয়, আবেগ বা অনুভূতির খারা 
পরিচালিত হয়। সে আবেগে অনুভূতি সমর্থক বা নঞখক ছুই হ'তে 
পারে। জগতে আজ পর্যন্ত যত বড বড পরিবর্তন সংঘটিত হবেছে তার মূলে 
কোন তক্তি ভালোবাসা বা প্রবল দ্বণা প্রভৃতি কোন না কোন যৌন অন্তৃভৃতি 
বা আবেগ মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। জনসাধাবণেব মন জয় করতে 
হলে তাদের অন্তরের চাবি-কাঠিটি লাভ করতে হবে। আর সেই চাবিকাঠি 
হলে দৃঢ সংকল্প । রর 

(৪) দেশের জনগণকে কৌন আন্দোলনের সামিল করে তুজতে ছলে তাদের 
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মধ্যে শুধু তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য এক সংগ্রামশীল সমর্থক প্রকৃতি জাগিয়ে 
দিলে চলবে না, শত্রপক্ষকে ধ্বংস করার এক নগ্াথ-ক প্রবৃত্তিও জাগাতে হবে। 
যখন কোন পক্ষ এক অপোষহীন প্রচণ্ডতায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে, ধ্বংস 
করে, তখন সাধারণ মানুষ ভাবে নিশ্চয় তারা ন্যায়ের খাতিরেই এই সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হযেছে। কিন্তু যখন দেখে আক্রমণকারীদের মধ্যে কু! বা ছিধা রয়েছে, 
তখন তাঁবা ত্বাভাবিকভাবে চিন্তা করে তাদের এই আক্রমণ ও সংগ্রামের পেছনে 
কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নেই। সাধাবণ জনগণ গ্রকতিরই এক অংশ বিশেষ। 
তারা চায় বলবানেরা জয়লাভ করুক আর দুর্বলেরা মুছে যাঁক ধরাপৃষ্ঠ হ'তে। 
তবে জনগণের মন জয় করতে হলে যারা তাদের মনে আন্তর্জাতিকতার বিষ 
ঢুকিয়ে দিয়েছে তাদের তাভাতে হবে শেষে । 

(৫) কোন জাতির উখান বা পতন নির্ভর করছে তার বক্তগত উপাদানের 
শুচিতা ও অথগুডতার ওপর । যে জাতি তার বক্তের এই শুচিতাকে অক্ষুপ্ন রাখে 
না বা এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না, সে জাতিব অন্তরাত্ম] খণ্ড বিখণ্ড হরে যায় 
সে জাতি কখনই সংহতি লাভ করতে পারে না । কোন জাতির বক্ত দুষিত 
হলেই তার জাতীয চরিত্র নষ্ট হয়ে যায । 

স্থতরাং জান জাতিকে আজ বাঁচতে হলে তাঁর জাতীয় দ্রেহ থেকে 
বিজাতীয় ও বৈদেশিক বীজাথুগুলিকে দূর করতে হবে। তাদের রক্তগত 
পবিপ্রতার সমন্সাটিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে। 

(৬) দেশের জনগণের জাতীয়করণের অর্থ এই নয় যে, যাব! উপরতলায় 
রয়েছে তাদের নামিয়ে আনা । কাউকে কোন স্তর গু'তে নামিয়ে না এনে 
নিচুতলার লোকদের উপরতলায় নিয়ে যেতে হবে । আমার্দের যুগে যারা! বুর্জোয়া 
বলে আখ্যাত হচ্ছে, তারা নিজেদের চেষ্টাতেই এই স্তরে উঠে গেছে। শ্রমিক 
শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে হলে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
অবস্থার উন্নতি করতে হবে । আমাদের আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে 
শ্রমিকশ্রেণী মধ্যে থেকেই বেশী সদস্য সংগ,হ করতে হবে। বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে 
থেকে একমাত্র সেইসব লোকেদের সদপ্য হিদাবে গ্রহণ কর! যেতে পারে যার! 
আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্ট ও আঘর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে 
পেরেছে । 

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে সাঁশ্য সংগ্রহ করার 
বাধা হলো তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ । শ্রমিকশ্রেণীর লোকেরা মনে যে 
আন্তর্জাতিকবাদের আদর্শ ঢুকিয়ে দিয়েছে সেই আন্তজাতিকতাবাদ তাদের 
মন থেকে দৃরীতৃত করে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারিত করতে হবে। 


আমাদের আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে এবং জার্ধান শ্রমিকশ্রেণীকে 
জাতীয়তাবাদে উদ্দ্ধ করে তুলতে হলে দশের শিল্পপতিদের বিরুদ্ধেও এক 
প্রচারকার্ষ চালাতে হবে। তার্বের কতোগুলো তুল ভাঙাঁতে হবে। শিল্পপতিদের 
মধ্যে সাধারণতঃ এই ধারণা প্রচলিত আছে যে মালিকদের কাছে শ্রমিকদের 
সবসময় নত হয়ে চলতে হবে। শ্রমিকদের সব অথণনৈতিক অধিকার 
ছিনিয়ে নিতে হবে। সব স্থযোগ স্থবিধার দাবী ত্যাগ করতে হবে, এ 
ধারণ সম্পূণ ভুল। শিল্পপতিদের আর একটি ভুল ধারণা হলো এই যে 
শ্রমিকরা তাদের দাবী আদায়ের জন্য যতোই তৎপর ও সংগ্রামশীল হয়ে ওঠে, 
ততোই তারা সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। 


অবশ্য একথা ঠিক শ্রমিকেরা ঘর্দি কৌন অলৌকিক দাবী উত্থাপন করে 
অথবা অসম্ভব কিছু চেয়ে বসে তবে তার! জাতায় স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করে। 
তখন তার। জাতীর অর্থনীতির ভি্ডিটাকেই ধ্বংস করে দিতে চায় । কিন্তু 
শিল্পপতি ও মাঁপিকপক্ষকেও একথা মনে রাখতে হবে যে তারা বদি শ্রমিকদের 
শোষণ করার জন্ত কোন অমানবিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, যদি শ্রমিকদের স্যায্য 
স্থযোগ সুবিধা ন। দেয়, তা"হলে তার! জাতীয় স্বার্থের রিরুদ্ধাচারণ করে । 
সেক্ষেত্রে তাকে কোনক্রমেই জাতীয়তাবাদী বল! যায় না, কারণ তখন কেউ 
জাতির দেহে অনৈক্য ও অসন্তোষের বীজ বপন করে। 

বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যদি এমন কোন লোক থাকে যার! মনেপ্রাণে 
জাতীয়তাবাদী এবং যারা দেশের জাতীয়তাবাদী আনো(লনের ক্ষেত্রে 
শ্রমিকশ্রেণীর»্দায়িত্ব যথাযথভাবে উপলবী করতে সক্ষম, তার্দের অবস্থাই 
আমাদের সংগঠনের সদন্য করে নিতে হবে। কিন্তু বুজোয়ারা যি তাদের 
প্রথাগত শ্রেণী চরিত্র ন! বদলায় তাহলে কোনমতেই তাদের মধ্যে থেকে কোন 
সদ্য নেওয়| চলবে না। বুজ্ণখাদের সামাজিক অর্থ নৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গী। অবশ্যই 
পাঁলটাতে হবে। 

মোটকথা আমরা কোনক্রমেই আমাদের জাতীরতাবাদী নীতি বা 
কর্মপদ্ধতির কোন পরিবর্তন করবো! না$ বরং যার! অ-জাতীয়তাবাদী ব1 
জাতীয়তাবাদ বিরোধী তান্রের যথাসম্তব দলে টানার চেষ্টা করবো। অবশ্য 
আমাদের আন্দোলন ও মিছিল বুর্জোয়াদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে 
এবং তাদের মনস্তাত্বিক পরিবর্তন ঘটাবে । 


(খ) প্রচার আন্দোলনের এক বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু প্রচারকার্ধকে ফলপ্রদ 
করে তুলতে হলে দেখতে হবে প্রচার যেন সবসময় এক মুখী হয়। যখন যেখানে 
কোন প্রচারমূলক বক্তৃতা! দেওয়া হবে তখন দেখতে হবে সে বক্ততা যেন 
শ্রমিকশ্রেণী অথবা বুদ্ধিজীবিকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয়| কারণ যে ভাষায় 
ও ভঙ্গীতে বুদ্ধিজীবিদের সামনে বক্তত৷ দেওয়া হয়, তা” শ্রমিকশ্রেণীর লোকের! 
বুঝতে পারবে না । আবার যে ভাষায় শ্রমিকশ্রেণীর লোকেদের সামনে বক্তা 
দেওয়| হবে বুদিজীবিরা পছন্দ করবে না। দেশের মধ্যে এমন বাগ্ী খুব 
কমই আছে ধিনি আজ মেথব, কামার, মিশ্ত্ী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেদের কাছে 
সাফল্যের সঙ্গে বক্ততা দেবা পর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের 
সামনে অনুরূপ সাফল্যের সঙ্গে বক্ত,তা দিতে পারবেন। এখানে কোন নতুন 
তাবাদর্শ স্যষ্টি বা বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নেই। এখানে দরকার হলো! 
প্রকল্পিত ভাবধারাঁটি সাধারণ মান্থষের মনে সহজভাবে তুলে ধরা। 

সামাজিক গণতন্্ব মার্কসবাদী আন্দোলন বা আদর্শ প্রভৃতি কথাগুলো 
শ্রমিকদের সহজেই আকর্ষণ করে। কারণ কম বুদ্ধিসম্প্ন লোকের! সহজেই 
এসব কথা বুঝতে পারে। এবং যাদের কাছে এসব কথা বল] হয় তারা সবাই 
একই মনোভাবাপন্ন। 


বন্ততার প্রকীশভঙ্গী এমন হ'তে হবে যা সহজেই সাঁধারণ জনগণের বুদ্ধির 
স্তরে পৌছতে পারে। যে বিরাট জনসভায় সাধারণ জনগণ সমবেত হয়, 


সেখানে এমন বক্তার দরকার যিনি জনগণের হৃদয় জর করতে পারেন। সে সভায় 
উপস্থিত যদি কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক সে বক্তৃতা শুনে তা অপছন্দ করে তাহলে 
বুঝতে হবে আমাদের এই নতুন আদর্শের পক্ষে সে একেবারে অযোগ্য । যে সব 
শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সাধারণ জনগণের ওপর প্রভাবের পরিমাণ দেখেও অন্ত্ুকুল 
প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব বক্তৃতার গুণাগুণ বিচার ,করে তারাই 
আমাদের আন্দোলনের পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি। আমাদের বক্ততার উদ্দেশ্ত যাবা 
জাতীয়তাবাদী নয় তাদের জাতীয়তাবাদী করে তোলা । যারা এমনিতেই 


জাতীয়তাবাদী তাদের জন্য এই বন্তুতা নয়। 
'যুদ্ধপ্রচার' এই অধ্যায়ে আমি প্রচারের নীতি ও নিয়মকানগুলি এবং তঙ্গিমা 


কীহবে তা আলোচনা করেছি বিশদভাবে ॥ সেগুলির সাফল্য এই কথাই 
প্রমাণ করে যে সেগুলে] ঠিক। 

(”) কিন্ধ জনগণকে কোন বিষয়ে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে তোলাই কোন 
রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দে নয়। যেসব ভাবধার! জগতে 
পরিবর্তন আনতে চায়, সেইসব ভাবধাঝার বাস্তব রূপায়ণের জন্য এক 


স্থনিদি কর্মপন্ধতিরও প্রয়োজন হয়। কোন সামরিক অভ্যুত্থান বা কোনভাবে 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কখনই এ আন্দৌলনের উদ্দেট নয়। এ আন্দোলনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য হলে! জনগণের স্ার্থরক্ষা করা এবং তাদের সর্বতোভাবে 
জাতীয়তাবাদী করে তোলা । 

(৯) আমাদের নব আন্দোলনের অগ্তনিহিত গঠনপ্রকৃতি হলো! অ-নংসদীয়। 
যে সব সা'গঠনিক নীতিব বলে সদশ্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জোটে মাধ্যমে সিদ্ধান্ত 
গৃহীত এবং নেতারা সাধাবণের জীবনে এট! রূপারি ত করে তোলে মাত্র, সেইসব 
নীতি আমাদের এখানে প্রত্যাখ্যাত । 'মআমাদেব সাংগঠনিক নীতি হলে! 
ছোটবড যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মাত্র একজন পূর্ণ প্রস্ত্ব সহকারে সকল 
দায়িত্ব পালন করবে। 

আমাদের এই নীতির স্থফলগুলি হথো নিয়রূপ £ 

কোন এক দলের প্রধানই সে দলেব একজন সভাপতি নিযুক্ত করে। 
তখন সেই সভাপতিই দলে পক্ষ থেকে সব দায়দায়িত্ব পালন করে। তখন 
অন্ঠান্ত সব কমিটিগুলোকে সেই সভাপতির নির্দেশ মেনে চলতে হয়। 
কমিটিগুলির একমাত্র কাজ হলো! ভোট দেওযা নয়. সভাপতির নির্দেশ মতে! 
কাজ করে যাওয়া ৷ প্রধান প্রধান শহব বা! গ্রামর্দেশে কমিটিগুলে৷ একইভাবে 
কাজ কবে যায়। শুধু এক সাধারণ নির্বাচনে সমস্ত সদস্যদের ঘ্বার। দলনেতা 
নিবাচিত হয় । তখন তারই আদেশে ও নির্দেশে কমিটিওলো কাঁজ করে। 
যদ্দি কোন সময় দেখা যায় দলের সর্পপ্রধান নেতা পার্টি বিরোধী কাজ করে 
চলছে তা হলে নতুন কবে এক সাধারণ নিধাচনের মাধামে এক নতুন দলনেতা 
শিধাচন কর। হয়। 

এই নীতি শুধু দলের ক্ষেত্রে নখ, সমগ্র রাষগ্্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । ঘে 
ব্যক্তি তার নিজের সব কাজের দাযিত্। গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারে না, 
সেই ব্যপ্ডি” নেতা হবার উপযুক্ত নয় । মানবজাতির অগ্রগতি ও সাংস্কৃতি কখনে! 
সাধারণ ম]নুষেব ছারা প্রতিষ্ঠিত ভয় না। তা? হলে! একান্তভাবে খ্যক্তিগত 
যোগ্যতা ও প্রতিভার কাজ। 

এই কারণেই আমাদেব আন্দোলন সংসদীয় গণতন্থের বিরুদ্ধে। যদ্দি কেউ 
সংসদীয় ব্যবস্থার যোগদান করে তা”হলে বুঝতে হবে সে আমাদের আন্দৌলনকে 

ংম করতে চায়। 

আমাদের আন্দোলন একমাত্র রাজনৈতিক সমস্য ছাড়া অন্য কোন সমস্যায় 
হস্তক্ষেপ করে না। এ আন্দোলনের একমান্্ উদ্দেশ্য দেশের বাজনৈতিক 
পুনগঠন, ধর্মসংস্কার নয়। স্থৃতরাং সেই সব দ্বল এ আন্দোলনের চোখে শত্রু 


৩৩৫ 


যাবা যে জাতীয়তাবোধ সকল ধর্ম ও নীতির ভিত্তিভূমি নেই জাতীয়তা” 
বোধকে ধ্বংস করতে চান্স । 

কোন এক বিশেষ ধরণের রাষ্্রগঠন আমাদের আন্দৌলনের-উদ্দেশ্য নয়, 
যেসব মৌল নীতি ন্বাজতন্ত্ব বা সাধারণতন্্ব যে কোন ধরণের রাষ্ট্রের ভিত্তিম্বরূপ 
এবং যেগুলোকে বাদ দিলে কোন রাই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে 
না, সেইলব নীতিগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করাই এই আন্দোলনের কাজ। 

কোন বাষ্ট্রের চুড়ান্ত গঠন কি হবে, তার আকৃতি ও প্রকুতি কি রকম হবে 
তা সমসাময়িক যুদ্ধের প্রয়োজন অন্থুসাবে নিণীতি হবে। যখন কোন জাতি 
তার অন্তনিহিত অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত মূল সমস্যাটিকে বুঝতে পারে, তখন 
বাইরের কোন সমস্যাই সে জাতির মধ্যে ভাঙগন ধরাতে পারে না । 

(১১) সংগঠনই আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য । এটা এক কৌশল- 
গত ব্যবস্থা মার । সংগঠন ণক্ষ্যে পৌছবার উপায়মাত্র। যে সংগঠন দলনেত। 
এবং অনেক সাধারণ সর্ধস্যেদের মধ্যে ব্যবধান তুষ্টি করে, সে সংগঠন মোটেই 
ভালো! বা আদর্শ নয় । আধঘর্শ সংগঠনের কাজ হলো দ্লনেতার মনে যেসব 
্টিশীল ভাবাদশের উদ্ভব হয়, সেইসব আদর্শ শুধু দলের সাধারণ সদস্যদের 
মধ্যে লমগ্র জনসাধারণের মধ্যে, ছড়িয়ে দেওয়া] | 

তবে দলের নস্য ও সমর্থকের সংখ্য1 যতই বাঁডতে থাকে ততোই দলনেতার 
মধ্যে সাধারণ সদস্যের যোগাযোগ অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন এজন্য দলনেতা! 
ও সাধারণ সদস্যদের মাঝখানে এক মধ্যব্তী সংস্থা গডে তোলা হয় যা নেতার 
সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয় ॥ দলের সদস্য সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে 
গেলে এক একটি স্থানে আঞ্চলিক পর্যায়ে এক একটি কমিটি গঠন করা হয়। 
এইভাবে অঞ্চল ও জেলাকমিটির উক্ত পধায়ের কগিদের মাধ্যমে প্রয়োজন মতো 
কোণ সাধারণ সদস্য ও দূলনেতার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা করে দেয়। 

এইসব কিছু বিবেচান! করে দলের অস্তবন্তি সংগঠনের জন্য নিয়লিখিত 
নীতিগুলো নিধাঁরণ করা হয়েছে £ 

(ক) দলের সমস্ত কাজকর্মের মূল কেন্দ্র হবে মিউনিখ । একজন বিশ্বস্ত 
ও নির্ভরযোগ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ দান, করতে হবে এবং এজন্য এক প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র খুলতে হবে। দলের স্থনীম অর্জন করতে হলে জনগণকে বোঝাতে হবে 
মার্সবাদী নীতিই সব নয়, অনা পাণ্টা বিকল্প নীতিও,সম্ভব। 

(খ) মিউনিথে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতুত্ব ভালোভ!বে প্রতিষ্ঠিত মা হওয়! 
পর্যস্ত কিন্ত কোন আঞ্চলিক কির গঠন করা চলবে না। 

(গ) জেলা, আঞ্চলিক ও প্রার্দেশিক পর্যায়ে কমিটিগুলি একমাত্র তখনি 
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গঠন করা হবে যখন এগুলোর একান্ত প্রয়োজন দেখা দেবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি 
স্থপ্রতিষ্ঠিত হবে । 

তাছাভা স্থানীয় কমিটি গঠনের সময় দেখতে হবে সেইসব সংগঠনের 
পরিচালনতার গ্রহণ কবার উপযুক্ত নেতা পাওয়া যাচ্ছে । এর সমাধানের 
ছু'টে। পথ আছে £ 

(ক) প্রথমত উপযুক্ত পৰিমাঁণ টাকার জোগাড করতে হবে। সেই টাকা 
দিয়ে যোগ্য বুদ্ধিমান লোক বেছে নিরে তাকে প্রশিক্ষণ দান করতে হবে। এইভাবে 
বেতনভোগী যোগ্য লোক নিযুক্ত করলে সে ঠিক অবস্থা! এঝে কাঁজ করে যাঁবে। 

(খ)ট এ কাজ সহজ হলেও বহু টাকার প্রয়োজন । প্রথম প্রথম 
অবৈতনিক লোকের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। আন্দোলনের নেতারা তাই 
এক বি্রাট অঞ্চল জুডে এমন শ্বক উদার সদাশয় ব্যক্তির খৌঁজ করবে যারা 
আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্ত দলকে সাহায্য করবে । দরকার হলে অথ 
সাহায্যও করবে। 

উপযুক্ত নেতা যে অঞ্চলে পাওয়া যাবে না, সেখানে কোন মতেই কোন 
স্থানীয় বা আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা যাবে না। কোন সেবাদল যেমন উপযুক্ত 
অফিসার ছাঁড! চলতে পাঁবে না, তেমনি কোন বাঁজনৈতিক দল উপযুক্ত নেতা 
ছাঁডা চলতে পারে না। 

নেতা হবার পর প্রবল বাসনাই কোন নেতার একমাত্র গুণ নয়। তার সঙ্গে 
চাই ইচ্ছাশক্তি আর উগ্যম। প্রতিভ1, সংকল্প আর অধ্যাধসায়,। এই তিনটি 
গুণের সমন্বয় যে-কোন নেতার চবিত্রে একাস্ত দরকার | 

(১২) আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ঘলের সদশ্যদের আদর্শ, নিষ্ঠা, 
একাগ্রতা এবং উদ্যমের ওপর । তাদের এটা সব সময় ভাবতে হবে যে তারা 
হ্যায়সঙ্গত কারণেই লডাই করছে। 

অনেকে মনে করে একটি আন্দোলন অনুরূপ ধরণের আর একটি 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হগে কাজ করতে পাবে । কিন্ত তাতে আন্দোলনের 
আয়তনট] বাডতে পারে লৌকচক্ষে । গুণগত মান তাঁতে বাঁবে না। বরং 
তার লাংগঠনিক শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোন আন্দোলন তখনই বড় 
হ'তে পারে যখন তার অন্তন্নিহিত শক্তিটি অব্যাহতভাবে বেডে যায় এবং অন্যান্য 
গ্রতিযোগীদের ছাডিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে । 

সুতরাং আমর] নিরাপদে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কোন আন্দোলনের 
উদ্নতির জন্য সংগ্রাম দরকার । এবং কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অজিত শক্তিই 
কৌন আন্দোলনকে চুডান্ত সাফল্য দান করতে পারে। কৌন আন্দোলন 
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কখনে!| ক্ষণস্থায়ী বা মোটামুটি ধরণের জয বা সাফল্য কামন! করে না। প্রতিটি 
আন্দোলনের লক্ষ্য হবে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিযে এক স্থায়ী জয়ের গৌরব লাভ 
করা । একটি আন্দোলনের সঙ্গে অন্ত একটি আন্দোলনকে যুক্ত করা আর 
একটি চারাগাছকে গবেষণাগারে রেখে কৃত্তিমভাবে বাডানো একই কথা । 
কত্তিমভাবে বাঁডানে! এই গাছ কখনই স্বাভাবিক গাছের মত সেই অস্তনিছিত 
শক্তি অর্জন করতে পারে না, যে শক্তিব জোরে কোন স্বাভাবিক গাছ যুগ যুগ 
ধরে সমস্ত ঝড ঝঞ্চীর প্রকোপকে সহা করতে পারে । 

(১৩) আন্দোলনের কর্মকার দলের পদশ্দের এই শিক্ষাই দেবে যে যুদ্ধ 
মানেই অভিশাপ বা কোন অশুভ শক্তি নয। তাদের অস্তিত্বকে স্থদূর এবং 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে যুদ্ধেব প্রয়োজন আছে। স্তরাং শত্রদের শক্রতার ভয়ে 
তারা ভীত হবে না! ; বরং সেই শকত্রতাকে বরণ করে নিয়ে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 
তারা জয়ের পথে এগিয়ে যাবে । 

আন্দোলনকারীদের সব সময় একথ1 মনে রাখতে হবে যে ইছদীদের 
পত্রিকাগুলে। তাদের বিরুদ্ধে সর্বদ1 মিথ্যা ও কুৎসা রটনা করে যাবে। মিথ্যাবাদী 
ইছদীর্দের একমাত্র অস্ত্রই হলো! মিথ্যা আর ছলন! ৷ 

(১৪) ব্যক্তিগত প্রতিভ। ও ব্যক্তিত্বের প্রতি যাতে উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখানো 
হয়, তার জন্য ঘথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে আমাদেব আন্দোলন ॥ মানবিক মূল্য 
বলতে য। বোঝায় তা” হলো ব্যক্তিগত মূল্য । কর্ম ও চিন্তার দিক থেকে মানুষ 
যেসব অভাবনীয় শ্রেষ্টত্ব অর্জন কবেছে তা” ব্যক্তিগত সষ্টিশীল শক্তির ফল। 
শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সামরিক শক্তি ও বীরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যাঁর! 
যশ অজর্ন করেছে তাদের কোন বিকল্প নেই। কোন বিখ্যাত শিল্পী একটি 
ছবি আকতে তাঁর আরদ্ধ কাঁজ ফেলে রাখলে সে কাজ তার কোন শিষ্য ব৷ 
ছাত্র তা শেষ করতে পারে ন|। পুথিবীব বড বড বিপ্রব, সবচেয়ে বড 
সাংস্কৃতিক উন্নতি, রাঁজনী তিবিদদের শ্রেষ্ঠ কীতি, মা€খের সবচেয়ে বড কৃতিত্ব সব 
একক মানুষের অবদান । 

ইহুদীবাঁ৪ এট! ভালোভাবে জানে, তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তাবাই 
যার! মানব্জীতি ও মানব সভ্যতা ধ্বংস করতে পারদশা । 

মানুষের অন্তরাত্স! যখন মাঝে মাঝে নিবিডতম হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, 
যখন মানুষের মন সামনের দিকে এগিয়ে চলার কথ! ভুলে গিয়ে অতীতের 
ছায়ায় আশ্রয় নেয়,» তখন এক একজন প্রতিভাধর পুরুষ এসে তাদের মনে 
অফুরন্ত উৎসাহ সার করে তাদের পিছিয়ে যাওয়া মনকে আবার অগ্রগতির 
পথে ঠেলে দেয়। 
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আমাদের আন্দোলনের প্রথমদিকে সবচেয়ে বাধার শষ্টি করতো । আমাদের 
কেউ চিনতে না । আমাদের এই আন্দৌলনের ভবিষ্তৎ উজ্জল এই বিশ্বাসকে 
আমরা ধর্ম বিশ্বাসের মত আকডে ধরে থাকতাম । কিন্তু তখন আমাদের 
পার্টি মিটিংয়ে মোটেই লোক হ'তো। না । আমি যখন এই পার্টিতে ভর্তি হই, 
তখন আমাদের পাটি মিটিংয়ে মোট সাত আটজন লোক যোগদান করতো | 

এরপর আমবা ঠিক করি প্রতি মাসে একটা করে আমবা সাধারণ সভা 
করবো। সেই সভার জন্য আমরা টাইপ করে ও হাতে লিখে অনেক নিমন্ত্রণ 
পত্র ছডালাম। যে যার পরিচিত লোকদের সঙ্গে দেখা করে অনেক পিমন্বণ পত্ত 
বিলি কবা হলে! । কিন্তু এতো কিছু করা সত্বেও সেই সাতজনের বেশী একজনও 
এলো না। 

এরপর টাইপ করে আবে নিমন্ত্রণ পত্র ছভাশাম। লোকসংখ্য1 বাঁডতে 
বাড়তে তিরিশে গিয়ে দীডালো । এরপর আঘর| “মিউনিখ, অবজারভার” নামে 
এক নিরপেক্ষ পত্রিকায় আমাঁদেব মাসিক লভার জন্য বিজ্ঞাপন দিলাম। 
মিউনিখের এক বড হল ঘরে সভা হলো । দেখ! গেল এবশো এগ'রো জন 
লোক সেই সভাষ যোগদান করেছে। একজন অধ্যাপক প্রথমে সেই সভায় 
বক্তৃতা কবলেন। আমাকে বক্তৃতা দেবার জন্ত সাপতি মাত্র কু মিনিট 
সময় দিলো । আমি মোট তিবিশ মিনিট বক্তৃতা করলাম । জীবনে আমার 
সেই প্রথম বক্তৃতা । কিন্তু আমার সেই প্রথম বক্তৃতাতেই আমি অপ্রত্যাশিত" 
ভাবে সাফল্যলাঁভ করেছিলাম। শ্রোতাদেব মনে আমীর বক্তা গভীরভাবে 
বেখাপাত করে । দর্শকের কাছে টার্দ। বা মথ সাহায্যের ছন্তা আবেদণ জানাতে 
সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনশো মার্ক লাভ করি। তাতে আমবা পার্টি ফাণ্ড গডে 
তুলি। অত্যন্ত উৎসাহিত হযে পার্টির জন্য পুভ্তিকা হাঁপ। ও (সগডলো খিগোখার 
ব্যবস্থা করি। 

এই সভার সাফল্যে ফলে আমবা৷ বেশ কিছু লোককে আখাদের দাল সদস্য 
হিসেবে পেয়েছিলাম । এই সময় সাধারণ মানু (কে আবেগময় ভাবায় বোঝাবার 
মত কোন লোক ছিল না আমাদের পার্টিতে । আমাদের দলে যে অধ্যাপক 
ভদ্রলোক ছিলেন তিনি সাধারণ মানুষের সামনে ভালো বক্তা দিতে পারত্নে 
না। অবশেষে সে ভার আমাদের কাধের ওপর এসে পডে। 

কিন্ত তখন আমাদের সভার সবচেয়ে বড শত্রু ছিল কমিউনিষ্টর]॥ প্রথম 
প্রথম কমিউনিষ্ট আমার সভাকে বুর্জোয়াদের সভা বলে গ্রাহ করতো না। 
পরে আমাদের সভার ক্রমবর্ধমান সাফল্য দেখে আমাদের পভ বসতে বসতেই 
তা ভেঙে দেবার চেষ্টা করতো] । 
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প্রথম প্রথম তাদের দেখলেই আমাদের সভার দশকের! পালিয়ে যেতো! । 
তারা কিছু না করলেও ভয় পেতো । পবে দেখা গেল তারা আমার্দের সভাতে 
কোনরকম যোগদান করতে এলেই আমাদের সভার দর করাই তার্দের প্রতিহত 
করতো স্গে সঙ্গে। 

আমাদের সভায় যখন একশো সত্তর জন লোক যোগদান করলো তখন 
আমি আরে বড হলে সঙ! করার প্রস্তাব দিলাম। আমি এক সভায় বললাম 
যে শহরে সাত লক্ষ লোক বাস করে, সেখানে প্রতি সপ্তাহে একটা করে সঙ 
কবা যায়। আমাদের আত্মবিশ্বাস এমনই বেডে যেতে লাগলো, আমাদের 
মনে হ'তে লাগলো এক জলন্ত আত্মবিখাস নিয়ে আমাদেব পথের 
সামনে পর্বত প্রমাণ বাধা বিপত্তি সব পুডিয়ে ছারখার করে দিতে 


পারবো । 
সভার লোকসংখ্যা ত্রমশই বাডতে লাগলো । দুশো থেকে সে সংখ্যা গিয়ে 


দাভালো বাবোশোতে। মাত্র পনবে! দিনের ব্যবধানে এই সংখ্য। বেড়ে যায়। 
এই সময আমাদেব আন্দোলন তার অন্তনিহিত শক্তির জৌঁবে উদ্দাম হয়ে ওঠে । 
তবে এই সম কিছু লোক আমাদেব আন্দোলনকে এক রাজনৈতিক দল বলে 
অভিহিত করতে থাকে । আমি বুঝলাম একথ! সেই সংকীর্ণমনা সমালোচকের 
দস বলছে যার] কোন আন্দোলনের বহিবঙ্গের শক্তি আর তার অন্তশিহিত 
প্রাণশক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। এট] তাদের বোঝানে। 
কঠিন হয়ে উঠলে! যে কোন আন্দৌলন যতোদিন না৷ তার আদশ” ও উদ্দেশ্কে 
সফল করে তুলতে পারে ততোদিন তা” পার্টি হিসেবেই কাজ করে। যখন 
কোন লোক জনগণেব মঙ্গলের কোন মৌলিক আদর্শকে রূপায়িত করে তুলতে 
চায়, তখন সে তার উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ কিছু সমর্থক ও ভাবশিষের সম্থ্যান করে । 
তখন সেই আদর্শের শ্রষ্ট। এবং নেত৷ তার মর্থক ও শিষ্যদের কর্মপ্রচশি একটি 
পাটির রূপ নেয। কিন্ত পাটি সংগঠন তাদের মূল লক্ষ্য নয়, তাদের মূল উদ্দেশ 
হলে! আদরের রূপায়ণ। তাদের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত এই 
পাটির উদ্দেশ্ত বজায় থাকবে । কিন্তু মানুষ তাদের অতীতের সংকীণ অভিজ্ঞতার 
ওপর ভিত্তি করে এই কাধতৎপরতাকে পার্টির নাম দেয় | 

এই সময় আমি আমার সমর্থকদের আর একটা বিষয়ে সতর্ক করে দিই। 
আমি বলি যাতে বাজে কোন লোক আমাদের দলে ঢুকে পডে আন্দৌলনকে 
বানচাল করে দিতে না পাবে তারজন্ত সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। 
আমি বলি এমন কিছ লোক আসবে যাদের আদলে কোন যোগ্যতা নেই অথচ 
যারা মুখে বলে বেড়াবে তারা চ্িশ বছর ধরে এই একই আঘশ” দূপায়ণের জন্য 
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চেষ্টা কবে আসছে, সংগ্রাম করে আসছে । আমার বক্তব্য যদি কোন লোক 
চল্লিশ বছরে চেষ্টা করেও কোন কাজ সফল করে তুলতে না পারে, তাহলে 
বুঝতে হবে সে লোক সেই কাজে সম্পূর্ণ অন্গুপযুক্ত | কোন লোক চল্লিশ বছর 
ধরে এক খামার বানিয়ে যদি সে খামারের উন্নতি সাধন করতে না পারে, 
ভালে! ফসল ফলাতে অক্ষম হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে লোক অযোগ্য । 
এই ধরনের লোকের কোন প্রয়োজন নেই আমাদের ।। তবে অবশ্য তাদের 
মধ্যে খুব কম লোকই নিঃম্বার্থভাবে নতুন আন্দৌলনে যোগ দিয়ে কাজ করতে 
আসবে। তারা শুধু অতীতের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে বতমাঁনের সব সমন্যার 
মমাধান করতে চায়) আসলে তার! ভীরু, মুখে বীরত্বের ভান করলেও 
কার্ষক্ষেত্রে ভয়ে পালিয়ে যায় । 

কিন্ত যেসব ইহুদীরা এক স্বতন্ন রাষ্ট্র গঠন করতে চায় তাদের কাছে এসব 
হাসির নায়কদের দাম আঁছে। তারা কিছু না জেনেও সব জানার ভান করে । 
এইসব তথাকধিত নায়কদের মধ্যে আবার ছু" শ্রেণীর লোক আছে। একজন 
অলম অকর্মণ্য , তারা কিছুই করতে চায় নাঁ। তাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য 
বা আঘর্শ নেই। কিন্ত আর একজনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তারা 
ধর্মসংস্কারের নামে রাজনৈতিক আন্দোলনের সব কর্ণতৎ্পর'তা ও সংগ্রামকে ব্যর্থ 
করে দিতে চায়। তাদের কাছে জাতীয়তাবাদের কোন মুল্য নেই। জাতীয়তা- 
বাঁদের আদরের পতাকাতলে সমবেত ও এঁকাবদ্ধ হযে জার্মানীর জনগণ লডাই 
করে যাবে এটা তারা চায় না! 

আমরা এইসব লোকদের বলতাম জনতা । আমর দলের মধ্যে এই জনতার 
অনুপ্রবেশ একেবারে বন্ধ করার জন্য আমাদের দলের নামকরণ করলাম ন্যাশালিষ্ট 
সোস্যালিষ্ জার্মান লেবার পার্টি। 

আমাদের দলের এই নামকরণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাচালের দল পেছনে 
লাগলো।। কুৎসা রটনা করতে লাগলো । কিন্তু তাদের ভয় পাবার কিছু নেই। 
কারণ তাদের যা কিছু লডাই তা" শুধু কথার। আমরা আমাদের শত্রুদের মতর্ক 
করে প্রকাশ্যে ঘোষণা করি আমাদের ওপরে যারা জোর করতে আসবে, আমরাও 
তাদ্দের ওপর জোর করবো । 

আর এক ধরণের শত্রুর প্রতিও আমি সাবধান করে দিলাম আমাদের দলের 
লোকদের । একদল লোক আছে যাঁরা নিজেদের নীবব কর্মী বলে গ্রচার, 
করার চেষ্টা করে, অথচ আদতে তারা অলস অপদীর্থ। তারা নিজেরা কাজ 
না ক'রে শুধু অপরের কাজের সমালোচনা করে। যাঁরা কাজের লোক তাদের 
নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। আমাদের জাতীয় পুরনগৃঠনের কাঁজকে তরাদ্িত 
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করতে হলে এইসব ভদ্র তথাকথিত নীরব কমীরদের প্রতি সব সময় সচেতন 
থাকতে হবে ! 

১৯২০ সালের প্রথমদিকে আমি এক প্রকাশ্য বিরাট জনসভা আহবান করার 
কথা বলি। নামপন্থী সংবাদপত্রগ্ুলো আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে লাগলে 
আমি ৰলি যে এটা ভালো লক্ষণ । আমাদের বিরোধীপক্ষরা যতো! আমাদের সঙ্গে 
পারছে না, ততোই আমাদের প্রতি শক্তভাবাপন্ন হয়ে উঠছে । তাছাডা সংবাদ- 
পত্রে আমাদের নিন্দ। করলে আমাদের নাম প্রকারান্তরে প্রচারিত হচ্ছে। 
জনসাধারণ আমাদের দলের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েউঠছে। এতে আমাদের 
সুবিধাই হবে । 

আমি জানতাম বামপন্থী দলের লোকেরা আমাদের বীধা দেবে । আমাদের 
জনসভা পণ্ড কবার চে চালিয়ে যাবে। কিন্তু আজ হোক্‌ কাল হোক্‌ এটার 
সম্মুখীন তো হতে হবে। এডিয়ে গেলে চলবে না। স্তরাং জনসভার অশষ্ঠান 
কবতে হবেই ॥ তাহাডা যখন আমরা প্রথম আন্দোলনে নামি, তখন আমর 
সংগ্রামের মধ্যে নিজেদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পই করেছিলাম । 
আমাদের সভাপতি বীরের মতে। আমার প্রস্তাবের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না করে 
সভাপতি পদ ত্যাগ করে চলে গেল। পরবতী সভাপতি ডেস্কনার আমার 
গ্রচারের কাজে কোন বাধা দিলে। না। আমরা ৯৯২০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
জনসভার দিন ধার করলাম। 

যেহেতু আমার ওপর প্রচারের সব ভার ছিল, আমি জনসভার জন্য 
আহ্ুসার্গিক এবং আবশ্তকীয় সব প্রস্ততি করতে লাগলাম । চারিদিকে পোষ্টার 
দেওয়! হলো । পুস্তিকা ছাপিয়ে বিলি রা হলো । আমরা কয়েকটা বিষয়ের 
ওপর জোর দিয়ে পুস্তিকী এমনভাবে লিখলাম যাতে তা জনগণের মনকে সহজে 
আঁকুষ্ট করে। এতোসব করার পর আমরা এর ফল কী হয় তার প্রতীক্ষায় 
অপেক্ষা করতে লাগলাম। 

আমরা দলের পতাকা ও কাগজপত্রে সব ব্যাপারে লাল রঙ ব্যবহার করতে 
লাগলাম । তখন ব্যাভেবিঞার স্যাশানাল পিপলস্‌ পার্টি সরকারে প্রতিষ্ঠিত 
থাকলেও তাদের সঙ্গে মাসবাদীদের আতাত ছিল। তাই মাকর্সবানদীদের 
প্ররোচনায় পুলিশ রাস্তা থেকে আমাদের অনেক প্রাকার্ড বাজে অজুহাতে 
সরিয়ে দিল। তবু আমরা প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলাম | তবে 
ব্যাভেরিয়! সরকারের অধীনে কর্মরত পুলিশের কর্মকর্তা আনে পয়গর ও 
ডক্টুর ডিক মনে প্রাণে জাতীয়তাবাদী ছিলো! । 

জনসভা একমাস আগেই প্রয়োজনীয় টাকাপয়সার জোগাড় হয়ে গ্রেল। 
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মিউনিখের এক বিষ রে জনসভা অন্ঠিত হলো । সভার কিছুক্ষণ 
আঁগে আমি গিয়ে দোখি ফি হল লোকের তীডে ভার গেছে। প্রায় 
ছ' হাজার লৌঁক সভায় ধৌঁগনীন করেছে। সভা প্রথম বক্তার পর আমি 
ব্তৃতা গিত উঠতেই এক বীধার সম্মীন ছুলাম। মভার একদিকে একজন 
লোক ঝটতে উঠ এরম বারে বারে আমার বক্তৃতার বাধা দিতে লাগলো । 
কিন্তু পার বো, তার সে ধস্তাধস্তি করে তাকে হল থেকে বার বরে দিলে] । 
আমি বড়তা তে শাগলীম আবেগের সঙ্গে । আমার আবেগময় বত এক 
উত্ উদ্বেজনার ধধ্য খোতীধা গুনতে লাগলো ॥ যনে হলো তারা থেন নতুন 
বিশ্বাদ খু'জে গেয়েছে। এক কঠিন সংকর ফুটে উঠেছে তাঁদের মুখে। 

চার ঘণ্টীর পর উল্লসিত নত যখন সভাগৃহ ছেডে যেতে লাগলো ত 
খামি বেশ বুঝতে পারলাম জীর্মানীতে এক বিদ্লব সংঘটিত হাতে চলেছে। 

বুঝতে পারুলীম বিপ্লবের আগুন জলে উঠেছে। মে আগ্তনের আচে মেই 
সংগ্রামের অন্তগুলো শানিত হচ্ছে, যে সংগ্রাম নবজীবন আনবে সমগ্র জার্ধান 
জাতির মধ্যে। বুঝলাম গ্রতিহ্ংসার অরিষ্ঠাত্রা দেবী ১৯১৮ মালের বিশ্বাস- 
ঘতকৃতার গ্রতিশোধ ণিতে চলেছে। 

দেখতে দেখতে হলঘর শূন্য হয়ে গেল। তবু মনে হলো বিগ্রধের অধৃশ্ঠ রথ 
জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। 






